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ধান রোয়া এখন শেষ হয়ে গেছে। 
যয জল পেয়ে ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে। 
pes আশা করব রোয়া ভাল ভাবে 
Fist হবে। কিন্ত ধান রোযা এবং ধান 
যেকত অঘটন ঘটতে পারে সে 
নেকেই ভেবে দেখে না। 


তে প্রতি বছর প্রচুর শস্ত নষ্ট হয়ে 
t নিয়ে দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গে 
কোটি দশ লক্ষ একর ধানের জমি 
এক কোটির বেশী মণ চাল প্রতি 
গিপোকার অত্যাচারে নষ্ট হচ্ছে । 

উৎপাদন বাড়ানর জন্ উন্নত 
। করার কথা সব সময়েই আমরা 
TS প্রথায় চাষ বলতে সাধারণভাবে 
করেন, উন্নত বীজের ব্যবহার, 
cS চারা তৈরি করা ও লাগানো, 
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সার ও সেচের জলের সুবন্দোবস্ত থাকা । রোগ 
পোকা দমন করার ব্যবস্থাও যে উন্নত চাষ 
পদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ সে কথা অনেকেই মনে 
করেন না। যখন কোন সংক্রামক রোগ বা 
পোকা দেখা যায় তখনই তা ধ্বংস করার চেষ্টা 


- করা হয় মাত্র | 
' কাজেই রোগ পোকা লেগে শস্ত যাতে: 


নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া একান্ত 
দরকার | যদি ধানের রোগ পোকা দমন করা 
যায়, মোট উৎপাদন যে অনেক বেশী হবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 

ধানগাছে যত রকমের পোকা লাগে GS 
বেশি রকমের পোকা আর কোন ফসলে লাগে 
না। পশ্চিম বাংলায় কয়েকটি পোকা. খুব 


বেশী দেখা যায়। যেমন (১) পামরী পোকা, 
বা লক্ষ্মী পোকা, (২) মাজরা পোকা, (৩) 
গন্ধি পোকা, (8) লেদা পোকা, (৫) 


ভেঁপু পোকা, (৬) কাটুই পোকা, (a) 
ফড়িং | 








বহুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা 
বিশেষ করে জুলাই আগষ্ট মাসে লক্ষ্মী 


পোকা বা পামরী পোকা ধান গাছে হতে দেখা 


যায়। এই পোকা গাছের সবুজ অংশ বা 
ক্লোরোফিল খেয়ে নষ্ট করে দেয়। তবে এই 
পোকা যদি অল্প পরিমাণ হয় এবং হওয়ার অল্প- 
দিনের মধ্যেই বৃষ্টি হয় তাহলে জল পেয়ে 
পোকাগুলি মরে যায়। গাছে আবার নতুন 
করে পাতা গজিয়ে ওঠে, ধান তাতে ভাল হয়। 
কিন্ত যদি এই পোকা হয় এবং বৃষ্টি না 
হয়, তাহলে এই পোক! ফসলে দারুণ ক্ষতি 
করে। 

গত বছরে বর্ধমানের ঘটনার কথা সবাই 
জানেন। ধান চাষের সমস্ত রকম উন্নত প্রথা 
ব্যবহার করা হয়। গাছ ভালভাবেই বেড়ে 
উঠে। কিন্ত হঠাৎ গাছে পামরী পোকার 
আক্রমণ হয়। ফলে ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ 
একর জমির ধান ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে যদিও ফসল 
বাঁচানো গিয়েছিল, কিন্তু যতটা ভাল ফলন 
হওয়ার আশ! সবাই করেছিল, তা হয়নি। 

তাই যে কোন রোগ পোকা ধানগাছে অল্প 
হলেও সঙ্গে সঙ্গে তা নষ্ট করে দিতে হবে। 
কারণ ধান রোয়ার আগে ও পরে যে পরিমাণ 
টাকা খরচ এবং পরিশ্রম করা হয়, তা সবই 
বিফল হবে যদি রোগ পোকা লেগে শস্ত নষ্ট 
হয়ে যায় | 

এই সব পোকা কখন কোন অবস্থায় 
আক্রমণ করে এবং দমনের জন্য কি কি ব্যবস্থা 
করা যায় সে সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচন! করা! 





cunts, ডাষ্টার ইত্যাদি অর্ধেক 


























হয়েছে ধানের পোকা না 
প্রবন্ধটি শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকা 

ধান গাছে পোকা লাগা 
রোগও হতে দেখা যায়। ধান? 
রকমের রোগ হোতে দেখা যায়। 
চারটি রোগই খুব বেশী ক্ষতিকর 
চলতি নাম যেমন তিলছিট রোগ, 
গোড়াপচা রোগ ও রাংটী ৷ 

আজকের এই দারুণ খাদ! 
সকলকেই ফসল নষ্ট হওয়ার ফ 
সতর্ক হতে হবে । সকলকেই দেখ 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ কীটনাশক « 
কাছে" থাকে । যাতে রোগ, g 
আক্রমণের খবর শোনা মাত্রই তা বা 
যায়। অনেক সময় দেখা গেছে 
পোকার আক্রমণ বেশ খানিকটা ছ 
পর কৃষক ওষুধের খোঁজ করেন। 
পৌছতে পৌছতে শস্তের প্রচুঃ 
যায়। তাই আগে থেকে হাতের 
জনীয় ওষুধ কিছু রাখা প্রয়োজন | 

কৃষকদের সুবিধার জন্য সমস্ত 
নাশক ওষুধ ও ওষুধ ব্যবহার কঃ 


করা হয়ে থাকে । এই সব ey 
সেবকের কাছে পাওয়া ধায়। কি 
পাতি রক অফিসেই থাকে। যেসব 
অর্ধেক দাম দিয়েও কিনতে পারে 
অফিস থেকে নিয়ে তা ব্যবহার কর 
কাজ শেষ হলে তা ব্লকে ফিরিয়ে দি 













1 খুব সংক্রামক হয় এবং 
দমন কর! না যায় তাহলে 

ন বা গ্রামসেবকের সঙ্গে 
ত পারে। প্রতি ব্রেঞ্জে এখন 
পোকার বিশেষজ্ঞ অফিসার 
বি রক উন্নয়ন আধিকারিক তার সঙ্গে 
করে কৃষকদের সাহায্য করতে 


পোকা হলেই যে তা একই জায়গায় 
কবে তা বল! যায় না। পাশের 
ও যদি এর আক্রমণ হয় তাহলে 





বসুন্ধরা 2 STs ১৩৭২ 


সেই কৃষককে খবর দিতে হবে এবং এর গুরুত্ব 
সম্বন্ধে তাকে সচেতন করতে হবে | সমধেতভাবে 
যেকোন আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা 
করতে হবে। 

পরিশেষে বলতে চাই যে রোগ হওয়ার 
পর ওষুধের ব্যবহার করার চেয়ে রোগ যাতে 
না হয়ঃ তা দেখা উচিত। যেমন বসন্ত বা 
কলেরার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা টাকে 
নিয়ে থাকি। কৃষকদের তাই অনুরোধ করবে! 
গাছে রোগ পোকা যাতে না হয় সে বিষয়ে 
যেন তারা সতর্ক থাকেন। 








সব্জি চাষ 
অপূর্ব কৃষ্ণ WY 
গ্রাম-উন্নয়ন আধিকারিক 
আলিপুরদুয়ার ২নং সংস্থা 


বাংলাদেশে শাক-সবজির চাষ বহুকাল 
থেকেই চলে আসছে। শাক-সবজির একটা 
তরকারি প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালী পরিবারের 
দৈনন্দিন খাগ্তালিকার অন্তর্ভুক্ত । মানব 
দেহের পুষ্টির জন্য মাছ-মাংস-ডিম প্রভৃতি 
প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের তুলনায় শাক-সবজির 
প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয়। আমাদের 
দৈনন্দিন etter মধ্যে শাক-সবজির ভাগ 
প্রায় ৩০০ গ্রাম থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া 
শাক-সবজির উৎপাদন বাড়িয়ে পারিবারিক 
দৈনন্দিন ব্যয় হাস করা যেতে পারে এবং 
কিছু আয় করাও খুবই সম্ভব | 

ংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক 
গৃহস্থের বাড়ীসংলগ্ন টুক্রো জমিতে শাক-সবজির 
চাষ বারমান ধরেই চলে । কিন্তু তবু ইদানীং 
গ্রামাঞ্চলের হাটে-বাজারে শাক-সবজি বেশ 
উচ্চ মূল্যে বিক্রি হতে দেখা যায়। এর কারণ 
প্রত্যেক গৃহস্থ আজ সবজি উৎপাদনে স্বয়ং 
সম্পূর্ণ নন ! প্রয়োজনীয় যত্বের অভাবে ফলন হ্রাস 
পায় এবং চাষের উৎসাহও কমে যায়। অথচ 
মাত্র ১১২ একর জমির উপর সবজি বাগান করে 
একটা মাঝারী পরিবারের সারা বছরের প্রয়ো- 
জনীয় শাক-সবজির অনেকটাই পাওয়া যেতে 


পারে একর খানেক জমির উপর 
শাকসবজির চাষ করলে একটি পরি] 
সরিক আয় ১২০০-১৫০০ টাকা বাঁড় 
অবশ্য শাক-সবজি চাষ থেকে তু 
বাড়াতে হলে কৃষি পদ্ধতির f 
প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া প্র; 
ও সেচের ব্যবস্থাও সেই সাথে 
মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে 
সার ও সেচ অবিচ্ছ্চ্যভাবে জড়িত 
সর্বদাই মনে রাখতে হবে। তাছাড়া, 
সার ব্যবহার সম্পর্কে যেমন ভয়ের 
নেই তেমনি যথেষ্ট সাবধান হবারও 
আছে পরিমাণ স্থির করবার AIA | 
উন্নয়ন-সংস্থা থেকে সব সময়ই 
পরামর্শ ও সাহায্য পাওয়া! যেতে পারে৷ 
যাহোক, এ পর্যায়ে বাংলাদে 
আদরণীয় আটটি শীতের সবজির 
মোটামুটিভাবে আলোচনা কর] 
সবজিগুলোর ফলন বাড়ানর জন্য 


' ইন্গিতও সংক্ষেপে দেয়! হয়েছে | 


(১) আলু-__আলু চাষের জন্য 
দোয়ণশ মাটি খুব উপযোগী । আ 
বার বার গভীরভাবে লাজল-দ্দিয়ে ম 


মত করে নিতে হবে। জমি তৈরি করবার 
সময় একর প্রতি ৬৭ মণ খইল নিতে হয়। 
গোবর সার একর প্রতি ১৫০-২০০ মণ দিলে 
ভাল হয়। 

সাধারণত আশ্বিনের শেষ ভাগ থেকে 
কাণ্তিক মাস পর্যন্ত আলুর বীজ বোনা হয়। 
‘sata কিডনী” আলুর প্রত্যেক আলু থেকে 
একাধিক বীজ হতে পারে । আলু কেটে বীজ 
করবার সময় বিশেষ সাবধানতা! অবলম্বন করা 
প্রয়োজন | খুব ধ'রাল ছুরি দিয়ে বীজ কাটতে 
হয় এবং প্রতিটি আলু কাটবার পূর্বে ছুরি 
ডেটল জলে ধুয়ে নিলে ভাল হয়! এতে এক 
আলুর রোগ অন্য আলুতে ছড়ায় না। এ ভাবে 
বীজ কাটবার পর সমস্ত বীজআলুগুলি ভিজে 
পাতলা কাপড় FACS ১০1১২ ঘণ্টা ঢেকে রাখতে 
হয়। আলুর বীজ বোনার সময় লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে প্রতিটি সারির দূরত্ব ১।১২ ফুট ও প্রত্যেক 
বীজ গাছের দূরত্ব যেন অন্তত 8“ হয়। আলুর 
উৎপাদন বেশী পেভে হলে আলুর জমিকে রসাল 
রাখতে হবে । এ জন্য আলু চাষের পর জমিতে 
সেচ দেবার প্রয়োজন আছে। গাছ ৫৬ ইঞ্চি 
হবার পর গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হয় এবং 
এ সময় কিছু রাষ্যনিক সার প্রয়োগ করলে 
ফলন বাড়ে । ভাল ফলন পেতে হলে গাছ 
বসানর সময় এবং পুর প্রথমবার CHG বেঁধে 
দেবার সময় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা একান্ত 
প্রয়োজন | একর প্রতি আলুর সার ৯০-১০০ 
কেজি ব্যবহার কবলে সুফল পাওয়া যায়। 
গাছ বসানর সময় অর্ধেক পরিমাণ সার মাটির 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১, 


সংগে মিশিয়ে নিতে হয়। চারাগাছকে ও 
WISIN থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন | 

আলু গাছের “tee প্রচুর । বিভিন্ন পো 
মাকড় ও রোগ চাষীকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত ক 
কিন্ত সামান্য সাবধানতা অবলম্বন কর্‌ 
অনেক সময় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া সত্‌ 
দাদ, ছত্রাক ও চষি রোগ থেকে নিষ্কৃতি c 
হলে ১০০ গ্রাম পরিমাণ আযাগালল “৩” 
লিটার বা ১ মণ জলে গুলে কাঁটা ত 
গুলিকে এ জলে এক মিনিট ডুবিয়ে রে 
করতে হয়। কাটুই পোকা আলুর মস্ত শ 
কাটুই পোকা ও অন্যান্য ক্ষতিকারক পো 
মাকড় হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ফলি 
-ই ৬০৫ পাঁচ সের জলে ৬০ ফোটা মি 
সপ্তাহে একবার বাঁঝরী বা পিচকারি দিয়ে fei 
দেয়া দরকার । ধসা রোগ থেকে মুক্তির 
১০ গ্রাম ফাইটোলিন প্রথমে সামান্য ও 
গুলে পরে ৫ সের জলে মিশ্রিত : 
ঝাঁঝরী বা পিচকারি দিয়ে সপ্তাহে একবার : 
দিন। এভাবে চারাগাছে ২-৩ বার ও 
গাছে ৫-৬ বার ব্যবহার করা প্রয়োজন । 

বীজ বোনার প্রায় ৩ মাস পরে অ' 
পূর্ণ পুষ্টি হয়ে যায়। প্রতি বিঘায় ৬০-৭০ 
আলুর ফলনও সম্ভব হয়। রয়াল কি 
শ্রেণীর বীজ থেকে বেশী পরিমাণ ফসল পা 
TSI | | 

(২) টম্যাটো- দোয়ণশ মাটিতে bay 
ভাল হয়। নীরস ব! স্তাতসেতে জমিতে 
চাষ ভাল হবেনা । যে জমিতে বেশ ৫ 





চল 


ITH £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


পড়ে সে রকম জমিতে টম্যাটোর চাষ ভাল 
হবে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে বীজ বপন করতে 
হয়। 

Teen তৈরি করে টম্যাটোর চারা তৈরি 
করে নিতে হয়। এ বীজতলায় বিঘা প্রতি ১-১২ 
মণ ভাল গোবর সার ও ৬-৭ সের নাইট্রোজেন 
ঘটিত সার মাটির সংগে মিশিয়ে নিতে হবে । 
বীজতলায় ভাল সেচের ব্যবস্থা রাখতে হয়। 
চারাগাছ ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা হলে বীজক্ষেত থেকে 
স্থানাস্তরিত করে স্থায়ীভাবে অন্য জমিতে বসাতে 
হবে। এ জমিতে গোবর সার দেয়া দরকার 
এবং চার! বসানর সময় একর প্রতি প্রায় ৮০-৯০ 
কিলো সুপার ফস্ফেট ব্যবহার করলে ভাল হয়। 
প্রতিটি চারাগাছের মধ্যে ১২-২ ফুট ও প্রতিটি 
সারির মধ্যে ২-২২ ফুট ব্যবধান রাখা প্রয়োজন । 
চারাগাছের গোড়ায় কাটি পুতে গাছগুলিকে 
ভালভাবে বেঁধে দিতে হয়। গাছের গোড়ার 
মাটি মাঝে মাঝে আন্না করে দিতে হবে এবং 
জমিতে আগাছা হতে দেয়! উচিত নয়৷ চারাগাছ 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রোপন করে প্রতি ছুই সারির 
মাঝে নালা কেটে সেচের ব্যবস্থা রাখতে হয় । 

টম্যাটো গাছ নানারকম রোগের দ্বারা 
আক্রান্ত হতে পারে । বীজতলা থেকেই টম্যাটো 
চারা “ঠাণ্ডা লাগা” রোগে আক্রান্ত হতে পারে | 
এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বীজগুলি 
এগ্রোসেন জি.এন দিয়ে শোধন করে নিতে হয়। 
এছাড়া টম্যাটো গাছ ক্ষররোগে আক্রান্ত হয়ে 
পচে যেতে পারে। এই রোগ থেকে গাছ 
বাঁচাতে হলে স্যাচারাল কপার কম্পাউও সাতদিন 


বা দশদিন অন্তর গাছগুলিতে ছিটিয়ে দিতে হয়। 
এ ছাড়া সংক্রামক রোগ থেকে ভাল গাছগুলিকে 
রক্ষা করতে হলে রোগাক্রান্ত বা কীটদষ্ট গাছ- 
গুলিকে তুলে ফেলতে হবে। পোকামাকড়ের 
হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ফলিডলই- 
৬০৫ বা! ভি.ডি.টি. ৫০% জলে মিশিয়ে “ছটিয়ে 
দিতে হয়। | | 

ভালভাবে we নিয়ে টম্যাটোর আরাদ 
করলে বিঘা প্রতি ১০০-১২০ মণ ফলন পাওয়া 


যায়। টম্যাটো বারমাসই হয়। তবে শীত- 
কালীন টম্যাটোর মধ্যে মারগ্রোব, পুসা লাল 
কিসমিস্‌ শ্রেণীর বীজ আদরণীয়। 


(৩) বেগুন--সারাবছরই এর চাষ হতে 
পারে। উর্বর দোয়শশ পলিমাটি বা কর্দমযুক্ত 
মাটি বেগুন চাষের উপযোগী । শীতকালীন 
বেগুন চাষের জন্য শ্াবণ-ভাদ্র মাসেই বীজতলা 
করার প্রয়োজন । মাসাবধি চার! বীজতলা 
রাখার পর চারাগাছ ক্ষেতে লাগাতে ZA | 

বীজতলায় ভাল সারের প্রয়োজন । একর 
৩-৪ মণ গোবর সার, ৩৫-৪৪ সের নাইট্রোজেন 
ও ২০-২৫ সের পটাশ সার দিতে হয়। যে ক্ষেতে- 
চারা লাগান হবে এ ক্ষেতেও পরিমাণ মত গোবর 
সার ও চারা লাগানর আগে একর প্রতি ৪ মণ 
সিঙ্গল সুপার ফসফেট,২ মণ আযামোনিয়াম সাল- 
ফেট এবং ১ মণ পটাশিয়াম সালফেট দিতে হয় । 
জমি সরস হওয়া বাঞ্চনীয় এবং মাঝে মাঝে 
চারাগাছে জল দেয়া দরকার । বেগুন সাধারণত 
ছুই শ্রেণীর__লম্বা ধরনের ও গোল আকারের | 
লম্বা ধরণের বেগুন গাছের প্রত্যেক সারির মধ্যে 





২ ফুট ও গোলাকার বেগুন গাছের সারির মধ্যে 
২২ ফুট ব্যবধান রাখা দরকার। 

টম্যাটোর যে সব রোগ হয় বেগুনেরও সেই 
রোগ হতে পারে । পোকার হাত থেকে বেগুন 
রক্ষা কর! দরকার । এ ছাড়া ফেমপসিন নামক 
মারাত্মক রোগ এই গাছের পরম শক্র। এ 
রোগে আক্রান্ত গাছ শুকিয়ে মরে যায়। এর 
থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে বোর্দে! মিকশ্চার 
৫ £ ৫ ৪৫০ হারে ব্যবহার করতে হয়। 

বেগুন একর প্রতি ১৫০-১৭৫ মণ STI 

(৪) পেঁয়াজ-বেলে দোয়শাশ মাটি, 
পলিযুক্ত দোয়খশ মাটি পেঁয়াজ চাষের উপযুক্ত ৷ 
এ'টেল মাটিতে পেঁয়াজ ভাল হয় না। সব 


a খতৃতেই পেঁয়াজ চাষ হতে পারে কিন্তু শীত- 


কালেই এই ফসল ভাল হয়। ঠাণ্ডা স্তযাতসেতে 
মাটিতে পেঁয়াজ চারা ভাল হয়। আশ্বিন-কাতিক 
মাসে বীজতলায় বীজ দিতে হয় | 

পেঁয়াজ উৎপাদনের জন্য ভালভাবে বীজ- 
তলা তৈরি করা দরকার । প্রতি ৪8৯১০ 
বীজতলা মাটি থেকে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু হওয়া 


দরকার | এই রকম প্রত্যেক বীজতলায় পরিমাণ 


মতো গোবর সার ও আ্যামোনিয়াম সালফেট 
বীজ দেয়ার দশদিন পূর্বে মাটির সঙ্গে ভালভাবে 
মিশিয়ে দিতে হয়। একর প্রতি ২২ মণ 
আামোনিয়াম সালফেট এবং ১০০-১২৫ মণ 


_কম্পোষ্ট সার দেয়া দরকার। বীজ রোপণের 
_ আগে প্রতি ১০ আউন্স বীজে ১ আউন্স পরিমাণ 


* 


এগ্রোসন জি. এন দ্বারা বীজ শোধন করে 
নিতে হবে। বীজগুলি ছাইএর সংগে মিশিয়ে 


প্রকার কীট। 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র ঃ ১৩৭২ 


8“ ইঞ্চি ব্যবধানের সারিতে ২দুরে পুতে দিতে 
হয়। রোগ মুক্তির জন্য বীজতলা বোর্দো 
মিকশ্চার (৫ 2৫:৫০) হারে ছিটিয়ে দিতে 
হবে।. সারিগুলির মাঝের মাটি মাঝে মাঝে 
আলগা করে দিতে হয় এবং ৩-৪ দিন অন্তর 
aaa দিয়ে বীজতলায় জল দিতে হবে । পরে 
অবশ্য সপ্তাহে একবার জল দিলেই হবে। 
২০-২৫ দিন পরেই চারা অন্যত্র লাগাবার উপযুক্ত 


হয়ে-উঠবে। 


বীজতলা থেকে বিকেলের দিকেই চারা 
তোলা শ্রেয়। চারাগুলি অন্তত ৬৮ ইঞ্চি 
ব্যবধানের সারিতে প্রত্যেকটি অপরটি থেকে 
৩“ ব্যবধানে লাগাতে হবে। চারা লাগানর 
মাসখানেক পর জমিতে আবার একর প্রতি 
৪০০-৫০০ পাউণ্ড আযামোনিয়াম সালফেট দেয়া 
প্রয়োজন । এ ছাড়া এ জমিতে ৫-৬ গাড়ী 
কাঠের ছাই দিতে পারলে আরও ভাল হয়। 
মাঝে মাঝে এ জমি নিড়ান দরকার । জমিতে 
সেচ দরকার | 

পেঁয়াজের শক্ত প্রধাণত থিপস কীট ও 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হলুদ বর্ণের রস শোষণকারী এক 
ডি. ডি. টি. ইমালসন্‌ ছড়িয়ে 
বা বি. এইচ. সি ছড়িয়ে এই পোকা থেকে 
নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এ ছাড়াঃ পাতায় কালো 
দাগ হওয়া পলকাবৃত ছত্রাক রোগ, fy রট_ ও 
গলার কাছে পচন রোগও হতে পারে । এ রোগ 
থেকে পেঁয়াজ ফসল বাঁচাতে হলে বোর্দো 
fagta (৫ £ ৫ £ ৫০ ) বা পেরেনকস (প্রতি 
২০ গ্যালন'জলে ১ পাউণ্ড ) ছিটিয়ে fra | 


বস্থৃদ্ধরা : সপ্তদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্য। 

বড় আকারের'পেঁয়াজ একর প্রতি ১২০০০- 
১৫০০০ পাউণ্ড ফলন পাওয়া যেতে পারে । 
দেশী ছোট পেঁয়াজ ৫০০০-৭০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত 
ফলান সম্ভব | 

(৫) ফুলকপি__বেলে দোয়াশ মাটি ও ও 
দোয়ণশ মাটি ফুলকপির উপযুক্ত মাটি। ফুলকপি 
চাষের জন্য জমিতে প্রচুর পরিমাণে Cort পদার্থ 
থাকা প্রয়োজন । জমি গভীর ভাবে কর্ষণ করে 
মাটি ধুলোর মত করে নিতে হয়। চাষের পর 
প্রথমে খল ও গোবর সার একর প্রতি অন্ততঃ- 
পক্ষে যথাক্রমে ৭-৮ মণ ও ৭৫-১০০ মণ মাটির 
সংগে মিশিয়ে দিতে হয়। এ সময়ে ১৫০-১৭৫ 
পাউণ্ড সিঙ্গেল সুপার ফসফেট প্রতি একর 
+ জমিতে প্রয়োগ করলে ফসল ভাল হয়। 

ফুলকপি চাষের জন্যও বীজতলা করা 
প্রয়োজন। বীজতলা মাটি থেকে 8“ ইঞ্চি পুরু 
করে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করে নিতে 
হয়। বীজতলায় দিনের বেলা ছায়া থাকা 
দরকার | বীজতলায় অল্প অল্প সেচের ব্যবস্থা 
রাখতে হবে কিন্তু জল জমতে দিতে নেই। 

ফুলকপি শীতকালীন সবজি হলেও এর 
ফলন আশ্বিন থেকে সার! শীতকাল ধরেই পাওয়া 
যেতে পারে । আশ্বিন-কাঁতিক মাসে ফলন পেতে 
হলে পুনা ফয়জাবাদী বা পাটনাই শ্রেণীর বীজ 
আধাটের প্রথমদিকে বীজতলায় ফেলতে হবে 
এবং সপ্তাহ চারেক পরে চারাগাছ ক্ষেতে লাগাতে 
হয়। পৌষ মাসে ফসল তুলতে হলে শ্রাবণ- 
ভাদ্র মাসে বীজতলায় বীজ দিতে হয় । আবার, 
শীতকালের শেষদিকে অর্থাৎ TSEC ফসল 


তুলতে হলে বীজ বপন করতে হয় ভাব্র-আশ্বিন 
মাসে । শেষের দিকের ফসলের জন্য CAIT- 
১৬, সাটনের স্মোবল শ্রেণীর বীজ ব্যবহৃত হয় ! 

সপ্তাহ চারেক পরেই বীজতলা থেকে 
চারাগাছ তোলার উপযুক্ত হয়ে যায় । চারাঁগাছ 
অন্য জমিতে রোপণ করবার সময় এ জমিতে 
একর প্রতি ১০০ পাউণ্ড আযামোনিয়াম সালফেট 
ও ৫০ পাউণ্ড পটাশিয়াম সালফেট ব্যবহার 
করলে বেশী ফলন পাওয়া যায়। চারাগাছ 
গুলোকে প্রতি গর্তে একটি করে বসাতে .হবে 
সারিবদ্ধ ভাবে। ছুটি সারির মধ্যে ব্যরধান 
থাকবে ১ হাত ও প্রতি ছুটি গাছের মধ্যে 
ব্যবধান থাকবে ১ ফুট । ক্ষেতে চারা বসানর 
পর সপ্তাহ খানেক চারাগাছগুলিকে রোদের ~ 
খরতাপ থেকে রক্ষা করতে হয়। ফুলকপির 
চারাগাছগুলির জন্য জলের ভাল ব্যবস্থা রাখতে 
হবে। জমি বেশ সরস রাখা দরকার 'এবং 
মাঝেমাঝে গাছের গোড়া খুঁচিয়ে মাটি আলগা 
করে দিতে হয় | 

গাছে ফুল বেরুবার সময় টিতে 
রোদের তাপ থেকে রক্ষা করতে হয় নচেৎ এ 
গুলি হলদে হয়ে যেতে পারে | 

ফুলকপির A ছাতাপড়া ও পচন রোগ । 
এসব রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রাথমিক 
পর্যায়ে বীজগুলি বীজতলায় ফেলবার পূর্বেই 
এগ্রোসন জি. এন দিয়ে নিরোগ করে নিতে 
হয়। ন্যাচারাল কপার কম্পাউও সাতদিন বা. 
দশদিন অন্তর গাছে ছিটিয়ে দিলে পচন রোগ 
দমন কর; যেতে পারে | 





A EL 


কীট পতঙ্গের মধ্যে প্রজাপতি ও শুয়ো- 
পোকা ফুলকপির শত্র । এই পোকার উপন্দ্রব 
দমনের জন্য ডি. ডি. টি জাতীয় প্রতিষেধক 
গাছে ছিটিয়ে দিতে হয়। 

প্রতি একর জমিতে ফুলকপি ১২৫-২০০ 
মণ উৎপন্ন হতে পারে | | 

(৬) বাধাকপি-_ফুলকপির মত বেলে 
দোয়"শ মাটি ও দোবশশ মাটি বাঁধাকপি চাষের 
উপযুক্ত। তবে বাঁধাকপি ঠাণ্ডা স্তাৎসেতে 
আবহাওয়ায় ভাল হয় এবং কুয়াশা খুব ক্ষতি 
করতে পারে না ভান্র-আর্শিন মাসে বাধাকপির 
বীজ বপন করতে হয় | 

চাষের জমিতে গভীরভাবে লাঙ্গল দিতে 
হয়। এ সময় একর প্রতি যথাক্রমে ৭-৮ মণ 
খইল ও ৭৫-১০০ মণ কম্পোষ্ঠ সার মাটির সঙ্গে 
ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। তারপর 
আযামোনিয়াম ACES ও স্বূপার ফসফেট একর 
প্রতি ১২-২ মণ হিলাবে ব্যবহার করলে ভাল 
হয়। বীজতলা পূৰ নির্দেশান্ুযায়ী তৈরি করে 
বীজ শোধন করে বীজতলায় ফেলতে হবে । 
সপ্তাহ চারেক পরেই চারাগাছগুলি স্থানাস্তরিত 
করা যেতে পারে। স্থায়ীভাবে বসানর সময় লক্ষ্য 


"রাখতে হবে যে সারিগুলির মধ্যে ২ ফুট ও চারা- 
গুলির মধ্যে ১২ ফুট ব্যবধান যেন থাকে । চারা- 


গুলির বয়স ৫-৬ সপ্তাহ হবার পর জমিতে 
আমোনিয়াম সালফেট ও পটাশ সালফেট যথা- 
ক্রমে ১ ও ২ মণ হিসাবে ব্যবহার করলে ফলন 
খুব বাড়ে। ছুই সারির মধ্যে অগভীর নালা 
রাখতে হবে এবং প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। 


‘* বসুন্ধরা! £ ভাদ্র £ ১৩৭২ 


ফুলকপির যে সব রোগ হয় এবং যে কীট 
পতঙ্গগুলি শক্র বাঁধাকপির বেলায়ও সেগুলি 
প্রযোজ্য । 

ভাল ফলন হলে একর প্রতি বাঁধাকপি 
২৫০-৩০০ মণ হবে। 

(a) ওলকপি--বাঁধাকপি চাষের উপযুক্ত 
মাটিতে ও আবহাওয়ায় ওলকপির চাষ হয়। 
শ্রাবণ-ভাদ্র মাসেই বীজ বপন করতে হয়। 
ওলকপি চাষেও বীজতল! করবার প্রয়োজন 
আছে। চারাগুলির বয়স ৪-৫ সপ্তাহ হলে, 
অন্য জমিতে স্থায়ীভাবে বসাতে হয়। চারা 
সারি করে বসাতে হয় এবং ছুই সারির 
মধ্যে ১ ফুট ও চারাগুলির মধ্যে ৯ ইঞ্চি 
ব্যবধান রাখা ভাল ৷ 

জমিতে উপযুক্ত পরিমীণে খইল ও গোবর 
সার প্রয়োগ করতে হবে। এবং পরে একর 
প্রতি ১৫০-১৬০ পাউণ্ড সিঙ্গেল সুপার ফস্ফেট 
জমিতে দিতে হবে। বীজতলা থেকে চার! এনে 
রোপণ করবার সময় আযামোনিয়াম সাল্ফেট 
ও পটাশিয়াম সালফেট ২£১ অনুপাতে একর 
প্রতি ১০০১-২৫ পাউণ্ড ব্যবহার করা ভাল । এর 
পর চার সপ্তাহ পরে আবার এ হারে সমপরিমাণ 
এ সার ব্যবহার করলে ফল ভাল পাওয়া! যায়! 
তবে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে | 

বাঁধাকপির শক্র রোগ ও পোকা-মাকড়ই 
ওলকপির শক্র। এর প্রতিবিধান আগেই 
আলোচিত হয়েছে। 

ভাল ফসল হলে একর প্রতি ২০০-২২৫ 
মণ ওলকপি পাওয়া যায় । 


বনুদ্ধরা'ঃ সপ্তদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 

এই সবজিগুলির প্রায়. প্রত্যেকটির খাছ 
মূল্য খুবই উচ্চ এদের ফলন বাড়ান খুবই 
প্রয়োজন ও সহজও বটে। প্রচলিত চাষ- 
প্রণালী একটু সংশোধিত করে নিলে এবং সংগে 
সংগে রোগ ও পৌোকা-মাকড়ের উৎপাত ঠেকিয়ে 


রাখতে সচেষ্ট হলেই সুফল পাওয়া যাবে! 
এ-ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্যই হাতের কাছে 
আছে। অক্নায়াসেই - গ্রাম-উন্নয়ন সংস্থাগুলি 


থেকে সর্বপ্রকার নির্দেশ ও সাহায্য পাওয়া 
যায়। T a এ 24 





চাষ 
charter গঙ্গোপাধ্যায় - 


এস এস ওরে দিন দিনাস্তরে 


বৃষ্টি হয়েছে শুরু, 

বর্ষ! ছাড়া যে নেই কো মোদের 
দোসর নেই রে হীরু | 

শোধন করেছি বীজ এ্যাগ্রসনে 
কীাপেনি বুক বপনে, 

রোপন করেছি অতি সাবধানে 
জাপানের নিয়মে | 

ধান রোয়া শেষ, কিছুদিন বেশ, 
যায় চলে দিন ভবে ; 

ঠিক সময়েতে সার না ঢালিলে 
পুষ্ট হবে না ACT | 

হেমন্ত আসে, সোনা রং মেখে, 
অমৃত পাত্র হাতে ; 

শীতের পরশে দোলা লাগে গায়ে 
মন নেচে ওঠে তাতে | 

খরিফের পরে, ধানে গোলা ভরে, 
মঙ্গল,ঘট পেতে ; 

নিবিড় চাষের . কল্যাণে শেষে 
গম বোনা যায় তাতে | 

দোফসলী চাষ, করে না হতাশ, 
খাগ্ হয় না শেষ; 

ফলন বাড়ান, বড় দরকার 
লাঘব করিতে ক্লেশ ৷ 


১১ 


ayaa £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


গভীর নল-কুপের পাশে” সেচ করা যায় মনের আশে, 
কুয়োর পাশে খাল কেটে ভাই-_ মেটাও মনের আশ; 
পরিশ্রমের পারিশ্রমিক, ফলাও মাঠে মনি-মানিক, 
যতন করে লও গো তুলে ফসল বারমাস ॥ 

বস্থমতীর অঙ্গ মাঝে, পরাও ভূষণ নানান্‌ সাজে, 
apa তালে তাল মিলিয়ে সাজাও বারংবার ; 
প্যাকেজের পাশে পাশে, বুক ফুলিয়ে দাড়াও এসে, 
ত্রি-ফসলের পরাগ মেখে, জানাও নমস্কার ॥ 





৯২ 


প্যাকেজ প্রোগ্রাম ও তার অগ্রগতি 
বনবিহারী চক্রবর্তী 
জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
প্যাকেজ প্রোগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে ক) খামার ও গ্রাম উৎপাদন পরিবল্পনা 
তৈরি ও তত্বাবধান ; 


` as | খামার উৎপাদন পরিকল্পন! কৃষকদের বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে | 
প্রধানতঃ নিয়লিখিত বিষয়সমূহের ওপর বিশেষ a) খামার উৎপাদন পরিকল্পনার 
নজর রাখা হয় £_ ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ও সময়মত'খণ দান ; 





বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৭২ 


গ) সমবায়ের মধ্যমে বীজ, সার, রোগ উ) সমবায়ের মাধ্যমে বিপণন ইত্যাদির 
ও কীটনাশক উষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদন ব্যবস্থা করা 
সহায়ক দ্রব্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ও যথাসময়ে চ) কর্মস্কচীর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন | 
সরবরাহ ; 


২1% এামসেবক খামার পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করবার জন্য কৃষকের বাড়ীতে আসছেন 
ঘ) প্রদর্শন ও অন্যান্য মাধ্যমে FIF- উক্ত কর্মসূচীতে বর্ধমানের অগ্রগতির . 
দিগকে উন্নত প্রণালী সম্পর্কে অবহিত করার পর্যালোচনা কর! যেতে পারে | | | 
* কাজ আরও জোরদার করা খামার উৎপাদন পরিকল্পনাকে নিবিড় 


১৪ 





বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৭২ 
কৃষি জেলা কার্যক্রম তথা প্যাকেজ প্রোগ্রামের  ব্যবহারেই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব । অবশ্য এই 
মেরুদণ্ড বলা যেতে পারে। বিজ্ঞান সম্মত খামার পরিকল্পনা তৈরি করার সময় কৃষকদের 


৩। ক খামার উৎপাদন পিক a কনকে সাহাব রে 


বাস্তব AID সমূহের দিকে নজর রাখতে হয় 
সহায়ক সম্পদের জি ii পরিবার রাতে কৃষককে 





বসুন্ধরা £ সপ্তদর্শ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


সাহায্য করেই ক্ষান্ত হলে চলে না; পরিকল্পনা 
অনুযায়ী যথাসময়ে বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, 
রোগ ও কীটনাশক Sax ইত্যাদি উৎপাদন 


৪। গ্রামসেবক কৃষকদের প্যাকেজ পদ্ধতি বুঝিয়ে দিচ্ছেন 


সহায়ক জিনিস সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিতে বর্তমানে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কৃষিতে . 
হয়। তাছাড়া খামার পরিকল্পনা তৈরি করার সনাতন প্রথা অনুসরণ করা RT | এ সনাতন 
কোন অর্থ ই হয় al | কেবল এরূপ প্রতিক্রুতিই কৃষি পদ্ধতি থেকে ধীরে ধীরে বিজ্ঞান সম্মত 4 





AHSAN £ StH: ১৬৭২ 


কৃষিপদ্ধতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই পরিকল্পনা কৃষকরা নিজেরাই তৈরি করেন; 
খামার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । সনাতন প্রথায় গ্রামসেবকরা তাদের সাহায্য করে থাকেন। 
প্রধানত নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী ফসল এছাড়া এ পরিকল্পনা কাধ্যকরী করার প্রতি 
উৎপাদন কর! হয়। কিন্ত কৃষিকে লাভজনক পর্যায়ে গ্রামসেবক ও কৃষি সম্প্রসারণ আধি- 
ব্যবসায়ে পরিণত করা তথা বাজারে বিক্রয়ের কারিকরা তত্বাবধান করেন। 


৫1 PaF সমবায় সমিতিতে 41 পত্রে সাক্ষর করছেন 


«BY পণ্য উৎপাদনে বর্তমানে কৃষকদের মধ্যে বর্তমান প্যাকেজ প্রোগ্রাম এলাকায় 
আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উৎসাহকে তরান্বিত খামার উৎপাদন পরিকল্পনার অগ্রগতি এখামে 


করাই খামার পরিকল্পনার Sows এই খামার দেওয়া হ'ল। 
= | > 


৩ 





বনুদ্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


বৎসর খামার উৎপাদন পরিকল্পনার এ পরিকল্পনা কতটা জমিতে 
সংখ্যা প্রয়োগ কর! হয়েছে (একরে) 
৯১,৬১৪ 


25225231 
২,৩৯,৩৮৩ 


১৯৬৩-৬৪ ৪৫৮৪৩ 
১৯৬৪-৬৫ ৭৮৫৫২ 
১৯৬৫-৬৬ ৭৯০১০ 
(এপ্রিল ’৬৫ পৰ্যন্ত) 


৬। কুষক সমবায় সমিতি থেকে সার নিচ্ছেন 
আপাতত পাঁচটি ফসল যথা ধান, পাট, আলু,  হয়েছে। অন্যান্য অপ্রধান ফসল পরবর্তী পর্যায়ে 
আখ ও গম নিয়ে এসব পরিকল্পনা রচনা করা পরিকল্পনার অন্তভূর্তি করা হবে। [ক্রমশঃ ] 


oe 





বেগুনের চাষ 


বলে গেছে বরাহের পো। 
চৈত্র বৈশাখ দিবি বাদ। 
ধরলে পোকা দিবি ছাই। 
খরা ভূঁয়ে ঢালবি জল। 

দশটি মাসে বেগুন রো" ॥ 
ইথে নাই কোন বিবাদ ॥ 
এর ভাল উপায় নাই ॥ 

সকল মাসেই পাবি ফল ॥ 

--খনার বচন 


আমরা বার মাস বাজারে আমাদের নিত্য 
প্রয়োজনীয় সবজি বেগুন দেখতে পাই তার 
মানেই হচ্ছে এর চাষ এমনভাবে করা হয় যাতে 
বাজারে সারা বছর সরবরাহ হতে পারে | খনার 
বচনে এই কথারই উল্লেখ আছে। চৈত্র-বৈশাখে 
যে বাদ দেওয়ার কথা ৰলা হয়েছে সেট! হচ্ছে 
এই কারণে যে অতিরিক্ত খরার দরুন এই সময় 
চারা বসিয়ে বাঁচানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। 
বর্তমান যুগে সেচের সুবিধা এবং খুব অল্প ব্যয়ে 
ছোট চারাকে অতিরিক্ত তাপের হাত থেকে রক্ষা 
করার ব্যবস্থা কর! ASA কাজেই তেমন প্রয়োজন 
হলে এ সময়ও চারা বসানো যেতে পারে। 


মাটি ও আবহাওয়। 


জল দাড়ায় না এমন উচু দোয়ণাশ মাটি 
উপযোগী-। বেগুন পৃথিবীর সব দেশেই জন্মায় 


তবে শীতপ্রধান অঞ্চলে গ্রীক্মকালে এবং অন্য 
সময় তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে উৎপন্ন করা হয়। বর্ষার 
সময় ছাড়া অন্য সময়ের চাষে সেচের বন্দোবস্ত 
অবশ্যই থাকা চাই | 


কোন জাত লাগাবেন 


আমাদের দেশে অনেক রকমের বেগুন 
সাফল্যের সংগে চাষ করা হয়ে থাকে। 
মুক্তকেশী, বেনারসী বেগুনের পরিচয় কাকেও 
দিতে হয় না তেমনি ভাল জাতের লম্বা বেগুন 
তাও সবারই পরিচিত। তবুও সব সময়ই 
নির্ভরযোগ্য বীজ ব্যবসায়ী অথবা সরকারী ya 
থেকে উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ করা উচিত। 

আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
গ্রহ করা বেগুন থেকেই ভারতীয় কৃষি 
গবেষণা কেন্দ্র নয়া দিল্লীতে, যাকে আমরা নতুন 
পুষা বলে থাকি, সেখানে উন্নত জাতের বেগুন 
উৎপন্ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ছুটি জাতই 
প্রধান। পুষা বেগুনী লম্বা জাত এবং পুষা 
বেগুনী গোল। AM জাত গ্রীষ্মকালীন এবং 
গোল জাত শীতকালীন চাষের উপযোগী । 


চারা তোলা 


যেকোন সবজির চাষের মতই বেগুনের 
জন্যও Up বীজতলা প্রয়োজন । ছু পাশে বসে 
কাজ করার সুবিধার জন্য বীজতলা ২ হাত 





ayaa £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


চওড়া হলেই ভাল এবং লম্বা যেখানে যেমন 
সুবিধে তেমন করলেই হবে। ভাল করে 
কুপিয়ে মাটি aca করে বীজতলা! তৈরি করতে 
হয়। প্রত্যকটি বীজতলার চার পাশে এক 
বিঘত পরিমাণ নালী কেটে সেই মাটি তুলেই 
বীজতলা Vp করা হয় এবং নালীদিয়ে জল 
নিকাশের ব্যবস্থা থাকে। 


বীজতলায় গোবর 
বা ভালভাবে পচানো আবর্জনা সার খুব ভাল 


ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে যাতে মাটির উপরের f 


স্তর খুব হান্ধা হয় এবং চারা ওঠানোর সময় 


শিকড় ছিড়ে না যায়। আধ বিঘত দূরে দূরে 


সারিতে এক আঙ্গুল গভীর করে বীজ বসাতে 


হবে এবং বীজগুলো asters ঝুরো মাটি 


দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পাতলা করে খড় 


বিছিয়ে বাজরি দিয়ে জল সেচ দিতে হবে। 


গ্রীষ্মকালে সকালে বিকালে দুবার দিতে হবে। 


খড়ের ঢাকা এক সপ্তাহ বাদে যখন বীজ অস্কু- 
রোদগম করতে থাকে তখন তুলে ফেলতে হবে। 


এর পর সপ্তাহে দুবার করে সেচ দিলেই চলবে | 


কোন কোন সময় বীজতলার সীমানায় খুটি 


পুতে হোগলার ঢাকা দেওয়া হয় রোদের বা 
প্রবল বৃষ্টির হাত থেকে ছোট চারাকে রক্ষা 
করার জন্য । AAFP এক মাসের মধ্যেই 
চারা তুলে বসাবার উপযোগী হয় এবং শীত- 
কালে এর চেয়ে দিন দশেক বেশী লাগতে 
পারে। এক হেক্টার জমিতে বসানোর জন্য 
২_ কিলো! বীজ লাগতে পারে। 
জমি তৈরি এবং চার! বসানো 

বেশ কয়েকবার হাল দিয়ে জমিকে 


২০ 


ধুলোর মত তৈরি করতে হবে। শেষবারে 
হেক্টার প্রতি ২০_-২৫ টন জৈব সার মাটির 
ect ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। 
সাধারণত বেগুন তিন বারে চাষ কর! হয়। 
প্রধান ফসল আষাঢে লাগিয়ে শীতের সময় 
ফলে, দ্বিতীয় ফসল আশ্বিন-কাত্তিকে লাগিয়ে 
শীতের শেষে ফলে এবং তৃতীয় ফসল মাঘ- 
ফাল্গুণে লাগিয়ে গরমের সময় ফলে। লম্বা 
জাতের বেগুন আষাটে মাঠে বসাতে হয় এবং 
বেগুন ১০০_-১১০ দিনের ভেতরে তোলার 
উপযোগী হয় এবং আড়াই মাস ধরে ফলে, 
হেক্টার প্রতি প্রায় seo কুইণ্ট্যাল। পুষার 
এই জাতের বেগুন ডগা ছিদ্রকারী পোকা 
প্রতিরোধ করে। এই জাত থেকে অনেক 
সময় একটা মুড়ি ফসল পাওয়! যায় এবং তার 
জন্য গাছের ডাল পাতা পৌষ-মাঘে ছে'টে দিতে 
হয়। পুষার গোল জাতের বেগুন শীতের 
সময় ভাল হয় এবং শ্রাবণে মাঠে বসাতে হয়। 
এই জাত কুটে মারা রোগ প্রতিরোধ করে। 
সারির দূরত্ব ২ হাত এবং প্রতি সারিতে দূরত্ব 
১$ হাত দিতে হবে। লম্বা বেগুনের বেলায় 
এই দূরত্ব আরও কমিয়ে দেওয়া যায়। 

চারা বসানোর কাজ বিকেলের দিকে 
করলেই ভাল, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে । সযত্বে 
শিকড় না ছি'ড়ে বীজতল! থেকে চারা তুলতে 
হবে। অনেক সময় হাত দিয়ে লাঙ্গল টেনে 
জমিতে লাইন টানা হয় এবং সেই লাইনে চারা 
বসানো হয়। চারা সমান জমিতে অথবা আল 
তুলে লাগানো হয়। বেশী বৃষ্টি অথবা প্রায়ো- 





জনীয় সেচের ব্যবস্থা থাকলে আলে বসানোই 
প্রশত্ত | 


আগাছ! নিয়ন্ত্রন, সেচ ও সার প্রয়োগ 


মাসে gata করে নিড়ানি দেওয়া উচিত। 
যন্ত্র ব্যবহার করলে খরচ কম হয়। সেচ 
করার সময় সপ্তাহে ১ দিন এবং শীতকালে 
১০১২ দিন অন্তর দিতে হবে। চারা 
বসানোর মাস খানেক পরে হেক্টেঁয়ার প্রতি ১৪০ 
কেজি এযমোনিয়াম সলফেট ( অন্য নাইট্রোজেন 
সারও দেওয়া চলে ). এবং ৩৪০ কেজি সুপার 
ফসফেট ভাল করে মিশিয়ে গাছের সারির g- 
পাশ দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে | 


. রোগ, পোকা ও তাঁর প্রতিকার 
ডগা, ডাঁট! এবং ফল ছিদ্রকারী 


পোকা 2 প্রথমে ডগা আক্রমণ করায় 
শুকিয়ে ঝুলে পড়ে। তারপর ফল আক্রমণ 
' করে। শুকনো দেখলেই আক্রান্ত অংশ কেটে 
পুড়িয়ে ফেলতে হনে । সজাগ থাকা ভাল | 
জলে গোল! ৫০% ডি. fe. টি ২--৩ বার সিঞ্চন 
করে ভাল ফল পাওয়া যায়। বেগুনে অনেক 
সময় জাব পোকার আক্রমণ হতে দেখা যায়৷ 
ডি, ডি. টি প্রয়োগে অন্য পোকার সংগে এ 
পোকাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 


বৰ 


A 


বসুন্ধরা £ ভা £ ১৩৭২ 


ওষুধ দেওয়ার পর ৩-৪ সপ্তাহ বেগুন তোলা 
চলবে না। 

বেগুনে রোগের উপদ্রব কম। ঢলে 
পড়া হলে সেই জমিতে বেগুন জাতীয় ফসল 
না করে অন্ত ফসলের শস্য পর্যায় দিতে হবে 
এবং দেখতে হবে জমির জলনিকাশের ব্যবস্থা 
ঠিক আছে কিনা । কুটে মারা রোগ দেখা দিলে 
আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 
জাব পোকা ধ্বংস হলেও এই রোগ বেশী বিস্তার 
লাভ করতে পারে না কারণ এই ভাইরাস 
রোগের বাহক হচ্ছে এরাই ৷ পুষা গোল বেগুনী 
জাত এই রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। 


ফসল Cole 


বেগুন কিছু কচি থাকতেই তুলে বাজারে 
পাঠাতে হয়। তোলবার সমর উপরের দিকে 
টেনে তুললে গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। এই 


o বিষয়ে দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন কারণ ক্ষতিগ্রস্থ 


টা 


জায়গা দিয়েই রোগ পোকার আক্রমণ সহজ 
হয়। দুরের বাজারে পাঠানোর জন্য বিকেলে 
ফসল তোলা চলে অন্যথায় অতি প্রত্যুষে' ফসল 
তোলা লাভজনক | 


[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সৌজন্যে ] 


£30265 


ভাৰতীয় কৃষিধণ সমস্যা 


অধ্যাপক বিশ্বনাথ ঘোষ : 


ভারত মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ এবং সমগ্র 
জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ লোক কৃষিজীবী | 
কৃষিধণ সমস্যা বাংলা তথা ভারতের কৃষকের 
অন্যতম প্রধান সমস্যা । কৃষির উন্নতি এর সঙ্গে 
জড়িত। এই সমস্যার বিভিন্ন দিক ও 
বিধানের উপায়গুলো নিয়ে এখানে আলোচন! 
করা হচ্ছে। 

ভারতীয় কৃষক পুরুষানুক্রমে আকণ্ঠ খণে 
ডুবে থাকে | ঠিকই বলা হয় যে, ভারতীয় “কৃষক 
খণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে সারাজীবন খণের 
মধ্যে কাটায় এবং ঝণগ্রস্ত হ'য়ে মরে যায়।” 
আমাদের দেশের কৃষক বড় দরিদ্র । তাই তাকে 
প্রায়ই খণ করতে হয় | 
সৃষ্টি হয়, আবার খণ পাওয়া গেলেও সমস্যার 
aie হয়। টাকার স্থ্দ এতই বেশী যে খণ নেওয়া 
কৃষকের পক্ষে বিপজ্জনক । আর, খণের মধ্য 
দিয়ে -কৃষকের সত্যকার কোনো মুক্তি নেই। 


ত- 


ঝণ ন! পেলে সমস্যার. 


ফরাসী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, ফাসির দড়ি . 


যেমন আসামীকে ঝুলিয়ে রাখে, ঠিক তেমনভাবে 
ae কৃষককে ঝুলিয়ে রাখে 1 সর্বভারতীয় কৃষি- 
খণ জরিপ কমিটির মতে বছরে ভারতীয় কৃষকের 
৭৫০ কোটি টাকার মতে! খণ নেওয়ার প্রয়োজন 
হয়। 

সকল দেশের কৃষকই খণ করে, কিন্তু 
ভারতীয় কৃষিঝণ সমস্যার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন 


২২ 


ধরণের । উৎপাদনশীল খণের বিরুদ্ধে আমাদের 
কিছু বলবার নেই। কিন্তু ভারতীয় কৃষক সব 
সময় কৃষিকাজের জন্য ঝণ নেয় না। মামলা 
মোকদ্দমা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অন্ুৎপাদনশীল 
কাজের জন্যও তারা অনেক খণ করে | 

কৃষিঝণের প্রধান কারণ কৃষকের অপরিসীম 
দারিদ্র্য । আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হলেই লোক 
খণ করে থাকে । কৃষকের ক্ষেত্রেও এই সাধারণ ১. 
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি । জীবন ধারণের জন্য 
টাকা খরচ করার পর কৃষকের হাতে কোনো 
উদ্ধত্ত অর্থ থাকে না। ফলে কোনো বছর অনা - 
বৃষ্টি হলে (প্রত্যেক চারপাচ বছরের মধ্যে এক 
বছর অনাবৃষ্টি হবেই ) খণ না করে কৃষকের আর } 
কোনো! উপায় থাকে না৷ সারা ভারত গ্রাম্খণ 
জরিপ কমিটির মতান্ুসারে ছোটো ছোটো! কৃষকের 
খণের ৫০ ভাগ হল পরিবারের ব্যয় নির্বাহ 
করবার জন্য | 

দ্বিতীয়ত, পূর্বপুরুষদের খণের বোঝ] কৃষকের 

ঘাড়ে চাপানো থাকে । পুরুষান্ুত্রমিক খণ 
কৃষককে অনেকাংশে দরিদ্র করে রেখেছে | 
১৯২৯ সালের হিসাবান্ুষায়ী ৯০০ কোটি টাকা 
খাণের মধ্যে ৫০০ কোটির কিছু বেশী ছিল পূর্ব- 
পুরুষের চাপানো AA | 

তৃতীয়ত, কৃষকের ব্যয়বহুল স্বভাব তাহার 
দারিদ্র এবং খণের জন্যেও যথেষ্ট দায়ী। পুজা 


"আই 


পার্ধন, শ্রাদ্ধ, বিবাহ মামলা-মোকদ্দম প্রভৃতি 
কারণে কৃষক বহু টাকা খরচ করে। কেন্দ্রীয় 

₹কিং তদন্ত কমিটির মতান্ুসারে খুব কম 
ক্ষেত্রেই কৃষক কৃষি উন্নয়ণের জন্য খণ নিয়েছে | 
স্যার ম্যালকম ডারলিংও সামাজিক আচার 
অনুষ্ঠানে অর্থের অপব্যবহারের দিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন । কিন্তু অধ্যাপক ওয়াদিয়া এবং 
মার্চেন্ট তা স্বীকার করেন না । তারা বলেন যে 
কৃষিঝণের কারণ হিসাবে কৃষকের অমিতব্যয়িতা 


. ও বিবাদ প্রবৃত্তিকে দেখালে কৃষককে অকারণে 
অপরাধী করা হবে এবং সত্য কারণ অনুসন্ধানের 


অক্ষমতাই প্রকাশ পাবে। 

কখনো কখনো বলা হয় যে ভারতে ভূমি- 
রাজস্বের হারও অত্যন্ত বেশী এবং সরকার 
অসময়ে এই রাজস্ব আদায় করেন, ফলে কৃষক 
খণ করতে বাধ্য হয়ঃ কিন্তু কর অনুসন্ধান কমিশন 
তা স্বীকার করেন না এবং এই কমিশনের মতে 
বর্তমানে ভারতে ভূমি-রাজস্বের হার খুব বেশী 
নয়। 

যাই হোক এ কথা সত্য যে কৃষক অসময়ে 
অতি উচ্চহারে গ্রামা মহাজনের কাছ থেকে খণ 
নিয়ে থাকে । সুযোগ বুঝে মহাজন চড়াম্দে টাকা 
ধার দেয়! মহাজনের! অসাধু প্রকৃতির হলে 
অশিক্ষিত কৃষক সহজেই প্রবঞ্চিত হয়। Ad 
গ্রাহক হিসাবে কৃষকের ভূমিকা অতি দুর্বল ৷ সে 
এতই দরিদ্র যে জামিন দেবার তার কিছুই থাকে 
না, তাই কৃষককে খণ দিলে মহাজন আসল ফিরে 
পাবার ব্যাপারে অনিশ্চিত থাকে এবং সেই 


কারণে সুদের হারও বেশী হয়ে থাকে | 


সত 


বঁঙুন্ধরা ; ভাদ্র £ ১৩৭২ 


সর্বভারতীর গ্রাম্য at জরিপ কমিশনের 
মতান্ুসারে কৃষকদের বৎসরে ৭৫০ কোটি টাকার 
মতো খণের প্রয়োজন হয়। গ্রামাঞ্চলে যে খণ 
নেওয়া হয় তার শতকরা ৫০ ভাগ পারিবারিক 
অর্থাৎ অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় হয়। কমিটি 
বলেছেন যে বর্তমানে FRAS প্রয়োজনের 
তুলনায় কম, এ ন্যায্য প্রকৃতির নয়, এ ঠিক 
উদ্দেশ্য সাধন করে ন! এবং প্রয়োজনের মানদণ্ডে 
বিচার করলে দেখা যায় এ উপযুক্ত লোকের 
কাছে প্রায়ই যায় না। 

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্বভারতীয় গ্রাম্য- 
ঝণ জরিপ কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে বিভিন্ন 
জায়গা থেকে কি অনুপাতে কৃষক খণ পায় তা 
নীচে দেখানো হলো ঃ 


উৎস মোট খণের অংশ 
১। পেশাদার মহাজন ৪৪*৮% 
২! কৃষি মহাজন ২৪৯% 
৩। আত্মীয়স্বজন ১৪*২% 
81 ব্যবসায়ী ও দালাল ৫৫% 
al সরকার ৩৩% 
৬1 সমবায় সমিতি ৩-১% 
৭| জমিদার s'a% 
৮৷ বাণিজ্য ব্যাংক ০৯% 
al অন্যান্য ১৮% 





১ ০০*০ 

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে আজ 

পর্যন্ত গ্রামে পেশাদার ও কৃষি মহাজনরা প্রভুত্ব 

করছে। কৃষি খণের প্রায় শতকর! ৭০ ভাগ 
এরাই যোগান দিয়ে থাকে | 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


গ্রাম্য acta দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় উৎস হলে! 
ব্যবসায়ী ও তাদের দালাল, ব্যবসায়ীরা ফসল 
নিয়ে কেনাবেচা করতে গিয়ে কৃষককে দাদন 
দিতে বাধ্য হয় বলে, মহাজনী কারবার করতে 
হয়। এতে কৃষকের সাময়িক সাহায্য হয় এবং 
দাদন দেওয়ার জন্য কৃষকের ফসলের উপর 
ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক হয়। 

সরকার মোট প্রয়োজনীয় খণের একটি 
সামান্য অংশই যোগান দিয়ে থাকে, ৩'৩% মাত্র । 
নানা কারণে সরকারী খণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি | 
সরকারী খণ পরিমাণে কম, দেওয়ার নিয়ম- 
SITS সহজ AY | 

সমবায় সমিতিগুলি মোট খণের মাত্র 0's % 
সরবরাহ ক'রে থাকে৷ এই সামান্য acta বেশীর 
ভাগই বড় বড় কৃষকেরা নিয়ে থাকে এবং ক্ষুদ্র 
কৃষকের! অতি নগন্য অংশ পায়। এর কারণ 
সমবায় সমিতি থেকে টাকা ধার করতে হলে জমি 
বন্ধক রাখা প্রয়োজন হয় | 

সর্বভারত গ্রাম্য খণ জরিপ কমিশনের মতে 
যদিও ভারতে সমবায় আন্দোলন আজ কৃতকার্য 
হয়নি তবুও বলবো সমবায় সমিতির মধ্যেই 
রয়েছে কৃষি খণ সমাধানের সত্যিকার ইঙ্গিত। 
সমবায় আন্দোলনের ভিত্তিভূমিতেই কৃষিধণ 
ব্যবস্থার নৃতন কাঠামো তৈরি করতে হবে। 
কমিটি সমস্যা সমাধানের জন্য একটি স্ুসন্বদ্ধ 
গ্রাম্য খণ পরিকল্পনা (Integrated Rural 
Credit Scheme) গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে- 
ছেন। 

সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগত খণ 
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ব্যবস্থার প্রয়োজন । প্রাথমিক সমবায় সমিতি- 
গুলিকে তাদের প্রচলিত নীতির পরিবর্তন করতে 
হবে এবং সমিতিগুলির সকল কাজে রাষ্ট্রের 
সাহায্য এবং সহযোগিতা থাকবে যাতে সাধারণ 
কৃষকের! সমবায় থেকে সাহায্য পায় । প্রাথমিক 
সমবায় সমিতিগুলি উপরের সমিতি থেকে যাতে 
প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পায় তাও দেখা দরকার | 

দ্বিতীয়ত সমবায় বাজার সমিতির সঙ্গে 
সমবায় খণের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে | মহা 
জনকে কৃষি খণের বাজার থেকে সরাবার জন্য 
সমবায় খণদান সমিতির প্রসার দরকার Ad- 
দান সমিতি ও বাজার সমিতিগুলির এক সঙ্গে 
কাজ করা প্রয়োজন যাতে বাজার-সমিতির 
মারফৎ ন্যায্যদামে খণসমিতি খণ শোধ করতে 
পারে | 

তৃতীয়ত, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয় বাবস্থার 
উন্নতির জন্য দেশের সর্বত্র সমবায় সমিতির Syl- 
বধানে গুদাম ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে | 
যাতে বেশী উৎপাদন হলে তা নষ্ট না হয়, কৃষক 
তার শস্যের উপযুক্ত দাম পায়। কমিটি জাতীয় 
সমবায় উন্নয়ণ এবং গুদাম বোর্ড স্থাপন করার 
সুপারিশও করেছেন | এই বোর্ডের হাতে জাতীয় 
সমবায় উন্নয়ন ফাণ্ড থাকবে । এই ফাণ্ড থেকে 
রাজ্য সরকারদের দীর্ঘ মেয়াদী AA দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। যাতে তারা সমবায় সমিতির 
মূলধনে যোগ দিতে পারে | এ ছাড়া সর্বভারতীয় 
গুদাম তৈরি কর্পোরেশন স্থাপন করার কথাও 


কমিটি বলেছেন | এই কর্পোরেশন প্রধান প্রধান | 


কৃষিকেন্দ্রে মোট ১০০টী গুদাম করবেন | কৃষকরা 


S 
y 


a 


l 





' অংশীদার হবার জন্য খণদান করবে | 


সেই গুদামে ফসল রেখে রসিদ নেবে! 
রসিদ দেখিয়ে ব্যাংক থেকে খণ পাবে। . 
চতুর্থত, গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট ব্যাংক 
স্থাপন করতে হবে। পরিচালনার সুবিধার জন্য 
একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক স্থাপন করাও প্রয়োজন । 
কমিটি আগেকার ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়- 
করণের জন্য স্পারিশ করেন। ইম্পিরিয়াল 
ব্যাংককে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে পরিণত করে গ্রামা- 
RUT শাখা স্থাপন করতে হবে যাতে খণদান 
সমিতিগুলি ety এবং বেশী পরিমাণে ঝণ পেতে 
পারে এবং গ্রামের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় একত্রিত হতে 
পীরে 1 
পঞ্চমত, কমিটি তিনটি বিশেষ ধরণের Ste 
স্থাপনের নির্দেশ দিয়াছেন | এদের মধ্যে দুইটি 
রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে থাকবে এবং একটি 
কৃষি ও খাদ্ধমন্ত্রীর দপ্তরে থাকবে । রিজার্ভ 
ব্যাংকের অধীনে যে ছুইটি ফাণ্ড থাকবে তার 
মধ্যে একটি হলো জাতীয় কৃষি খণদান ফাণ্ড 
(দীৰ্ঘকালীন ) [ National Agricultural 
Credit (Long term Operation Funds) ] 
এই ফাণ্ড পাঁচ কোটি টাকা নিয়ে স্থাপিত হবে 
এবং প্রতি বছর এ থেকে পাঁচ কোটি টাকা 
দেওয়া হবে। এই ফাণ্ড থেকে রিজার্ভ ব্যাংক 
রাজ্য সরকারগুলিকে সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহের 
রাজ্য- 
সরকার এই টাকা কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী ঝণ- 
দানের জন্য সমবায় সমিতিকে দিবেন । রিজার্ভ 
কের অধীনস্থ দ্বিতীয় ফাণগুটির নাম হলো 


দেই 
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SPA $ ভাদ্র £ ১৩৭২ 
জাতীয় কৃষিখণ (স্থায়িত্ববিধানকারী ) ফাণ্ড 
[ National Agricultural Credit (Stabi- 
lisation) Fund ] এতে প্রতি বছর এক কোটি 
টাকা দেওয়া হবে। দুর্ভিক্ষ, অজন্মা, বন্য! 
ইত্যাদির সময় রাজ্য সরকার সমবায় ব্যাংক- 
গুলিকে এই ফাণ্ড মধ্য মেয়াদী খণ দেবে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের অধীনে 
বাৎসরিক এক কোটি টাকা জমা নিয়ে জাতীয় 
কৃষিঝণ (সাহায্য ও গ্যারান্টি ) sre (National 
Agricultural Relief and Guarantee 
Fund) গঠন করতে হবে। এই ফাণ্ড থেকে 
রাজ্যসরকারের মারফৎ সমবায় খণদান সমিতি- 
গুলিকে at দেওয়া হবে। এই তিনটি ফাণ্ড 
থেকে গ্রামাঞ্চলে WATS সমবায় কাঠামো গড়ে 
উঠবে | 

পরিশেষে, সুসম্বন্ধ গ্রাম্য খণ ব্যবস্থা গঠন 
করতে হলে প্রয়োজন একদল দক্ষতাসম্পন্ন 
সহানুভূতিশীল শিক্ষিতকর্মী 1 এ কথা চিন্তা করে 
কমিটি কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার 
স্ূপারিশ করেছেন 1 রিজার্ভ ব্যাংকের সহায়তায় 
সরকার একটি কেন্দ্রীয় ও পাঁচটি আঞ্চলিক 
সমবায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন | 
ভারত সরকার সর্বভারতীয় গ্রাম্য ঝণ জরিপ 
কমিটির বেশীর ভাগ সুপারিশই নিয়েছেন | 
একথা মনে রাখা দরকার যে কৃষকের খণের 
কারণ তার উৎপাদনের স্বল্পতা | উৎপাদন বাড়িয়ে 
কৃষকের আয় বাড়ানর মধ্যেই কৃষিখণ সমস্যার 
সত্যিকার সমাধান নিহিত রয়েছে | 


চীনাবাদামের চাষ 


Perey বন্দ্যোপাধ্যায় 


উত্ভিজ্জ তৈল বীজ হিসাবে চীনাবাদামের 
চাহিদা খুব বেশী। বর্তমানে ভারতবর্ষ, চীন, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম আফ্রিকা, ত্রহ্ম- 
দেশ, ইন্দোচীন, নাইজেরিয়া ও দক্ষিণ ইউ- 
রোপে প্রচুর চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে 
পৃথিবীর সব চাইতে বেশী জমিতে চীনাবাদাম 
লাগানো হয়। বেশী জমিতে চীনাবাদামের 
চাষ করলেও একর প্রতি ফলন মাত্র আটমণের 
একটু বেশী ৷ অন্যান্য দেশে এর তুলনায় অনেক 
ভালো ফলন হয়। 

ভারতবর্ষের মধ্যে চীনাবাদামের চাষ বেশী 
হয় অন্ধ প্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ 
ও মহীশূরে। এরপর মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, 
উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের নাম করা যেতে পারে | 
পশ্চিম বাংলায় অর্থকরী ফসল হিসাবে চীনা- 
বাদাম চাষে লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 
খরিফ ও রবি ছু খন্দেই চীনাবাদামের চাষ 
অন্যান্য প্রদেশে হলেও বাংলাদেশে খরিফ খন্দেই 
ভাল ফলন CHF | 

আবহাওয়া £_ গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল চীনা- 
বাদামের চাষের বিশেষ উপযুক্ত, অবশ্য নাতিউফ 
অঞ্চলেও চীনাবাদামের চাষ চলতে পারে। 
সাধারণত ৪৪০ উত্তর ও ৩৩০ দক্ষিণ অক্ষরেখার 
মধ্যের দেশগুলিতেই চীনাবাদামের চাষ ভাল 
হয় । ভাল ফলনের জন্য ২৫ থেকে ২৮ ডিগ্রী 
সেন্টিগ্রেড উত্তাপ বিশেষ অনুকুল । ৩৫ থেকে 
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৪০ ডিগ্রী সেন্টিশ্রেড উত্তাপেও চীনাবাদাম 
ফসলের কোনক্ষতি হয় al) চীনাবাদামে তৈলের 
পরিমাণ সাধারণত উত্তাপের ওপর নির্ভর করে | 
গ্রীন্মপ্রধান দেশে তৈলের পরিমাণ বেশী হয় 
সেজন্য উষ্ণ অঞ্চলের চীনাবাদাম তৈলের জন্য ও 
নাতিউষ্চ অঞ্চলের চীনা বাদাম ভাজা হিসাবে 
ব্যবহার করাই যুক্তি সঙ্গত | 
পর্যাপ্ত হূর্যালোক এই ফসলের পক্ষে একান্ত 

দরকার । ছায়ায় চাষ করলে ফলন কমে যায় | 
খরিফ খন্দে (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস 
পর্যন্ত ) ২০ থেকে ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত say 
বাদামের পক্ষে বিশেষ উপকারী । ফসল পাকা 
ও তোলার সময় বৃষ্টিপাত ক্ষতিকর । তুষারপাত 
অঞ্চলে বা একটানা শুকনো আবহাওয়ায় চীনা 
বাদাম জন্মায় না! 

মাটি ঃ_ হাল্কা দোয়শশ সরস মাটিতে চীনা 
বাদাম সবচেয়ে বেশী ফলন দেয় । বালি জমির 
নিচেতে দৌয়াশ মাটি থাকলে চীনা বাদাম 
স্বচ্ছন্দে চাষ করা চলে । মোট কথা মাটিতে রস 
থাকা দরকার ৷ BY মাটিতে চীন! বাদামের চাষ 
করতে হলে পরিমাণ মতো চুন ব্যবহার করা 
উচিত। এ'টেল বা শক্ত pal মাটি চীনা বাদাম 
চাষের অনুপযুক্ত । যে সব জমিতে মোটেই জল 
দাড়ায় না সেই সকল জমিই চীন! বাদাম চাষের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । | 

চীনাবাদামের জাতি নির্বাচন £-_ সচরাচর 


tv 


দুই জাতের চীনাবাদামের চাষ আমাদের দেশে 
হয়। একটিকে সোজা বা গুচ্ছ জাতীয় বলে। 
এর বাদামগুলি মাটির নীচে মূল শেকড়ের চার- 
পাশে গুচ্ছের মত ধরে থাকে । অন্য জাতি 
লতানে, গাছের চারপাশে বাদাম ফলে ৷ সাধা- 
রণত গুচ্ছ জাতীয় বাদাম ফসল তিন চার মাসের 
মধ্যে তৈরি হয় আর লতানে জাতীয় বাদাম তৈরি 
হ'তে চার থেকে ছ'মাস সময় লাগে। অবশ্য 
মাটি, বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়ার ওপর সব কিছু 
নির্ভর করে। | 
লতানে জাতীয় বাদামের অপেক্ষাকৃত ফলন 
বেশী, যেখানে চার পাঁচ মাস ধরে বৃষ্টি হয় সেখানে 
এ জাতীয় বাদামের চাষ করা উচিত 1 অল্প বৃষ্টি- 
পাত অঞ্চলে গুচ্ছ জাতীয় বাদামের চাঁষই 
বাঞ্চনীয় ৷ 
গুচ্ছজাতীয় বাদাম ছোট বা মাঝারি 
আকারের হয়, খোসা পাতলা এবং দানাও ছোট 
হয়। কিন্তু লতানে জাতীয় বাদাম আকারে বড়ো 
হয়, খোলা মোটা এবং ভেতরের WATS বড় হয়ে 
থাকে। 
বাংলাদেশের পক্ষে স্প্যানিশ, সামারেলা 
এ এইচ. ২৫, টি এম্‌ ভি ১-২-৩ ও এইচ্‌ জি ৮ 
উপযোগী | 
স্প্যানিশ আশু ফলপ্রদ বাদাম আকারে 
ছোট ৷ গাছ ঠিক সোজাভাবে মাটির 
ওপর থাকে না। হাক্কা জমিতে 
চাষের উপযুক্ত | 


- এ. এইচ. ২৫ £-_এই জাতীয় বাদাম দেরীতে 


পাকে । বাদাম খুব বড় হয়। 
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বসুন্ধরা £ SITs ১৩৭২ 
BID জাত অপেক্ষা এর ফলন 

বেশী। লতানে জাতীয় বাদাম । 
টিএমভিঃ-_ গুচ্ছ জাতীয় বাদাম, আকারে 
১-২-৩ ছোট। ফসল তৈরি হতে তিন 
চার মাস সময় লাগে। বর্ধমান, 

বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও 

পুরুলিয়া অঞ্চলের লাল মাটিতে 

বেশ ভাল ফলন CHT | 

জমি তৈরি £--ঞ্রীম্মকালে বৃষ্টিপাতের পর 
জমিতে চাষ দেয়া উচিত । বাংলা দেশে জমিতে 
ছু'তিন বার গভীরভাবে লাঙ্গল দিয়ে জমি 
চাষ করলে মাটি ঝুর ঝুরে হয়। ঝুরঝুরে মাটিতে 
চীনাবাদাম ভাল জন্মায়! কারণ এর গুটি মাটির 
নীচে বাড়ে । তাই মাটি বেশ আল্গা না থাকলে 

বাদামের আকার ছোট হয় ও ফলন কমে UT | 
সার ঃ_-সাধারণত এক একর জমিতে 
৩৬০০ পাউণ্ড চীনাবাদাম পাওয়া গেলে মাটি 
থেকে ২৫ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ৫ পাউওফস্ফরসূ, 
১৮ পাউণ্ড পটাশ ও ৬৫ পাউণ্ড ক্যালসিয়াম 
দুরীভূত হয়। এজন্য ভাল ফলন পেতে হুলে 
চীনা বাদামে যথেষ্ট পরিমাণ সার ব্যবহার করা 
উচিত। চীনাবাদামে অবশ্য নাইট্রোজেন বেশী 
লাগে না। St জাতীয় উদ্ভিদ ব’লে এরা 
বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে | 
তাহলেও একর প্রতি দশ পাউণ্ড নাইট্রোজেন 
ব্যবহারে ভাল ফলন পাওয়া গেছে । বীজ বপনের 
আগে একর প্রতি ২৫ সের আযামোনিয়াম সাল- 
ফেটের ব্যবহার চারাঁগাছের পক্ষে বিশেষ উপ- 
কারী। পশ্চিম বাংলার লাল মাটিতে এক মণ 


বসুন্ধর! £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


দশ সের আ্যামোনিয়াম সালফেট, দেড়মণ 
সুপার ফস্ফেট ও ৩০ সের পটাশিয়াম সালফেট 
ব্যবহারে অধিক ফসল পাওয়া যায়। এ সব 
রাসায়নিক সার ছাড়া জমি চাষের সময় একর 
প্রতি দশ পনের মণ গোবর অথবা ছুচার গাড়ী 
পুকুরের পাঁকমাটি ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। 
Sy জমিতে চুন দেয়ার দরকার হয় । 
৷ দেচ দিয়ে চীনাবাদামের চাষ করলে আরও 
বেশী সারের ব্যবহার বাঞ্ছনীয় । 
বীজ নির্বাচন £_-সুপুষ্ট ও উত্তমরূপে পাকা 
চীনা বাদাম বীজ হিসাবে লাগানো উচিত 1 চীনা 
বাদাম লাগানোর gota দিন আগে খোসা 
ছাড়ানো দরকার । হাত দিয়ে খোস। ছাড়িয়ে 
রোগাক্রান্ত অপুষ্ট বা ছোট দানা গুলি বাদ দিতে 


হবে। বীজগুলি এগ্রোসেন জি এন ওষুধ দিয়ে : 


শোধন করলে রোগের ভয় কম থাকে । একশ 
পাউণ্ড বীজের জন্য এ জাতীয় ওষধ মাত্র চার 
আউন্স লাগে। 

বীজবপনের সময় ও প্রণালী ৪ পশ্চিম 
বাংলায় মে বা জুন মাসে যখন জমিতে যথেষ্ট 
রস থাকে তখনই চীনাবাদাম লাগানোর প্রকৃত 
সময় | 

বীজ সারিতে লাগানো উচিত। বীজ 
বপন যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই বীজ সারিতে 
লাগানো চলে চীনাবাদাম খুব ঘন বা খুব 
পাতলা লাগানো ফলনের পক্ষে ক্ষতিকর, সোজা 
গুচ্ছ জাতীয় চীনাবাদাম বীজ ও সারি প্রতি ৬ 
ইঞ্চি দুরে লাগানো দরকার । লতানে জাতীয় 
বাদামে ছদিকেই ৯ ইঞ্চি দূরত্ব বাঞ্ছনীয় | 


sy 


যন্ত্রের সাহায্যে লাগালে একর প্রতি ১ 
থেকে সোয়া মণ গুচ্ছ জাতীয় বীজ লাগে কিন্তু 
লতানে জাতীয় বীজ ৩৫ সের থেকে ১ মণ 
যথেষ্ট । সেচ ব্যবহার করলে বীজ লাগানোর 
দূরত্ব বেলী হওয়ায়, কম বীজ লাগে | 

সাধারণত মাটি থেকে ছ তিন ইঞ্চি নীচে 
বীজ লাগানো উচিত। মাটিতে বেশী রস 
থাকলে অবশ্য এক দেড় ইঞ্চি নীচে লাগানো 
চলে। এ সময় কাকের ও অন্যান্য পাখির 
উৎপাত হয় তার জন্য একটু নিচে লাগানো 
ভাল | 

বীজ অঙ্কুরিত হবার তিন সপ্তাহ পরে চার! 
গাছের গোড়ায় কোদাল দিয়ে মাটি দেয়! হয় 
এবং সে সময় আগাছা তুলে দেওয়া উচিত। 
এর একমাস পরে দ্বিতীয় বার গাছের গোড়ায় ॥ 
মাটি দেয়া দরকার । এতে মাটি আল্গা হয় 
ও সহজেই শু"টিগুলি মাটির মধ্যে ঢুকতে পারে | 
গাছে ফুল আসার ও WT বাধার সময় গোড়ায় 
মাটি দেওয়া বা আগাছা তোলা ক্ষতিকর । 

ফসল তোলা ও ফলন £--বাদামগুলি 
সুপুষ্ট হলে তোল! দরকার । যখন গাছগুলি 
হলদে হয়ে যায়, পাতা ঝড়ে পড়ে ও খোসার 
ভিতর ter পূর্ণ হয় সে সময় বাদাম তোল! 
উচিত। কয়েকটি গাছ তুলে দেখতে হয় 
বাদাম ঠিক হয়েছে কিনা ৷ সুপুষ্ট বাদাম একটু 
চাপ দিলেই ভেঙ্গে যায় ও ভেতরের খোসা গাঢ় 
ধূসর রংয়ের হয়ে থাকে। ফসল তৈরি হবার 
আগে তুললে বাদাম হাক্ষা থাকে ও ফলন কমে 
যায়। 


Lv 


ফসল তুলে খোসাসুদ্ধ বাদাম বাতাসে 
মেলে দেয়া উচিত। তারপর খুব ভাল করে 
অন্ততঃ ৭ দিন রোদে শুকাতে হবে, নইলে বাদাম 
নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। বীজের জন্য বাদাম 
রাখতে হলে আরও বেশী দিন রোদে শুকানো 
ভালে! | 

প্রতি একরে ১৮ থেকে ২০ মণ বাদাম 
আশা করা যায়। সব রকম সুবিধাজনক 
অবস্থায় একরে ৩০--৪০ মণ বাদাম পাওয়া 
গেছে। 


রোগ ও কীট শক্ত o— 


টিকা রোগ £_যে সব রোগ বাংলা দেশে 
দেখা যায় তার মধ্যে টিকা রোগই সর্ব প্রধান । 
গাছের পাতায় প্রথমে কাল কাল দাগ হয়। 
এই দাগগুলি গোল হয়ে বাড়তে থাকে । মধ্য 
বিন্দুটি কাল থাকে কিন্ত চার পাশ হলদে হয়ে 
যায়_-পরে পাতা সব ঝরে পড়ে । সিঞ্চন যন্ত্রের 
সাহায্যে এক ভাগ পেরেনক্স ৯৯ ভাগ জলে 
গুলে পাতার উপরে ও নীচে ছিটিয়ে দিলে রোগ 
কমে । সাধারণত এই উষধ রোগ হবার আগে 
ব্যবহার করলে গাছের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা 
বাড়ে। 

কুটে বা ভাইরাস রোগ £_এই রোগে 
পাতাগুলি কুঁকড়ে যায়, পাতা ছোট ও হলদে 


হয়ে থাকে। আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলা 


উচিত। এই রোগ দমনের জন্য রোগ প্রতি- 
রোধক ক্ষমতা বিশিষ্ট ze বীজ লাগাতে 
XA | 


TIAN £ ভাদ্র £ ১৩৭২ 


ধবসা রোগ £--এই রোগে গাছের সব 
পাতা হঠাৎ ঢলে পড়ে 1 গাছ সব শুকিয়ে যায় 
মাটিতে এই রোগের বীজান্ু থাকে সেজন্য একই 
জমিতে বার বার চীনাবাদাম লাগাতে নেই 
অন্যান্য ফসল লাগাবার পর সে জমিতে আবার 
চীনাবাদামের চাষ করলে এ রোগের আক্রমণ 
কমে। KA রোগ আক্রমণের আগে বোর্দে 
মিক্সচার ব্যবহার করলে রোগ আক্রমণে 
সম্ভাবনা কমে যায় 

কীট শত্রু উই ও Boe এই ফসলে; 
বিশেষ ভাবে ক্ষতি করে | 

উই দমনের জন্য একর প্রতি ১৫-২০ Fe 
জলে ২-৩ সের এলডেক্স দেয়া দরকার | 
খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে কিছু ইছুর মেরে 
ফেলা যায়। (কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে নির্মূল হয় 
না। সেজন্য সচরাচর ইছুরের উপদ্রব নেই এম: 
জমিই চীনা বাদাম চাষের জন্য বেছে AST 
দরকার 1) 

বিছাপোকা £_ পাতা! খেয়ে গাছ নষ্ট করে 
দেয় । ( অনেক সময় আক্রমণ এত তীব্র হয় হে 
চীনা বাদাম ক্ষেতে শুধু ভাটা পড়ে থাকে ) 
সাধারণত শতকরা ১০ ভাগ বি. এইচ. fi 
ব্যবহারে পোকার উপদ্রব কমে। আক্রমৎ 
তীব্র হলে ৬ মণ জলে আধসের এনড্রেক্স ব' 
ফলিডল সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিলে 
উপকার পাওয়া যায় । 

কালো বা সবুজ রংয়ের জাব পোকা £_ 
পাতার নিচে ও গাছের কচি ভাটায় বাস করে 
এরা রস চুষে খায় বলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে | 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 
এই পোকার সাহায্যে Eb রোগেরও বিস্তার 
হয় তাই এই পোকা দেখা দিলে এক আউন্স 
ফলিডল প্রায় ২৫ সের জলে মিশিয়ে সিঞ্চন 
যন্ত্র দ্বার! ছিটিয়ে দিলে এই পোকা দমন করা 
যায়। 

পশ্চিম বাংলায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম 
ও পুরুলিয়। জেলায় কয়েক হাজার একর পতিত 
জমি আছে। সে সব জমিতে এখন কোন 
অর্থকরী ফসলের চাষ হয় না। এ সব জমিতে 
চীনা বাদাম চাষের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। ১৯৩১ 
সালে পাঞ্জাবে মাত্র ২৩১ একর জমিতে চীনা 
বাদামের চাষ হোত । ১৯৫৬ সালে সে জায়গায় 
১,৩০,০০০ একর জমিতে চাষ হয়। পাঞ্জাবে 
বালি জমির এমনিভাবে সদ্ব্যবহার হয়েছে | 
পঁচিশ বছরে পাঁচশ গুনেরও বেশী জমিতে চীনা 
বাদাম লাগানোর প্রধান কারণ হোল চীনা 
বাদামের দাম ও তার উপকারিতা | 

বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় চীনাবাদামের 
চাষ অল্পই হয়। বাইরে থেকে বছরে ১৫ 
হাজার মণেরও বেশী বাদাম ও তৈল এই প্রদেশে 
আমদানী হয়। 

ato হিসাবে চীনাবাদাম আদরণীয়। 


এতে শতকরা ২৫ ভাগ প্রোটিন, ৪০-৫০ ভাগ 
cre পদার্থ আছে। বাদাম তৈল ডাল্ডা বা 
অন্যান্য জমানো তৈলের প্রধান উপাদান । চীন! 
বাদামের ডগা Herta হিসাবে খুবই ভাল (খড় 
বা ঘাস থেকে অনেক উপকারী )। চীনা 
বাদামের তৈল রান্নায়, সাবান তৈরির জন্য ও 
মেসিনের তেল হিসাবে ও ব্যবহৃত RA | 
বাদাম খৈল পশু খানের মধ্যে বেশ পুষ্টিকর । 

এতে শতকরা ৭ ভাগ নাইট্রোজেন ও এক ভাগ 
ফসফরাস আছে। তাই সার হিসাবেও খৈল 
খুব কাজে লাগে | 

বাংল! দেশে পতিত জমিতে ও ফলের 
বাগানে বিশেষতঃ কলা, আম, পেঁপে, লিচুর 
বাগানে গাছের ফাঁকে ফাকে চীনা বাদামের চাষ 
করা চলে। এতে জমির উর্বর! শক্তি বৃদ্ধি পায় 
ও ফলের বাগান আগাছায় ভতি না হ'য়ে বেশ 
পরিষ্কার থাকে | 

সাধারণত এক একর চীনাবাদাম চাষে 
আন্গুমানিক খরচ পড়ে ১০০-১৫০ টাকা । একর 
প্রতি ১৫০-২০০ টাঁকা লাভ হয়। ভাল ভাবে 


চাষ করলে ৩০০1৪০০ টাক! পর্যন্ত লাভ কর! 
যায়। 





7. 


৬2৬ 
2 KA 
লালমোহন প্রামানিক 
রাষ্ট্রীয় কৃষ গবেষণাগার, কলকাতা | 


প্রায় FANGS কাল থেকেই ধূর্ত ইছুরের 
জীবন কথা নিয়ে অনেক গল্প-উপকথার স্থষ্ট 
হয়েছে! ভগবৎ পুরানে ইছুর সম্পর্কে সতর্কবাণী 
লেখা আছে, মৃত ইঁদুরের দর্শনেই তোমার 
বাসভূমি পরিত্যাগ করবে। পুরাকালে মিশ- 
রীয়রাও যে ইছুর সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল তা 
তাদের প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানা যায়। জীব- 
বিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী ইছুর, RT, এগড়া, 
বনইছুর এদের সকলকেই এক বিশেষ ধরণের 
দাতের গঠণের জন্য “রোভেণ্ট” “rodent” 
বলা হয়। 


৩৯ 





ক্ষতির পরিমাপ 

যে কোন উপায়ে ক্ষতিসাধন করতে ইদুর 
সুদক্ষ ও চতুর | বন্ধের ‘র্যাট acetal কমিটি? 
কয়েক বছর অনুসন্ধান করে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক 
তথ্য প্রকাশ করেছেন | যেমন ৫ 

১। প্রত্যেক বছর বশ্বাই শহরের হাঁস- 
পাতালে ইঁদুর দংশনের জন্য প্রায় বিশ হাজার 
রোগী 'ভতি হয়। 

২। প্রতি বছর বাজার এবং গুদামঘর 
থেকে প্রায় ৭৮০ টন ইঁদুর কর্তৃক বিনষ্ট tomy 
সংগ্রহ করা BWI 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্য 

৩। রেল লাইনের তলায় গর্ত করার দরুন 
বছরে অন্ততঃ একটা রেলগাড়ী লাইনচ্যুত 
হয় | 

৪। বৈদ্যুতিক তার কেটে ইছুর বছরে 
অন্ততঃ তিনটি অগ্নিকাণ্ড ঘটায় । 

৫। প্রতিদিন তিন হাজার ইঁদুর ধরা সত্বেও 
বন্ধে পৌর সভায় অস্ততঃ শতকরা ৯০টি বাড়ী 
থেকে ইছুরের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে নালিশ আসে | 
ইছ্ুর যে আমাদের কি বিরাট এবং বিভিন্ন 
রকমের ক্ষতি করে, উপরোক্ত তথ্য থেকে তা 
বোঝা যায় তারা বাড়ির দরজা! জানালা কেটে 
স্থাপত্য শিল্পের ক্ষতি সাধন করে । গুদামজাত 
চামড়া, কাগজ, কাপড় এবং আরও অনেক 
জিনিস-পত্রই তারা নষ্ট করে প্রভূত আঘিক 
. ক্ষতি করে । এই সমস্ত ক্ষতিসাধন ছাড়াও ইঁদুর 
কয়েকপ্রকার রোগের বীজাণু বহন করে। 
এদের মধ্যে “প্লেগ” সবচেয়ে মারাত্মক রোগ | 
ভারতবর্ষে ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত 
গড়পড়তায় ২,৪৭০০০ লোক মারা WY | 
এফ. পলিডজাঁরের মতে (W.H.O Monogr. 
Sr. 22) ga “স্যালমোনেলোসিস্” “লেপ্টো- 
স্প্যাইরযাল,” “জনডিস্» “এমিবিওসিস্” এবং 
টেপওয়ার্ম রোগের বীজাণু বহন করতে পারে | 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পরিসংখ্যান ৷ 


AANA প্রতি ইছুর ২ ডলার মুল্যের MT খায় 
এবং তার দশগুণ জিনিস নষ্ট করে। সুতরাং 
প্রত্যেক ইঁদুরের জন্য আথিক ক্ষতি হয় ২২ ডলার 
বা ১০৫ টাকা। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
এবং যদি ধরে নেয়া যায় ইঁদুরের সংখ্যা মানুষের 


৩২ 


সংখ্যার সমান তা হলে ভারতেই ইঁদুর প্রায় চার 
হাজার কোটি টাকার আথিক ক্ষতি করে থাকে | 
বিজ্ঞানীদের মতানুসারে ভারতবর্ষে ইনুর অন্ততঃ 
বাধিক ৫০ কোটি টাকার খাঘ্য শস্য নষ্ট করে। 
প্রতিকার $= 

বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রথম দিকে বহু 
সরকারী অফিসে ইছুরের দৌরাত্যু দূর করার 
জন্য বিড়াল ভাতার (cat-allowance) ব্যবস্থা 
ছিল। এতে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যায় নি। 
ইদুর দমনের জন্য অনেক রকমের উপায় 
আছে । যেমন 

১। খাচাকল-_খাচাকল আমরা সবাই 
দেখেছি। এটা একটা তারের জালের ছোট খাঁচা 
বিশেষ ৷ এটা এমন ভাবে তৈরি যে এর ভেতরে 
কোন খাবার ( bait) রাখলে, Sga ঢুকে সেই 
খাবার টানা মাত্রই খাঁচার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। 
যেখানে Sarat সংখ্যা খুব একটা বেশী নয় 
সেখানে এবং বাড়িতে এই খাচাকল ব্যবহার 
করে যথেষ্ট ফল পাওয়। যায় | 

২। “জিঙ্ক ফস্ফাইভ. (zinc-phosphide) 
এটা এক জাতীয় বিষ ৷ ইঁদুরের খাবারের সঙ্গে 
এই বিষ মিশিয়ে ইছুরকে মারা হয় । এটা তৈরি 
করার পদ্ধতি এইরূপ--জিষ্ক ফস্ফাইভ. চার - 
ভাগ ( ওজন হিসাবে ) এবং ইছ্রের খাবার ৯৬ 
ভাগ। ইঁদুরের খাবারের জন্য আটা, ময়দা, 
ছোলা, ভুট্টা, বাজরা, চাল-ভার্জা, ব্যবহার 
করা যেতে পারে। খাবারের সঙ্গে একটু ঘি 
মিশিয়ে দিলে আরও সুস্বাছু হয়। পরিমিত খাবার 
নেয়ার পর তাতে অল্প জল দিয়ে আটা মাখার 


মত মেখে ফেলতে হয় । তাতে এ বিষ নিদিষ্ট 
পরিমাণে মিশিয়ে দিতে হয়। বিষ মেশাবার সময় 
হাত না দিয়ে কোন চামচ ব্যবহার কর উচিত | 
তারপর এ বিষ মেশান খাবার ছোট ছোট গুলির 


মত করে কাগজে মুড়তে হবে । বাড়ি কিন্বা গুদাম- 


ঘরে যেখানে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য আছে সেখানে, 
বিশেষ করে যেখানে ইঁদুরের বাসা আছে বা যে 
পথ দিয়ে ইদুর যাতায়াত করে, আন্দাজ করে 
সেই সমস্ত জায়গায় এই বিষ মেশানো খাবার 
একটা পাত্রে রেখে দিতে হয়। বিষ মাখানে; খাবার 
রাখার আগে ১ দিন কিন্বা২ দিন বিষ না মেশানো 
খাবার রাখলে আরও ভাল ফল পাওয়! ষায়। 
একে “লোভ দেখান” ( prebailing ) বলে। 


-এই পদ্ধতিতে বিশেষ সাবধানতা নেয়! দরকার | 


বাড়ীতে শিশুরা, পোষ! কুকুর, গরু, ছাগল, হাস 
মুরগী প্রভৃতি যেন কোনক্রমে এই বিষ মেশানো 
খাবার না খেয়ে ফেলে | 

৩। বিষাক্ত গ্যাস দেয়া (Gassing)— 
বাড়িতে যেমন ইছ্রের দৌরাত্ম্য দেখা যায়, 
ফসলের ক্ষেতেও সেইরকম কয়েক জাতীয় 
ইছুরের দৌরাত্ম্য দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ 
ক্ষেতের আলে গর্ত করে মাটির তলায় বাস করে। 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র ঃ ১৩৭২ 
ফসল কেটে নষ্ট করে, বিশেষ করে আলুর ক্ষতি 
করে। এই ইঁদুরের গর্তে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে 
এদের মারা যায়। দাইম্যাগ (০288) নামক 
এক প্রকার ওষুধ আছে। এটা দেখতে কাল 
গুড়োর মত ৷ এই ওষুধ বাতাসের আদ্্রতার সং- 
স্পর্শে আসলে বিষাক্ত “হাইড্রোসায়ানিক' গ্যাস 
বিকিরণ করে যাতে ইনুর মারা যায়। ফুটপাম্পের 
সাহায্যে এই গুড়ো নির্দিষ্ট পরিমাণে ইঁদুরের 
গর্তের মধ্যে দেয়ার পর গর্তটি মাটি দিয়ে বন্ধ করে 
দিতে হয়। BH পাম্প না থাকলে ছোট চাঁমচে 
করে এক চামচ পরিমাণ এই ওষুধ গর্তের মধ্যে 
দিয়ে দিতে হয় এবং গর্তের মুখ বন্ধ করে দিতে হয় | 

কোন ক্ষেতে ইছুরের দৌরাত্ম্য হলে সেই 
ক্ষেতে এবং তার আশে পাশে গর্তগুলি খু'জে 
বার করে মাটি দিয়ে এগুলির প্রত্যেকটা বন্ধ 


করে দিতে হবে। পরের দিন আবার সেই গর্ত- 


গুলি দেখতে হবে। যে যে গর্তগুলি খোলা 
থাকবে বুঝতে হবে সেই সেই গর্ভে Bye আছে 
এবং সেই গর্তগুলিতে সাইম্যাগ গুড়ো দিতে 
হবে। এই ওষুধ খুব সাবধানে ব্যবহার করা 
উচিত। যে জমিতে জল জমে সেই জমিতে এই 
ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়।. 








অজয়কুমার নাগ 
দু'চোখে সোনালী স্বপ্নের আমেজ । বসেছে। সরষের ফুলে নানা রঙের কীট; 
দু'চোখ ভ'রে দেখছে মমতা । তার বহু ফুলের পরাগ মাখছে ! 
পরিশ্রমের পরিপূর্ণ বিকাশ ! ওধারে নারিকেলের চারা ছুটি বেশ বড় 


ফুল ধরেছে সরষের, মুগের ; টমাটো গাছে 
ফল ধরেছে। ধনে গাছে ফুল হয়েছে, লঙ্কা 
গাছে কচি কচি লঙ্কা পিঁয়াজ, আলু, ফুলকপি, 
বাঁধাকপি প্রভৃতি যা হয়েছে, তা কিন্তু সম্পূর্ণই 
মমতার আশাতীত ! 


প্রজাপতি উড়ছে। . রঙীন পাখায় নতুন . 


দিনের আভাস! 

gaita পেঁপে গাছ। সারিবদ্ধ । মাঝখানে 
রাভা। ডান পাশে সরিষার জমি, বামপাশে 
মুগের ; সামনে টমাটো, পিঁয়াজ, বেগুন, আলু, 
বাঁধাকপি, ফুলকপির জমি। ভাগকরা । ওদের 
মাঝে মাঝে ধনে গাছ, লঙ্কা গাছ। দক্ষিণের 
সবশেষ জমিতে ছোলার গাছ। 

বাগানের উত্তরে নানা ধরনের কলা গাছ। 
বেড়ার ধারে লেবু চারা, পেয়ারা গাছ। 
. কোণে কোণে বাশ গাছ। 

বাগানে ঢুকবার মুখেই গেষ্ট । তার gaita 
দু'টি নারিকেলের চারা । সামনে এলাচ গাছ। 
সব মিলিয়ে, দেখবার মত | 

পেঁপে ফুলের গন্ধ জায়গাটা বেশ মাতিয়ে 
রেখেছে । এখানে এলে বাতাসে ওই সুন্দর 


হয়ে উঠেছে। প্রায় হাটু পর্যন্ত । এ মাটিতে 
এলাচ WA! তবু শখ ক'রে এলাচের চারা 
পু'তেছে। দেখাই যাক না, শেষ পর্যন্ত কী 
হয়! 

অনস্ত প্রতীক্ষায় কাল কাটাবে 'সে। 
এলাচের GT | 

যেমন সে আজও প্রতীক্ষা করে আর 
একজনের GV! যার জন্য তার চিন্তার 
শেষ নেই। প্রতিপদক্ষেপে, খাওয়ায়, শোয়ায়, 


কাজে_যার চিন্তা তার সমস্ত মনকে ছেয়ে 


গন্ধটা ভেসে আসে । কয়েকটা মৌমাছি ফুলে 


৩৪ 


রয়েছে, তার সকল অনুভূতিকে | 

মমতার ছু'চোখের সামনে একটা ছবি 
ভাসছে ! বছর ছু'য়েক আগেকার সেই রঙীন 
ছবি! 

নিতান্ত অলস, আর কুঁড়ে হ'লেও, রসিক 
লোক ছিল মহীতোষ। কথায় কথায় হাসাতো 
ওকে । কাজ করতে দিত না। সর্বক্ষণ 
জ্বালাতন! 

অনিচ্ছা সত্বেও ওর কথা শুনতে হত। 
ঘুমে দু'চোখ বুজে আসত ৷ সারাদিনের অক্লান্ত 
পরিশ্রম । হাড়-ভাঙা খাটুনি। তবু অবহেলা 
করত শা মমতা । বসতো। 


bl 
/ 


L- 


sen 


এই ছন্দময় জীবন ভালো লাগলেও, 
STS ZHAN থাকতো না মমতা । বড় সজাগ 
মেয়ে সে। 

ছু'চোখের সামনে তার বাস্তবের ছবি | 

সংসার! 

সংসারে তার বড় প্রয়োজন । মহীতোষ 
বাউণ্ডুলে হতে পারে, কিন্ত সে তো হতে 
পারবে না। সে মহীতোষের ANAE হলে, 
ছু'বেলা Va অন্নও যে পাবে না কেউ। না 
মহীতোষ, না TTS) | | 

মমতা তাই সজাগ | তার নিত্য-নৈমিত্তিক 
কাজ-কর্মের এতটুকু অবহেলা করে না ৷ সংসারে 
সে একচ্ছত্র কর্রী | 

দু'জনের সংসার | 

মহীতোষ, মমতা । দু'টি সুখী জীবন। 
কপোত-কপোতীর নীড়। 

তবু একদিন ভাঙলো এদের সুখের নীড় | 

মহীতোষ জমি চাষ করে না। ভাগ-চাষী 
ধরিয়ে CITATE | 

সে বছর অনাবৃষ্টির জন্য বৈশাখ-জ্যিষ্ঠে 
জমি চষা হলো না। বৃষ্টি হলো আষাটের 
শেষে । কিন্ত তখন আর ধান বোনা যায় না। 
তখন একমাত্র উপায় ধান রোয়া। ভাগ-চাষী 
তখন আর চাষ করতে চায় না। অনেক খরচ। 
এই অজুহাত দেখিয়ে সে মহীতোষের কাছ 
থেকে বেশ কিছু টাকা অগ্রিম হিসেবে নিল। 
এসমস্ত কিন্ত কিছুই জানলো! না মমতা । তখন 
সে নতুন বউ। সুতরাং এসব ব্যাপারে তার 
মাথা ঘামাবার কোনই প্রয়োজন হয়ে ওঠেনি | 


৩৫ 


APRA £ ভাদ্র £ ১৩৭২ 


সে বছর ভালো চাষ হলো না। খরচ 
হলো অনেক, কিন্তু সে পরিমানে ধান পেলো 
সামান্যই । বছরের খরচ যেমন-তেমন ক'রেও 
এতে চালানো যায় না। তার ওপর Wasa, 
খাজনা । আর জিনিষ-পত্রের দামও দিন দিন 
বেড়েই চলেছে। 

সুতরাং একট! কিছু উপায় না বের করলে 
চলছে A! মহাছুর্ভাবনায় পড়লো মমতা | 
মহীতোষ এসব ব্যাপারে নিস্পৃহ ৷ 

এই ব্যাপারে মহীতোষের সঙ্গে মমতার 
মতভেদ ঘটলো । মহীতোষ বললো» জমি 
বিক্রী ক'রে এই ঘাটতি পূরণ করতে হবে। 

মমতা প্রতিবাদ করলো”না। জমি 
বিক্রী করা চলবে ali তাছাড়া, জমি তো 


সামান্যই ৷ 
- তাহ'লে? জানতে চায় মহীতোষ | 


Ae করতে হবে । সরকারী ধণ। তাতে 
কিস্তি হিসাবে পরিশোধ করা সহজ । আর 
yee অল্পহারে । সরকারী খণ নিয়ে, জমির 
উন্নতির জন্য আবার লাগতে হবে। জমি 
এবার নিজের হাতেই চাষ করবো আমরা | 

আতকে উঠলো! মহীতোষ,_আমি ওসব 
ঝামেলার মধ্যে নেই। আমাকে শুধু ছু'বেলা 
দু'মুঠো খেতে fre: আমি আর কিছুই 
চাই না। 

_তুমি শুধু খাবে বসে বসে? রোষ 
প্রকাশ করলো মমতা,-আর আমি মেয়েমান্ুষ 
হয়ে, তোমার স্ত্রী হয়ে, পুরুষের কাজ করবো? 

হাসলো; মহীতোষ,-কে বললো তুমি 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


মেয়েমানুষ ? দিব্যি পুরুষ মানুষের মতোই তো! 
চটপটে ৷ 

ওর হাসিতে যোগ দিতে পারে না মমতা । 
তার সামনে পর্বত প্রমাণ ছুরূহ সমস্যা । তাই 
তার চিন্তার শেষ. নেই। এখন সে সংসারের 
সকল বিষয়ে মাথা ঘামায়। না ঘামিয়ে উপায় 
নেই। মহীতোষের অলসতা, কর্তব্যহীনতা 
প্রভৃতির জন্য মমতা নিজেই সংসারের দায়িত্ব 
ঘাড় পেতে নিয়েছে । 

তবুও সে মহীতোষের কথায় রাগ করে 
না। হাসে।' কিন্ত তারও একটা সীমা আছে। 
হাসিটাই জীবন az | 

মহীতোষ 'দায়িত্বহীন হ'তে পারে, কিন্তু 
সেতো পারে না। আজ তারা ছু'জন। কিন্ত 
পরে যখন সংসার বাড়বে--ভবিষ্যৎ চিন্তাটাও 
করে মমতা | 

আজ থেকে সে তাই সঞ্চয়ী । সঞ্চয়ে মন। 
কিন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। হয়ে ওঠেনি 
মহীতোষের নিস্পৃহতার জন্য | 
৷ মমতা বলে,_সব সময় ইয়ারকি চলে না। 
এট! চিন্তা করবার সময় | 

_করো চিন্তা, নাচো ধিন্তা__মহীতোষ 


খুশীতে ঝলমল ! 
_থামো! এক ঝটকায় থামিয়ে দেয় 
মমতা ।__তুমি না পুরুষ মানুষ ? 
_হ্থ্যা। জল-জ্যান্ত পুরুষ । মেয়ে নই | 
তাহলে পুরুষের মত কাজ করো | 
-_কী কাজ? 


সংসারে যে সব কাজ রয়েছে পুরুষের | 


৩৬ 


--আমি পারবো না! 

তাহ'লে বিয়ে করেছিলে কেন? এবার 
মমতা মুখর £ সংসার পেতেছিলে কেন? - 

_ তুমিও কি বিয়ে করনি? সংসার 
পাতনি? দায়িত্ব কি একা আমার ? 

এরপর আর কথা বলেনি মমতা । সে 
বেশ ভালোভাবে বুঝে নিয়েছে, মহীতোষের 
দ্বারা আর সব কিছু চলতে পারে, যেমন_ হাসি, 
গান, ঠাট্টা । কিন্তু কাজ চলে না। চলবে ন! 
ওর দ্বারা। ও একটি জল জ্যান্ত অপদার্থের 
একশেষ | 

রাগও হয়, Tate হয়। 

সকলের সকল বিষয়ে চাহিদা বা আগ্রহ 
থাকে না। যেমন মহীতোষের গান-বাঁজনা 
রঙ্গ-রস। তেমনি তার নিজের সংসারের প্রতি 
অঢেল কর্তব্য । সুখী সংসারের MA সে 
বিভোর! 

মাঝে মাঝে বচসা রীতিমত কলহের 
আকার ধারণ করে । কিন্তু সামলে যায় মমতা | 
সামলে যেতে বাধ্য হয়। সে জানে, পুরুষ 
মানুষরা ধৈর্য ধরে কথা বলতে পারে না। ধৈর্য 
মেয়েদের সহজাত । মজ্জাগত | 

মমতা এই একবছরের মধ্যে মহীতোষের 
সকল ধাত, জেনে ফেলেছে । তাই সে ভাবে, 
তর্ক ক'রে, ঝগড়া ক'রে মহীতোষকে এক পা 
নড়ানো যাবে Ali সুতরাং ও'তে কিছু লাভ 
হবে না। ওকে ধাঁটিয়ে লাভ নেই । বরং যদি 
ভালো মুখে ওর দ্বারা কিছু কাজ আদায় করা 
যায়, সেই-ই অনেক ভালো | 


SOA 


~ 


we- 


কিন্ত ভালো মুখেও কাজ হলো না । 

এর ফলে, এদের মধ্যে ভাঙন ধরলো! 
অনিবার্ধরপে ৷ 

কিছু করবে না, কুটোটি পর্যন্ত নাড়বে না, 
কিছু দেখবে না-_শুধু অন্ন ধ্বংসের বেলায় সিদ্ধ- 
হক্ত। এমন লোককে কীহাতক্‌ আর AY করা 
যায় | | 

সহোরও একটা সীমা আছে। 

ংসারে এসে ছু'চোখ বুজে সব কিছুকে 

সহ ক'রে যাওয়ার নাম জীবন নয়। জীবনের 
অল একটা মান আছে। জীবন এত সত্তার 
নয়। নিছক ছেলেখেলা নয় | 

জীবনের যেমন একটা উঁচুপর্ধায়ের মান 
ake, তেমনি, প্রত্যহের এই ধুলিমলিন 
BAAS যুদ্ধ ক'রে বেঁচে থাকার মধ্যেও একটা 


বিশেষ ধরণের কৃতিত্ব আছে। মমতা সেই 
কৃশ্টিত্বই অর্জন করতে চায় | 

মহীতোষ তার প্রতিবন্ধক। তার পথ 
চলার অন্তরায় | 


ভাঙন এলে! শেষ পর্যন্ত ৷ 

বসত বাড়ীর লাগোয়া দক্ষিণ মুখো ধূধু 
মাতত এমনই পড়ে রয়েছে। কিছু খন্দ হচ্ছে না। 
ভিন্‌ জায়গার রাখাল বালকের! তাতে গরু 
baa | 

সব দেখে মমতা | কিন্তু কিছু করতে 
পাত্র না। 

শেষ পৰ্যন্ত মমতা মনের বল ফিরিয়ে 
অনল ৷ 

মহীতোষকে কিছুই বললে! না মমতা | 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৭২ 


পাড়ার কুপ্তকাকা সমিতির সেক্রেটারী । তার 
কাছে দরখাস্ত করলে। টাকার জন্যে। কয়েক 


- মাসের মধ্যেই টাকা মঞ্জুর হয়ে গেল। এবার 


৩৭ 


বেরুনোর মুখে । কিন্তু মুশকিল হলো, দলিলে 
স্বাক্ষরের বেলায় | 

মহীতোষকে অনেক বুঝিয়ে, পায়ে পড়ে 
মত করালে! মমতা । অবশেষে, দলিলে স্বাক্ষর 
দিল মহীতোষ | 

টাকা হাতে এল! 

দক্ষিণের পড়ে-থাকা অনাবাদী মাঠ চষবার 
মন্তব্য ক'রে তাতে কুলি-মজুর লাগাল মমতা | 
সেইখানেই বাদ সাধল মহীতোষ | 

না। ওমাঠসে গ্রামের ছেলেদের দান 
করবে ফুটবল খেলার মাঠ করতে । কিছুতেই 
সে আর মত ফেরাতে পারবে না। প্রাণ থাকতে 
নয়। 

কিন্ত ততদিনে অনেক টাকা খরচ ক'রে 
ফেলেছে মমতা ৷ মাটি কোদালে কুপিয়ে রাখা 
হয়েছে । পরে ভেঙে ভেঙে, সার দিয়ে বাগান 
তৈরী হবে | 

মাঠটাকে আড়াআড়ি ক'রে এক পাশে 
সরষের, বামপাশে মুগের জমি তৈরী হয়েছে। 
তারপর, আলু, লঙ্কা, টমাটো, পিয়াজ, বীধা- 
কপি, ফুলকপির জায়গা তৈরী হয়েছে বাকী 
জায়গা | মাঝখানে রাস্তা । রাস্তার ধারে পেঁপে 
গাছের সারির জায়গা | 

উদ্ভোগী মেয়ে মমতা । যে কাজেই হাত 
দেয়, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতোই তা! 
PAFITA সমাধা হয়ে যায়৷ 





বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 

এরই মধ্যে মহীতোষের সঙ্গে মতান্তর 
ঘটেছে। সূত্রপাত, সেই ফুটবল খেলার মাঠ 
নিয়ে। সে কৃতসংকল্প। মাঠ সে ছেলেদের 
দেবেই, দেবে | 

কিন্ত মমতা শোনেনি। তার ছু'চোখে নতুন 
স্বপ্নের ঘোর ! সুখী সংসারের, সুখী নীড় রচনার 
আস্বাদে মন তার ভ'রে গেছে খুশীতে, উচ্ছলতায়। 
তার এই খুশীর বন্যায় মহীতোষের সকল অহেতুক 
আবদার কুটোর মতোই ভেসে গেছে | 

বাধ্য হয়ে পিছু হঠেছে মহীতোষ। 

'তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে ঘর হ'তে | 
আর ফেরেনি । 

যাবার আগে একটা চিরকূটে লিখে রেখে 
গেছে £ তোমার স্বপ্ন-সাধ আর খেয়াল নিয়েই তৃপ্ত 
থেকো । আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তোমার 
জীবন থেকে । তাই wea গেলাম নিঃশব্দে | 
সুখী হও। স্বখে থাকো । আমাকে খোজার 
বৃথা চেষ্টা করো না। পাবে না।- মহীতোষ | 

দুঃখের রাত 
দুঃখের দিন | 

তা-ও কেটে গেল এধার-ওধার খোঁজা- 
খুজির মধ্যে । থানা, পুলিশ, রেডিও, কাগজে 
বিজ্ঞাপন__কিন্ত সবই বৃথা । মহীতোষকে আর 
পাওয়া গেল না। 


কেটে গেছে। তারপর 


অনেক কেঁদেছে মমতা । জীবনে সে এর . 


আগে এত কাদেনি ; 
আপশোষ হলো, স্বামীর খেয়াল-খুশীকে 
নামেনে। 


তারপর সংযত হলো মমতা] | 

এরার প্রতীক্ষার পর্ব। মহীতোষের জন্য 
সে প্রতীক্ষা ক'রে থাকবে অনন্তকাল | মমতার 
দৃঢ় বিশ্বাস, তার শাশ্বত প্রেমের আবেদনে 
মহীতোষ একদিন ফিরে আসতে বাধ্য হবেই, 
হবে। 

তারপর নতুন ক'রে শুরু করলো জমি 
চষতে, বাগান করতে | 

বর্ষায় লাগালো পেঁপেগাছ, নানা ধরনের 

কলাগাছ, বেড়ার ধারে, কোণে বাশগাছ। নেবু 
গাছ, পেয়ারা গাছ। E 

ভাদ্রে মুগ, সরিষা, টমাটো, আলু, 
পিঁয়াজ ৷ 

আশ্বিনে ধনেগাছ, লঙ্কাগাছ, ফুলকপি, 


বাধাকপি। একরকম কোনোটাই সে বাদ 
দিল al | 

তার সোনালী স্বপ্নের আকর। পরিপূর্ণ 
বিকাশ। | 


প্রতিটি বিকেলে সে বাগান ঘুরে . ঘুরে 
দেখে | এই দেখার তৃ্িটুকুই তার জীবন ভ'রে 
রেখেছে । তা না হ'লে তার এই নিঃসঙ্গ জীবন 
বড় ছুবিষহু হয়ে যেত। মরুভূমির মতোই: 
শুকনো, ধুসর ! 

বাগান দেখছে মমতা 1 দু'চোখ ভাবে 
দেখছে । এ দেখার যেন আর আশ মেটে না। 

দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে দেখছে সে। 
তার বহু পরিশ্রম সাধ্য, সাধের বাগান! - যার 
জন্যে সে তার স্বামীকে হারিয়েছে । হারিয়েছে 
সুখের সেই দাম্পত্য জীবন! যে জীবন তার 


ভরিয়ে রেখেছিল মহীতোষ হাসিতে, গল্পে, 
গানে, রঙ্গরসে । সেই জীবন! 

মমতার ছু'চোখের সামনে এই মুহূর্তে 
মহীতোষের সেই সদাহাস্ত মুখখানি ভেসে উঠল | 
সেই কথাগুলি যেন কে তার কানে কানে GAB 
উচ্চারণ করছে 2 

আহা ! কী সুখের, কী রঙীন দিনগুলি সে 
হারিয়েছে! 

ছু'চোখের ছু'ফৌট। অশ্রুধারা গড়িয়ে 
পড়লে! গণ্ড বেয়ে । চমকে উঠলো মমতা । 
তারই অজ্ঞাতসারে, অবচেতন মনে যে ছন্দ শুরু 
হয়েছে--তারই প্রতিক্রিয়া আখির ধারায় | 

বিষাদ_ প্রতিমার মতো স্থির, নিশ্চল 
মমতা । মুখে কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। 
শুধু বাগান দেখছে তৃষাতুর ছুই নয়নে | 
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হঠাৎ কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালো 
মমত: । একী! তার দু'চোখে আজ অনন্ত 
বিস্ময়! 

আগন্তক এগিয়ে এল ওর কাছে। 
একটা রঙীন গোলাপ ৷ 

__তুমি !.-"হঠাৎ গলার স্বর কেপে উঠলো 
মমতার, তুমি-*. 

_স্থ্যা। আমি। গোলাপটা গু'জে দিল 
মমতার খোপায়। মমতার বিস্ময়াবিষ্ট সলজ্জ 
মুখখানিকে নিজের কাছে টেনে নিল। তারপর 
বললো, আমি ফিরে এলাম মমতা । তোমার 
সোনালী স্বপ্নকে সফল ক'রে তুলতে 1... 

পরম নির্ভয়ে; হৃদয়াবেগের আতিশষ্যে 
মহীতোষের বুকে মুখ লুকালো মমতা । সেই 
তার নির্ভরযোগ্য আশ্রয় । 


হাতে 





ofa সংবাদ 


গৌরাজনুন্দর চৌধুরী 


অভিযানের সাফল্য কাঁমনা করে বিদায় 
দেবার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই গৌরাঙ্গের 
নিখোজ হ'বার খবর সেদিন আমাদের যুগপৎ 
শোকার্ত এবং বিস্মিত করেছিল। গঙ্গোত্রীর 
পথে গত ২১শে জুন থেকে তিনি নিখোজ । 
মুহুর্তে আমাদের শিক্ষণকেন্দ্রে এক গভীর 
শোকের ছায়া নেমে এসে ছাত্র-শিক্ষক সকলকেই 
আচ্ছন্ন করে ফেলে | গৌরাঙ্গ আমাদের সকলের 
মনে কতটা স্থান দখল করেছিল সেটা তখনই 
উপলব্ধি করা গেল। আজও সেই alfred 
মুখখানি চোখে ভাসে পর্বতাভিযানে যোগদিতে 
যেমন অদম্য উৎসাহ, বিভিন্ন অভিযানে তোলা 
ছবিগুলি দেখাতেও তেমনি গর্ব ছিল তার। 
কয়েকবারের অভিযানে তোলা তার ছবিগুলি 
চু'চুড়া শিক্ষণকেন্দ্রে সহপাঠী এবং শিক্ষকগণকে 


বহুবার আনন্দিত ও গর্বোৎফুল্প করেছে। পর্বতা- . 


রোহণের কত কথা শোনা যেত ওর কাছ থেকে । 
আশা ছিল এবারের অভিযানের শেষে আবার 
হয়ত তেমন মুহূর্ত ফিরে পাওয়া যাবে | 
শ্রীচৌধুরী গত বছর চু'চুড়া গ্রামসেবক 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে শিক্ষা শেষ করে হুগলী 
জেলার পৌলবা ব্লকে গ্রাম সেবক হিসেবে 
কাজ করছিলেন। তিনি এ বছর কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে বি. এ. পাশ করেছেন। 
উদ্ভোগী ও কর্মনিষ্ঠ সাতাশ বছরের এই যুবক 


ge 


| 

মাত্র কয়েক মাসের কাজেই সহকর্মী এবং শ্রাম- 
বাসীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন । পৌলবা 
বকের বমীবৃন্দ সকলেই একবাক্যে তার প্রশংসা 
করলেন সেদিন। সরকারী কর্তব্যের বাইরেও 
আর্তের আহ্বানে, ছূঃস্থের সেবায় শ্রীচৌধুরীর মত 
একজন কর্মী বিরল | ব্লকডেভেলপমেন্ট অফিসার 
মহাশয়ের ভাষায় শ্রীচৌধুরী তুলনাহীন, দেশের 
কাজে এমন ele সত্যিকার দরকার । 

পর্বতারোহণ শ্রীচৌধুরীর বহুদিনের নেশা 
এবং সেদিকে তার অভিজ্ঞতাও মুল্যবান। এন্‌- 
সি-সি ক্যাডেট হিসেবে দাজ্জিলিং Himalayan 
Mountaineering Institute থেকে শিক্ষা 
নিয়ে শ্রীচৌধুরী এর আগে কয়েকবার বিভিন্ন 
পর্বতাভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে 
সণ্তশুঙ্গ অভিযানে যোগ দিয়ে শীর্ষে আরোহণ 
করেন এবং ১৯৬১ সালে “মানা” পর্বত অভিযানে 
যোগ দিয়ে তেইশ হাজার পাঁচ শ’ ফুট পর্যন্ত 
উঠেছিলেন। পরের বছর তিনি এভারেষ্ট 
বিজয়ী নওয়াং dya সঙ্গে নারা পর্বতশীর্ষে 
আরোহণ করেন এবং এবছর গঙ্গোত্রী ও শ্রীকান্ত 
পর্বত অভিযাত্রীদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন | 

গত ২২শে মে এইবারের অভিযান শুরু 
হয়। যে দুর্বার অভিযাত্রীমন বাংলার পলিমাটির 
এই তরুণ সন্তানকে বারবার তুষারাবৃত গিরি- 
শৃঙ্গে নিয়ে গেছে তারই এক দুর্লজ্ঘ্য আহবানে 


1 


গত ২১শে জুন ১৯ হাজার ফুট উপরে তিন নম্বর 


“শিবির থেকে বেরিয়ে গিয়ে শ্রীচৌধুরী আর ফিরে 


আসেন নি। এই দুর্ঘটনার কয়েকদিন আগেও 
গৌরাঙ্গ রুদ্রগয়ড়া শৃঙ্গ জয় করেন এবং সে সময় 
তার চোখছুটি তুষার বঞ্চায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
শ্রীচৌধুরীর এবারের এই হিমালয় যাত্রায় 
তার উন্নয়ন অঞ্চলের সহকর্মীবৃন্দ এবং PPY 
গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্র ও শিক্ষকগণ 
তাকে উৎসাহ, অর্থ এবং অন্যভাবেও সাহায্য 


করেছিলেন | কৃষিবিভাগের কমিশনার শ্রীরণজিৎ 


ঘোষ মহাশয়ের আন্ুকুল্যে, প্রেরণা এবং নানা- 
রকম সাহায্যও শ্রীচৌধুরী পেয়েছিলেন এবং 
সেজন্য তিনি তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে- 
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ছিলেন। তাই গৌরাঙ্গের এই নিখোঁজ হওয়াতে 
তার পরিচিত সকলেই খুব মর্মাহত হয়েছেন। 
স্বজন বিয়োগের ব্যথা অন্নুভব করেছেন। কি 
শিক্ষাকেন্দ্রে কি কর্মক্ষেত্রে শ্রীচোধুরী সর্বত্রই 
ব্যক্তিগত সুবিধার চেয়ে উদ্দেশ্য সফলতাকে বড় 
করে দেখতেন এবং গঙ্গোত্রী অভিযানেও তিনি 
সেই ধার! অক্ষুন্ন রেখে গেছেন । 

গৌরাঙ্গমুন্বর চৌধুরী কৃষিবিভাগে এক 
নূতন আদর্শের উৎস । এ আদর্শ স্বামী বিবেকা- 
নন্দের কথা মনে করিয়ে দেয় 2 Our best 
work is done, our greatest influence 
is exerted when we are without 
thought of self. 


উঃ 


যুক্তরাজ্য 

যুক্তরাজ্যের বেশীর ভাগ লোক সহরে কাজ 
করে। তা সত্বেও চাষবাস যুক্তরাজ্যের একটি 
বিরাট শিল্প । এই শিল্পে বর্তমানে ৯০০,০০০ 
লোক নিযুক্ত আছে। এখানকার ৬০ মিলিয়ান 
একর জমির ৪৯ মিলিয়ন একরে চাষবান করা 
হয়। বাকী অংশে আছে পাহাড় ও ঘাস।, 
এই সব জায়গায় চারণ ভূমি হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে । যুদ্ধের ফলে দেশের কৃষির 
বিশেষ ক্ষতি হয়। যুদ্ধের পর কৃষিকাজের 
উন্নতির জন্য ব্যাপক চেষ্টা করা হয়েছে। 
উৎপাদন তারফলে অনেক বেড়েছে-। হিসাব 
নিয়ে দেখা গেছে যে ১৯৬৪ সালের মধ্যে যুদ্ধের 
আগে যা উৎপন্ন হতো তার চেয়ে চার পাঁচ 
গুণ বেশী উৎপাদন বেড়েছে ! বর্তমান যুক্তরাজ্যে 
যত মাংস প্রয়োজন হয়, তার তিনভাগের ছুভাগ, 
এখন সেখানে উৎপন্ন করা হচ্ছে। মোট গমের 
চাহিদার পাঁচ ভাগের দুভাগ এবং চাহিদার এক 
চতুর্থাংশ চিনি এখন এখানে উৎপন্ন হচ্ছে। 
চাষবাসের চেয়ে দুধ ও মাংসের উৎপাদন অনেক 
গুণ বেড়েছে । ব্রিটেনে যত দুধের প্রয়োজন 
সমস্ত দুধ, ডিম যা লাগে তা পুরোপুরি এখন 
উৎপাদন হচ্ছে । তবে ঘি এবং HIG, যা লাগে 
তার Wee এখন যুক্তরাজ্য উৎপাদন করতে 
সক্ষম হয়নি । 

সাধারণভাবে যুক্তরাজ্যে খামারগুলি 
খানিকটা ব্যবসার মতো চালানে! হয়ে থাকে । 
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প্রত্যেক খামারে একজন করে ম্যানেজার 
থাকে । সাধারণত তিনি জমির মালিকই । 
হয়ে থাকেন। সমস্ত কৃষকরা একটা কিংবা 
একাধিক সঙ্ঘের সভ্য হন। যেমন জাতীয় কৃষক 
ইউনিয়ন, ইংলণ্ড ও ওয়েলস্‌ এর ও কৃষি সমবায় 
সমিতি | এইসব ইউনিয়নগুলি কৃষকদের যুগ 
প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে থাকে। কৃষি সমবায় 
সমিতিগুলি তাদের একযোগে, উৎপন্ন জিনিস 
বিক্রি ও কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস 


কেনায় সাহায্য করে NTE | | 
যুক্তরাজ্যে ৫০০,০০০ খামার ও চাষীর 
জমি আছে। এর মধ্যে ৭০,০০০ খামার 


উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্এ 
৩৪০,০০০ চাষীর জমি আছে এবং স্কটল্যাণ্ডে 
আছে ৫৫,০০০ | এই সব খামারে বা জমিতে 
চাষীরা অনেক জায়গায় পুরো সময় কাজ 
করে না। কয়েক ঘণ্টা করে কাজ করে দিয়ে 
যায়। যুক্তরাজ্যের প্রায় অধিক জমি মালিকের 
অধিনে । উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে কোন ভাগচাষী 
নেই । সমস্ত জমি, জমির মালিকরা নিজেরাই 
চাষ করে থাকেন। যেসব জমি এখনও 
মালিকদের করতলগত হয়নি সেসব জমিও 
ক্রমশঃ মালিকরা নিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন | 
এসব ছাড়া প্রায় ১৯০০০ ছোট ছোট জমির ab 
রয়েছে এবং এক মিলিয়নেরও বেশী কৃষকদের 
এইসব টুকরো জমি বিলি করা আছে। 


p> 
কোথায় কি কি চাষ হবে তা নির্ভর করে 


~~ 





মাটি ও জলহাওয়ার ওপর । সাধারণভাবে সব 
জমিতেই মোটামুটি সব কিছু চাষ করার চেষ্টা 
করা হয়। তবে যুক্তরাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সাধারণত 
চাষবাসের কাজ বেশী হয়। পশ্চিম অঞ্চলে 
হাস মুরগি শূকর ইত্যাদি পালন বেশী করে 
হয়ে থাকে | 


বসুন্ধরা £ ভাদ £ ১৩৭২ 


স্কটল্যাণ্ডের প্রধান শস্য হলো ওট্‌, তাছাড়' 
হয় আলু ও যব ৷ গরু ও ভেড়াও এখানে ব্যাপক 
ভাবে পালন করা হয়। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে 
নিবিড়ভাবে চাষবাদ হয়ে থাকে । এখানকার 
প্রধান শস্য হলো eb, আলু, যব রাইগ্রাম 
ইত্যাদি | তবে কৃষকের আসল আয় হয় গরু, 
শুকর, ও মুরগি ইত্যাদি পালন থেকে | 





g9 





প্রশ্নোত্তর 


১। প্ৰশ্ন-_আপনি লিখেছেন যে একটি ট্রাক্টর 
যন্ত্র আপনি কিনতে চান। কিন্ত একসঙ্গে 
সমস্ত অর্থ দিয়ে কেনার সামর্থ্য নেই। এর 
জন্য সরকারের কাছ থেকে আপনি অর্থ 
সাহায্য চান। কোন বিভাগে এ বিষয়ে 
জানতে পাবেন তা জানতে চেয়েছেন | 

ফটিক মিত্র, গ্রাম নবসন, বীরভূম | 

উত্তর--এ সম্বন্ধে আপনি স্থানীয় বি. ডি. ও. 
অফিসে খোঁজ নিন। এ বিষয়ে বিশদ 
খবর আপনি সেখান থেকে পাবেন। 

২। প্রশ্ন আপনি কাজু বাদামের চাষ, বিশেষ 
করে খোসা ছাড়াবার পদ্ধতি জানতে চান 

_ জানিয়েছেন। [a বীরেন্দ্র, পুকুরিয়া, 

ঝাড়গ্রাম ] 

উত্তর--কাজুবাদামের ওপর একটি প্রবন্ধ আগামী 

কোন সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারবে! 
বলে আশা করি । 

প্রশ্ন কুমড়া গাছের ডগার অংশের সবুজ 

পাতা কেটে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে । এট! 

কি রোগ? প্রতিকার কি? 
রামচন্দ্রপুর, বড় শুল, বদ্ধমান। 
উত্তর- পাতার রঙ বিবর্ণ সাধারণতঃ ছুটি কারণে 
হতে পারে। প্রথমত গাছের গোড়ার জল 
ঠিকভাবে নিকাশ না হলে অনেক সময় 
ডগাগুলি হলদে হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত কুটে 
রোগের আক্রমণ হলেও গাছের ডগার 
পাতাগুলি হলদে হয়ে যায়। স্থৃতরাং 
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গাছের গোড়ায় শুকনো মাটি অথবা ছাই 
দিলে গাছের গোড়ার আদ্রতা কমে। 
কুটে রোগ একবার আরম্ভ হলে তার প্রতি- 
করা বেশ শক্ত । ভালবীজ ব্যবহার করলে 
ও পরিষ্কারভাবে চাষ করলে এই রোগ 
প্রতিরোধ করা সম্ভব৷ প্রয়োজন রোধে 
স্থানীয় কৃষিকর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগ 


করলে এ বিষয়ে বিশদভাবে জানতে. 


পারবেন | 
প্রশ্ন বরবটী থেকে যে সবুজ সার হয় 
তা কেমন করে ও কখন তৈরি করতে হয়? 
সার তৈরির জন্য faa প্রতি কী পরিমাণ 
বীজ লাগে? | 
হৈবতপুর, জামালপুর, বদ্ধমান। 
উত্তর-_খরিফ ও রবিখন্দের মুল শস্য চাষের 
দু'এক মাস আগে বরবটী বিঘাপ্রতি! চার 
পাঁচ কেজি হারে জমিতে বুনে দিতে হয়। 
গাছের ফুল আসার সময়ে চাষ করে 
জমির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয় | 
প্রশ্ন আমাদের এটেল মাটিতে ঢযাড়স 


ভালো হয় না কেন? এবং পাতা প্রায়ই _ 


লাল হয়ে যায় কেন ? [আদমবাধ, আরাম- 

বাগ হুগলী ] 

উত্তর-_-এ"টেল মাটি ট্যাড়স চাষের উপযোগী 

aar Soba মাটিতে জল নিকাশ ভাল- 

ভাবে হয়না বলে অতিরিক্ত আদ্রতার জন্য 
পাতা লাল হয়ে যায়! 


aA 


IAAI : 
fiama 


লেখকদের afo—azaa মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে 
প্রকাশিত। এই পত্রিকায় পরিবেশিত হবে কৃষি বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, 
কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, পঞ্চায়েত, সমবায় ও পল্লী অর্থনীতি প্রভৃতি 
বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বে-সরকারী সমস্ত লেখকেরই রচনা যোগ্য 
বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। রচনা ফটো 


সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পারিশ্রমিকের হার-_উচ্চ মানের টেকৃনিকাল 
' প্রবন্ধ ৭৫২) সাধারণ টেক্নিকাল প্রবন্ধ ৩০২; ছোট গল্প- এবং সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ ; 


কবিতা! ১৫২; কৃষি বিষয়ক নাটক ২৫২) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২। 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রাতি_-সিকি পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। 


বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাষিক মূল্য প্রত্যেক'ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বসুদ্ধরার বিজ্ঞাপনের 


হার নিম্নরূপ £₹- 
প্রচ্ছদ্পট--( বাইরের দিক )--২৫০ প্রতি সংখ্যা, প্রচ্ছদপট ( ভিতরের দিক ) 
-_-১৫০২প্রতি সংখ্যা ৷ সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা--১০০ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধ পুষ্ঠা--৫০১ 


" প্রতি সংখ্যা। সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা-_২৫২ প্রতি সংখ্যা | 


দ্ষ্টবয--এক বৎসরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা. ২০২ টাকা হারে । 
কমিশন দেওয়া হয় । | = i 


টাদাৰ হার £ প্রতি সংখ্যা ২৫ AIN 
' বাষিক তিন টাকা 
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Associated Tube Wells (ndia) 


. Private Limited 


12, Scindia House ~ ; Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-1 Calcutta-17 i 


46546 & 46547 ৮7৪ 44-7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(5 & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with i 
7 ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully. Blocks, 
Winches upto Z5 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 
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সম্পাদকীয় 
‘পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ 
_অমলেন্দু দে 
' ভারতে কৃষি যন্ত্রিকরণ 
_অশোক বস্তু 
সয়াবীনের দুধ 
" _মুরারিপ্রসাদ গুহ 
পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংরক্ষন 
| _-প্রণবেশ চ্যাটার্জি 
A note on Performance of Latisail 
—A. T. Sannyal 
শরতের মাঠ . 
| _ চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, 
ফার্ম ম্যানেজারের ডায়রী 
Re কৃষ্ণ ঘোষ ৷ 
কৃষি সংবাদ vee 


54-89 . 
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কৃষির উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে 
সেচ ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণে 


nu 
: _ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 
“আর সি, সি, স্পান পাইপ” অপরিহার্য, 


| 





প্রস্তুত we : | | E 
অদিনীপুর HAG SASH প্রাইভেট fas 3 
cons মানিকপাড়া, জেল! মেদিনীপুর 1 
ঢ 

nu 
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. রক্ত দিয়েছে, জীবন বিপন্ন করেছে। . 
" তিনি অনুরোধ করেছেন কঠোর পরিশ্রম করার 


পরীর ভাষণ 


O sÈ অক্টোবর - প্রধানমন্ত্রী শ্ীলালবাহাছর 

শাস্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে বলেন যে 
 * দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য খাগ্ের দিক . 
থেকে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, দেশের সুদৃঢ় 

l প্রতিরক্ষা : ব্যবস্থা. করার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় 
; নয়। ৷ st 

tee জন্য dae ওপর নির্ভার করা 
শুধু দেশের অর্থনৈতিক দিক: থেকেই খারাপ : 
নয়, এর ফলে নিজের ওপর ক্রমশঃ আস্থার 


অভাব হয়। আত্ম-সম্মানও ক্ষুণ্ন হয়। আমাদের 


নিজের পায়ে দাড়াতে হবে-। খানে স্বয়ংসম্পূর্ণ . 
হওয়ার SY, এখনই আমাদের কাজ: সুরু 


করতে হবে। 
- চাষীদের তিনি অনুরোধ করেছেন, তাঁরা, 
যেন দলে দলে এগিয়ে - আসেন এবং তাদের 


সমস্ত চেষ্টা, Ty, উৎসাহ দিয়ে খাদ্যের উৎপাদন 


বাড়ানর জন্য সমস্ত রকমভাবে চেষ্টা FTIT I 

- প্রধানমন্ত্রী বলেন. ষে'আমরা এখন বিশেষ 
সম্টজনক অবস্থার মধ্য বাস করছি। ভয় 
এখনও কাটেনি । এই সঙ্কটের সময় জওয়ানরা 
আমাদের পথ দেখিয়েছে. আমাদের কুষাণরা 
কি পিছিয়ে থাকবে? জওয়ানরা দেশের জন্য 
কৃষাণদের 


জন্য | 
বর্তমান 'আপৎকালীন অবস্থায় দেখতে 





l হবে টা যেখানে ফেটুকু জমি বা মাটি আছে 


তা যেন অব্যবহার্ধ হয়ে পড়ে না.থাকে। যে 
কোন শস্য বা স্জি সেই মাটিতে করা সম্ভব তা 
যেন্‌ সেখানে উৎপন্ন করা হয়। যেখানে এখন 


একটি শস্য উৎপন্ন হচ্ছে সেখানে ছটা ফসল 


করার চেষ্টা করতে. হবে। যেখানে জলের 
স্ববিধা আছে সেখানে তিনটি থেকে চারটি aby 


উৎপন্ন: করার চেষ্টা করতে হবে । সামনেই 
- আসছে রবিশস্তের মরশুম | এই মরশুমে যতটা 


সম্ভব বেশী আমাদের ফসল উৎপন্ন করতে হবে. 
উৎপাদন বাড়াতে গেলে সারের দরকার | 
রাসায়নিক সার প্রয়োজনের অর্ধেক বাইরে 


থেকে আমদানী করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রার 


? 


তাতে প্রয়োজন হয়। বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের 
কম৷: তাই বেশী করে জৈবসার, কম্পোষ্ট . 
তৈরি করে সারের চাহিদা পুরণ করতে হবে। 
অধিক te উৎপাদন করার সঙ্গে সঙ্গে ag 


শস্যের ঠিকমত সরবরাহ হওয়াও দরকার |. 


তিনি বড় বড় চাষীদের অনুরোধ করেন তার! 
‘যেন উৎপাদিত WO গুদামজাত করে না রাখেন। 
তাদের প্রয়োজনের অধিক সমস্ত শস্ত যেন তারা 
বাজারে ছেড়ে দেন.। একান্ত প্রয়োজনীয় খান্ত 
শস্য যেন সাধারণ লোক সহজে এবং স্যায্য দামে 
পেতে পারেন। 7 | 

চাষীদের যেমন অনুরোধ করা হচ্ছে তারা : 


যেন শস্ত গুদাম জাত.করে না. রাখেন, তেমনি 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৬ষ্ সংখ্যা 
নিজেদের 'খাবারের জন্যও প্রয়োজনের বেশী 
খাদ্যশস্য যেন. ঘরে জম! করে না রাখা হয়। 
যার যেটুকু দরকার কেবলমাত্র সেইটুকুই যেন 
কেনা হয়।” | ; 
খাওয়া সম্বন্ধেও আমাদের এখন মিতব্যয়ী 
হতে হবে। কেবলমাত্র চাল, গম সম্বন্ধে 
একথা প্রযোজ্য নয়। সমস্ত খাদ্য সম্বন্ধেই 
একথা প্রযোজ্য । একাজে বিশেষ করে মেয়ে- 
দের এগিয়ে আসার জন্য তিনি অনুরোধ 
করেছেন। তিনি বলেছেন যে এদেশের মেয়েরা 
দেশের জন্য চিরদিনই কাজ করেছেন। 
আজকের এই সঙ্কটের দিনে তারাও নিশ্চয়ই 
এগিয়ে আসবেন ৷ _ তাদের হাতে খাদ্য তৈরি ও 
পরিবেশনের ভার । দেখতে হবে ATTA অপচয় 
যাতে বন্ধ হয়। এখন চলতি খাগ্যাভ্যাসেরও 
পরিবর্তন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে যেসব 
সব্জি বা ফল উৎপন্ন হয়, যা অনেকেই এখন 
হয়তো খান না, তার ব্যবহার মেয়ের চালু 
করতে পারেন | 
মাংস, দুধ, ডিম, afer প্রচুর আছে তারা ভাত 
কম খেয়ে কিংবা সপ্তায় একদিন ভাত না খেয়ে 
চাল বাচাতে পারেন । . সুষম খাবার পরিবারে 
পরিবেশন করে ATII দিক থেকে দেশের 


স্বচ্ছল পরিবারে যেখানে মাছ 


a 
০ ae 
অনেক উপকার তাঁরা করতে পারেন। মেয়েদের 


সাহায্য এবং সহযোগিতা ছাড়া “একাজ কখনও 


সফল হবে T | | 


প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, যে উৎসাহ, 
প্রেরণা ও দৃঢ়তা নিয়ে আমাদের ADA | যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে। ঠিক সেই দৃঢ়তা, উৎসাহ 
ও চেষ্টা নিয়ে, আমাদের খাগ্োৎপাদন করতে 


'হবে। শুধু খাগ্োৎপাদনই নয়, যে যেখানে 
‘যে কাজ করছে তাই তাকে আরও উৎসাহ নিয়ে 


করতে হবে। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে CATA কাজ 
করে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কেবলমাত্র 
সৈন্যদের একার দায়িত্ব নয়, এ দায়িত্ব (সার! 
দেশের । দেশকে রক্ষা করতে গেলে, দেশকে 
বড় ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। 
তারজন্য দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়ানো 





_দরকার। তা সম্ভব দেশের সম্পদ বাড়িয়ে, 


কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ উন্নতি করে। ৷ এই 
উদ্দেশ্যে পৌছানর জন্য হয়তো আমাদের কঠিন 
পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের দরকার হবে। 
তারজন্য আমরা যেন প্রস্তুত থাকি। যতদূর 
সম্ভব. আত্মনির্ভরশীল' আমাদের হতেই হবে। 
দেশকে বড় ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতেই 
হবে | i 


ই; 
ay 





সর্ট 


ad 
এপ 


বসুন্ধরা 
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wh সংখ্যা ॥ আশ্বিন, ১৩৭২ ॥ ১৮৮৭ শকাব্দ 


সম্পাদকীয় 


আমাদের দেশ আজ দারুণ সমস্তার 
সন্মুখীন। সেজন্য আমাদের সমস্ত শক্তি দেশের 
প্রতিরক্ষায় নিয়োগ করতে হচ্ছে। বাইরের 
আক্রমণ প্রতিহত করে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা! 
করতে হলে রণসম্ভার যেমন বাড়াতে হবে সঙ্গে 
সঙ্গে খান্তের দিক থেকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে | 
খাদ্যের জন্য আজও বাইরের রাষ্ট্রের ওপর আমরা 
অনেকটা নির্ভরশীল । আমাদের দেশকে শক্তি- 
শালী করে তুলতে গেলে আমাদের খাছ্েৎ্পাদন 
আগে বাড়াতে হবে'। 

এ বছরের খরিফ চাষের কাজ প্রায় শেষ 
হতে চলেছে । সামনেই আসছে রবিচাষের 
মরশুম। রবিশস্য যেমন তৈলবীজ, ভাল, গম, 
বোরো ধান, at, আলু, সঙ্জি ইত্যাদির 
উৎপাদন যাতে বাড়ে তারজন্য সমস্ত- শক্তি 
নিয়োগ করতে হবে I: 

আমাদের চাষ আগে সম্পূর্ণ বৃষ্টির জলের 
ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্ষাকালে ভাল বৃষ্টির 
জল যে জমি পেতে GRIME শুধু চাষ করা 


সম্ভব হতো। ফলে: পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত 
চাষের জমিতে কেবলমাত্র একটি ফসলই কর! 
সম্ভব হতো। আজ এই অবস্থার অনেক 
পরিবর্তন হয়েছে। বৃষ্টির জলের ওপরই কেবল 


চাষীদের নির্ভর করে বসে থাকতে হয় A! 


সেচের জলের সুবিধা অনেক বেশী হয়েছে। 
বড় বড় সেচ পরিকল্পনা ছাড়াও অনেক গভীর 
নলকূপ ও নদীতে বড় বড় পাম্প বসানো হয়েছে | 
নদী থেকে জল তুলে জমিতে দেওয়ার জন্য ৷ 
তাছাড়া ছোট ছোট অনেক সেচ পরিকল্পনা করা 


হয়েছে। কুয়ো-পুকুর প্রভৃতি কাটা ও সংস্কার 


করেও জলের সুবিধা করা হয়েছে । জলের 
ব্যবস্থা করা ছাড়া সেচের জল তোলার যন্ত্র যেমন 
দোন, ওয়াশাররেহাট, বলদ চালিত পাম্প 
অর্ধেক দামে চাষীভাইদের কাছে বিক্রি করা৷ 
হয়েছে। | 

তাদের কাছে অনুরোধ সেচের জলের . 
সুবিধা নিয়ে তারা যেন ভাল করে রবিশস্তের 
চাষ করেন। যেসব অঞ্চলে সেচের জলের 


aya £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্য! 


স্ববিধা আছে সেখানে তিনটি কিংবা চারটি ফসল 
তোলার চেষ্টা করতে হবে। যেসব জমিতে 
জলদি আমন, আউস ও পাটের চাষ করা 


হয়েছে সেখানে আলু, গম, ছোলা,».সর্ষে ইত্যাদি ' 


লাগানো যায় ।_-আমন ধান কাটার পরও কোন 
কোন শস্ত করা যায়। যেমন তিল, পেঁয়াজ, 
Bel ইত্যাদি | 


যেমন তেমন করে চাষ করলে আর চলবে *' 


না। কোন শস্তের পর কোন শস্য বুনলে বেশী 
ফলন পাওয়া যাবে তা চাষীভাইদের কৃষি 
বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিতে হবে। 
পরামর্শের জন্য ব্লক ও জেলা পর্যায় অনেক কৃষি 
বিশেষজ্ঞ আছেন। .তারা চাষীভাইদের .এ 
বিষয়ে পরিকল্পনা করতে সাহায্য কররেন | 
: ফলন বাড়াতে হলে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ ' 
করা দরকার। তারজন্য প্রয়োজন কয়েকটি 
জিনিসের ; যেমন উন্নত বীজ সার, সেচের জল, 
উন্নত যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি | 
কৃষক যাতে উন্নতবীজ পেতে পারে wha 
জন্য সরকারী খামারে বহু যত্বে আলু, গম, সর্ষে, 
নানা জাতের ডাল ও নানা রকম শীতকালীন 
সজির চারা উৎপন্ন করা হয়। এইসব শস্তের 
বীজ ও সজির চারা বিনামুল্যে বা অর্ধেক দামে 
উৎপাদন আমাদের আরও.বাঁড়াতে হবে |, যাতে 
চাল ও গমের অভাব খানিকটা আমর! স্তি বেশী 
খেয়ে মেটাতে. পারি তাছাড়। চাল এইভাবে 
কিছু বাঁচিয়ে সীমান্তে সৈন্যদের খাবার জন্য দিতে 
হবে। Als উৎপন্ন করতে হবে শুধু আজকের 


খাওয়ার জন্য নয়। আগামীকাল আমরা যাতে 
এই AS খেতে পারি তারজন্ঠও যথেষ্ট উৎপাদন 


"করে, সব্জি আমাদের সংরক্ষণ করেও রাখতে 


হবে। গ্রামসেবিকারা গ্রামের মেয়েদের শেখাতে 
পারেন কিভাবে আলু, কপি, মটরশু টি ইত্যাদি 
সংরক্ষণ করে রাখা যায়। গ্রামবাসী যাতে বেশী 
সজির চারা পেতে পারে তারজন্য সরকারী 
খামারগুলিতে অনেক বেশী সজির চারা উৎপাদন 
করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারী 
খামারগুলিতে রবিশস্তের চাষও বাড়াবার। জন্য 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যাতে আরও বেশী 
রবিশস্তের বীজ চাষীরা পেতে পারেন | 

একই জমিতে ছু'তিনটি ফসল করতৈ গেলে 
যথেষ্ঠ সারের প্রয়োজন,। কৃষকরা সার যাতে _ 
প্রয়োজনমত পেতে পারেন তারজন্য বিভিন্ন 
রাসায়নিক সার যেমন এ্যামোনিয়া সালফেট, 
ইউরিয়া, সুপার ফসফেট, -বোনমিল, আলুর 
মিশ্রসার . ইত্যাদি বিলি করার ব্যবস্থা; কর! 
হয়েছে। শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহার করলেই 
ভাল ফলন পাওয়া যাবে না। এর সঙ্গে (জৈব- 
সার যেমন ধৈঞ্চা বা কম্পোষ্টও জমিতে দিতে 
হবে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে ষে আমাদের 
যত রাসায়নিক সারের দরকার তা আমরা উৎপন্ন 
করতে আজও পারি না। বাইরে থেকে সার 
আমাদের কিনতে হয়। তাতে অমূল্য বৈদেশিক 
মুদ্রা খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাই রাসায়নিক সারের 
ওপর খুব বেশী নির্ভর করা আমাদের 'উচিৎ 
নয়। চাষে সবুজ সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে | 
সবুজ সারের চাষ বাড়াবার জন্য চাষীভাইদের 

















উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং ধৈঞ্চার বীজ 


পরিবর্ধনের জন্য কৃষকদের: অর্ধেক দামে রহ - 


বীজ দেওয়া হচ্ছে। 

চাষীরা যাতে প্রয়োজন মত on 
তৈরি করেন সেজন্য কম্পোষ্ট তৈরির পাকা গর্ত 
করার জন্যও সরকার থেকে প্রায় অর্ধেক সাহায্য 
দেওয়া হয় । এছাড়া চাষ করার জন্য. উন্নত 
যন্ত্রপাতি যেমন লাঙ্গল, .চক্রবিদা প্রভৃতি অর্ধেক 
দামে চাষীর! পেতে প্রারেন। . গরীব চাঁষী যার! 
অর্ধেক দামেও কিনতে পারে না, তারা রক 
থেকে এসব যন্ত্র নিষে ব্যবহার করতে পারেন। 
কাজ হয়ে গেলে তা ব্লকে ফিরিয়ে ee 
Att 

রোগ পোকার উপদ্রবে ফলল হাতে নট 
না হয় তারজন্য রোগ ও পোকার আক্রমণ 
প্রতিরোধ করার ওষুধ ও ওষুধ ব্যবহারের 
যন্ত্রপাতি অর্ধেক দানে চাষীদের বিক্রী করা হয়। 

চাষীর! যাতে ঠিক সময়ে সব রকম সাহায্য 


ayaa: আশ্বিন £ ১৩৭২ 
পায় তারজন্য কি. পদ্ধতিতে বীজ, সার, কীট- 


" নাশক; ওষুধ: প্রভৃতি বিলি কর! হবে তা আগে 
থেকে ' আমাদের কর্মীদের ঠিক করে রাখা 


দরকার । যাতে প্রয়োজনের সময়ই চাষীদের 
তারা তা দিতে পারেন। 


ফলন ..আমাদের বাড়াতেই 'হবে। তাই 


‘আমাদের চাষীদের উৎসাহিত. করতে হবে যাতে 


জমি অনাবাদী পরে না থাকে। সমস্ত বছর 
জমি থেকে কোন ন! কোন ফসল যেন উৎপাদন 
করা হয়।. রবিশন্তের. ফলন বাড়াবার : জন্য 
প্রদর্শনী, সভা, প্রচারপত্র ও “সিনেমার মাধ্যমে 


-চাষীভাইদের. প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও শিক্ষা 
- দেওয়া হচ্ছে! 


দেশের সকল চাষীভাইদের 
কাছে AACA: STM যেন এ থেকে শিক্ষা ও 
উৎসাহ নেন এবং অধিক খাদ্য উৎপাদন করে 
দেশকে খাদ্যের দিক থেকে: স্বয়ংসম্পূর্ণ: করে 
তোলেন! নিজেকে সাহায্য করলে ভগবান 
আমাদের সাহায্য করবেন |. : TE 





পশ্চিয়বঙ্গে পঞ্চায়েতী TR 


অমলেন্দু দে 
উপপঞ্চায়েত অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


বিগত ১৯৬৪ সালের ২রা অক্টোবর সার! 


পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন 
কর! হয়েছে। এই পঞ্চায়েতীরাজের উদ্দেশ্য 


হোল গণতান্ত্রিক প্রথায় ক্ষমতার সামগ্রীক 
বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে N- 
প্রতিষ্ঠ ও সার্থক নাগরিকরূপে গড়ে cote) 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাগরিক জীবনের 
অপরিহার্য অঙ্গ । কিন্তু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ 
ব্যবস্থা সত্যকার সুখী ও সার্থক নাগরিক wa 
এবং সমাজবাদী রাষ্ট্রের মূল মন্ত্র । তাই স্বাধীন 
ভারতের সংবিধান তার রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ করেছে গ্রামীন পঞ্চায়ত সংগঠন এবং সেই 
সাথে উপযুক্ত ক্ষমতা ও অধিকার প্রদানের দ্বারা 
এই সংস্থাগুলির করেছে প্রকৃত সংহতিসাধন ’ 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সমাজ উন্নয়ন 
কর্মস্চীতে জন সহযোগের যে উদাত্ত আহ্বান 
তাহা গণতান্ত্রিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ 
ব্যতিরেক সার্থক হওয়া কখনও সম্ভব নয়৷ যে 
পরিকল্পনায় দেশের সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত নয়, তা কখনও জাতীয় পরিকল্পনার 
আসন লাভ করতে পারে না। এই বাস্তব 
অভিজ্ঞতার পটভূমিকাতেই বলবস্ত রাও মেহেতা 
কমিটি (Committee on Plan Projects) 
১৯৫৭ সালে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রশ্নে সারা 


দেশে পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় 
পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের উপর জোর দেন। 
সাধারণ মানুষের সর্বতোমুখী উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে 
পঞ্চায়েত সংস্থার মাধ্যমে জেলা, ব্লক ও গ্রামস্তরে 
সম্পূর্ণভাবে পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেবার 
সুপারিশ করেন | nt 

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আমাদের ভারতীয় জন- 
জীবনের অতি পুরাতন এতিহা কিন্তু বর্তমান যুগের 


পঞ্চায়েতীরাজ সংস্থার ভূমিকা ও গুরুত্ব 


অপরিসীম এর সত্যিকার সার্থকতা-স্বাধীন 
ভারতের প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থার রূপায়নে ; 
অর্থনৈতিক জীবনের বহুল কর্ম প্রেরণায় 
এবং রাষ্ট্রীয় রাপরেখার পরিপূরক হিসাবে 
ভারতীয় সংবিধানের অলজ্বনীয় প্রতিশ্রুতি 
পালনের সার্থকতাঁয় | | 





পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়তী ব্যবস্থার বিবর্তনের 
ধারা ৷ 


এঁতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় পশ্চিমবঙ্গে 
আইনানুগ পঞ্চায়েতের প্রথম প্রবর্তন ৮ 
সালে। সেদিনের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন pata 
মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীন জনজীবনে শাস্তি ও 
শৃঙ্খলা রক্ষা করা। তাই পঞ্চায়েতের রি 


ছিল চৌকিদারী ও দফাদারী প্রথার প্রবর্তন 


| 
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I 
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করা। স্থানীয় উন্নয়ন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র 
চৌকিদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে .কোন সংস্থা 
দেশের জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় হতে 
পারে না-এই বাস্তব সত্য সেদিনের শাসক- 
শ্রেণীর কাছে স্পষ্টই হয়ে উঠেছিল। তাই 


“বিবর্তনের পথে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মূল ভিত্তি 


রচিত হোল .১৯১৯ সালে স্থানায় স্বায়ত্ব শাসন 


আইনের ইউনিয়ন বোর্ড শাসন ব্যবস্থায় । থানা- 


গুলিকে কতগুলি ইউনিয়নে ভাগ করা হয়েছিল 
আর প্রত্যেক ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত ছিল ৮ থেকে 


১০টি গ্রাম।- স্থানীয় করদাতাদের নির্বাচিত 


প্রতিনিধিরা গঠন করতেন বোর্ড আর এই 
বোর্ডের পরিচালনার ভার ve ছিল একজন 
সভাপতি সহ সভাপতি ‘প্রেসিডেন্ট’ এবং 
সদস্তদের উপর ৷ স্থানীয় রাস্তাঘাট, পানীয়- 
জল, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব 
ন্যাত্ত ছিল বোর্ডের উপর । এ ছাড়া সাধারণ 
প্রশাসন ব্যবস্থাও: অনেকখানি নির্ভর করতো! 
এই স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর | 

বোর্ডের উন্নয়ন প্রকল্পের সমস্ত টাকাই সং- 
গৃহীত হোত স্থানীয় করদাতাদের কাছ থেকে | 
স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে 
বাংলার ইউনিয়ন বোর্ড সংস্থার ভূমিকা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । সারা ভারতে এই ধরনের কার্যকরী 
সংস্থার তুলনা মেলা কঠিন। তাই মেহেতা 
কমিটির সুপারিশ নেওয়ার আগে পশ্চিম 
বঙ্গের সরকারকে অনেক বিবেচনার পর অগ্রসর 
হতে হয়েছে । পরাধীন ভারতের বোর্ড স্বাধীন 
ভারতে জনজীবনের আশা ও আকাঙ্খা মেটাতে 


. বসুদ্ধরা £ আশ্বিন s ১৩৭২ 


পারে না একথা সত্য। কিন্তু এমন কোন 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা বাঞ্ছণীয় নয় যা 
রাতারাতি ইউনিয়ন বোর্ডের এঁতিহ সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত করে দেয়। তাই ঠিক করা হয়েছিল 
যে গ্রামাঞ্চলে ১৯৫৭ সালের পঃ বঃ পঞ্চায়েত 
আইনে ve স্তরে প্রাথমিকভাবে পঞ্চায়েত 


সংগঠন করা হবে যথা (১) গ্রামন্তরে গ্রাম- 


পঞ্চায়েত এবং (২) অঞ্চল অর্থাৎ মোটামুটি 
প্রাক্তন ইউনিয়ন স্তরে অঞ্চল পঞ্চায়েত। এই 
সংগঠন হবে ধীরে ধীর যাতে গ্রামের মানুষ 
এই সংস্থাকে সংহত করে গড়ে তোলার 
স্থযোগ পায়। 

বর্তমানের পঞ্চায়েত রাজ আন্দোলনের 
সত্যকার পদক্ষেপ ১৯৫৭ সালের পঃ বঃ পঞ্চায়েত 
আইনের প্রবর্তনের মধ্যে । কিন্তু এই যাত্রার 
পূর্ণ সার্থকতা ১৯৬৩ সালের পঃ বঃ জেলা 
পরিষদ আইনে । এই জেলাপরিষদ আইনে 
বাকী gi সরে যথাক্রমে (১) aod 
আঞ্চলিক পরিষদ এবং (২) জেলাস্তরে জেলা 
পরিষদ সংগঠিত হয়েছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে 
মোট ৩৩৫টি ব্লকের মধ্যে ৩২৫টি বকে এই 
পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। 
বদ্ধমান জেলার শিল্পপ্রধান কয়লাখনি অঞ্চলে 
মোট ১০টি ব্লককে এবং চা বাগান অঞ্চলগুলিকে 
পঞ্চায়েত আইনের আওতার বাইরে রাখা 
হয়েছে । প্রাথমিক বনিয়াদরাপে ১৯৬৫৬টি গ্রাম 
পঞ্চায়েত এবং ২৯২৫টি অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা 
করা হয়েছে সারা বাংলা দেশ জুড়ে । সেই 


সাথে ১৫টি জেলা পরিষদ ও ৩২৫টি আঞ্চলিক 


“বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


পরিষদ গ্রাম থেকে জেলাস্তরের এক shee 
YA রচনা FATE | 
পঞ্চায়েতীরাজের গতি ও প্রকৃতি 

তুলনা মূলক বিচারে পঞ্চায়েতীরাজের গতি 
ও প্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত মন্থর কিন্তু অতি 








সংহত। জাতীয় সম্প্রসারণ কর্মস্থচীর সাথে 

পরিকল্পনা কাল বর্ষ ব্লক সংখ্যা 
দ্বিতীয় | ১৯৫৭-৫৮ ৯ 
১৯৫৯-৬০ ৪২ 

পরিকল্পনা ১৯৬০-৬১. ২৭ 

J ৭৮+ oa 

= by 0% 
তৃতীয় 7 ১৯৬১-৬২ ২৮ 
১৭৬২-৬৩ ৫ 
পরিকল্পনা f ১৯৬৩-৬৪ . ৮৭ 
কাল ) _১৯৬৪-৬৫ ১২৫ 
মোট-- ৩২৫ 


* ব্লক বিভাজনের জন্য বিত রক সংখ্য! 


গ্রামের মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনার বহিঃপ্রকাশ 
ঘটেছে পঞ্চায়েতী নির্বাচনের মাধ্যমে । গ্রাম 
পঞ্চায়েতের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে মোটামুটি শতকরা 
৫০--৬০জন গ্রামে ভোটদাতা অংশ গ্রহণ 
করেছে । কতগুলি ব্লকে যথা পঃ দিনাজপুর 


জেলার চোপড়া ব্লকে এর শতকরা হার ছিল ৯৩ 


ভাগেরও বেশী । নারী ও পুরুষ সমান ভাবে অংশ 
গ্রহণ করেছে এই নির্বাচনে । নারী ও পুরুষের 
এই আনুপাতিক হার হবে ৪ঃ৬। সংখ্যাগত 
বিচারে মহিলাদের নির্বাচনের চিত্রটিও যথেষ্ট 
আশাপ্ৰদ 


একসাথে পা.ফেলে ধীরেধীরে এই সংস্থার ভিত্তি 


রচিত হয়েছে সারা পশ্চিমবঙ্গে । 'বর্ষান্থুক্রমে 


বিভিন্ন পর্যায়ে যে ভাবে প্রতি ব্লকে, শ্রাম- 


পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করা/হয়েছে 
তাতে সরকার সুযোগ পেয়েছেন এই eter 
লনের গতি ও প্রকৃতির সার্থক মুল্যায়ণে 1 











সংগঠিত সংগঠিত 
অঞ্চল পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত 
৬০ ৩৪২ 
৪০৯ ২৬৮৪ 
১৪৫ o - ১৫৩৪ 
৭১৪ ৪৫৫৬ 
২৪১ | ১৫৩৩ 
৫২ ৩৩০. 
৭৪৬ ৫২০ 
১১৭২ ৮০৩০ 
২৯২৫ | ১৯৬৫৬ 





(১) শ্রাম পঞ্চায়েতে নাহিল নির্বাচিত Ary . 

ংখযা ৯১ | 
(২) অঞ্চল y রঃ EA a 
সংখ্যা ২৭ | | 
(৩) নির্বাচিত অধ্যক্ষা উপাধ্যক্ষা সংখ্যা 1১৭ 
(৪) নির্বাচিত প্রধান । উপপ্রধান সংখ্যা ২ 
আপোষমূলক মীমাংসার মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে 
পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে করা হয়েছে | 
বয়সের মাপকাঠিতে নির্বাচনের প্রকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে প্রধান ও অধ্যক্ষদের 


CRE! সাধারণতঃ দেখা যায় প্রধানরা অধি- 





ae 


" গুরুত্বপূর্ণ | 


কাংশই ৪৫ বৎসরের: ওপরে কিন্তু অধ্যক্ষরা 
বেশীর ভাগ জায়গায় ৩৫ থেকে ৪৫ বহসরের 
মধ্যে। নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের মধ্যে 
পুরনো ইউনিয়ন বোর্ড সংস্থার ..রুমীদের 
সংখ্যাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । - সমাজতাত্বিক 
দিক থেকে নেতৃত্ব গঠনের বুনিয়াদ হিসাবে 
এই প্রকৃতিগত দিকগুলি নিঃসন্দেহে বিশেষ 
১৯৫৮ সাল থেকে সংগঠিত পঞ্চায়েতগুলি 
তাদের কাজের যে পরিচয় দিয়েছে তাতে 
উৎসাহী হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই 
নতুন তৈরি পঞ্চায়েতগুলি পুরনো ইউনিয়ন 
বোর্ডের তুলনায় অনেক বেশী অর্থ সম্পদ সংগ্রহ 
করেছে কর ও অভিকর হিসাবে | এই. সংগৃহীত 
অর্থের সদব্যবহারেও যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ পরিমণ্ডল '. 

শ্রামকেন্দ্রীক পঞ্চায়েতীরাজের মূল ভিত্তি 
AAS | মোটামুটি ১০০৪ .. লোকসংখ্যা 
ভিত্তিতে পরস্পর সংলগ্ন গ্রামগুলি. নিয়ে তৈরি 
এই গ্রামসভা । এইরকম মোটামুটি ৭৮টি 
গ্রাম সভা নিয়ে মোট ৬০০০--৮০০০ লোক 
সংখ্যার ওপর একটি করে. অঞ্চল তৈরি হয়েছে। 
গ্রামসভার প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটার মাত্রেই গ্রামসভার 


সদস্য । - এদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে. লোকসংখ্যার 


অনুপাতে.৯--১৫ জন সদস্য প্রতিনিধি নির্বাচিত 
হয় গ্রামপঞ্চায়েতে | গ্রামপঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা 
তাহাদের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করেন" 
অঞ্চল। পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি পরোক্ষ নির্বাচনে 


বসুন্ধরা £ আশ্বিন s ১৩৭২ 
কেবলমাত্র নির্বাচিত গ্রামপঞ্চায়েত . প্রতি- 
নিধিদের দিয়ে মোট ভোটারের সংখ্যার ভিত্তিতে 
নির্বাচিত, হন। : অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা 
তাদের প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচন করেন | 

প্রতিটি ব্লকের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ 
তৈরি হয়েছে। ব্লক এলাকার প্রতিটি অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের প্রধান, প্রতিটি অঞ্চলের অধ্যক্ষদের 
মধ্যে নির্বাচিত অধ্যক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্লকের কেন্দ্রীয় 


ও. রাজ্য আইনসভার সদস্যবৃন্দ, রাজ্যসরকার 


মনোনীত. ছ'জন মহিলা প্রতিনিধি ও অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের দু'জন প্রতিনিধি এবং আঞ্চলিক 
পরিষদের, সভ্যদ্বারা সহযোজিত দু'জন সমাজ- 
সেবীকে নিয়ে গঠিত এই আঞ্চলিক পরিষদ | 
স্থানীয় .বি, ডি, ও আঞ্চলিক পরিষদের মুখ্য 
আধিকারীক ( Chief. Executive officer ) 
এবং MFHT সহযোগী সভ্য (associate 
Member.) হিসাবে বিনা ভোটাধিকারে 
আঞ্চলিক পরিষদে কাজ করবেন। l 

o জেলাস্তরে প্রত্যেক আঞ্চলিক পরিষদের ' 
সভাপতি প্রতি মহকুমার দু'জন নির্বাচিত 
অধ্যক্ষ, জেলার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইন- 
সভার সদস্যবৃন্দ জেলা মিউনিসিপ্যালিটিগুলির . 
সভাপতিদের মধ্যে সরকার মনোনীত একজন ; 
জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি এবং রাজ্য- 
সরকার মনোনীত Var মহিলা প্রতিনিধি 
নিয়ে তরি, হয়েছে জেলা পরিষদ । জেলা! 
পঞ্চায়েত আধিকারিক এবং মহকুমার শাসকগণ 
সহযোগী, সভ্য হিসাবে কাজ পরিচালনা 
করবেন।..তাদের কোন. ভোটাধিকার থাকবে 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৬ সংখ্যা 


না। জেলার পঞ্চায়েত অফিসার প্রাথমিক 
পর্ধায়ে আগামী চার বছর জেলা পরিষদের 
সচিব হিসাবে কাজ পরিচালনা করবেন। 
রাজ্যসরকার আরও একজন পদস্থ কর্মচারীকে 
কাৰ্যনিৰ্বাহক আধিকারিক হিসাবে (Executive 
908০6 ) নিযুক্ত করবেন | 


পঞ্চায়েত সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য 


পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হোল জন- 
জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়ন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ 
সমাজের প্রতিষ্টা । তাই জেলা পরিষদের দায়িত্ব 
হোল জেলার কৃষি, কুটীরশিল্প, স্বাস্থ্য, জল- 
সরবরাহ, সেচ, সংযোগ শিক্ষা এবং অন্তান্য 
উন্নয়ন মূলক কর্মপ্রচেষ্টার পরিকল্পনা করা এবং 
পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা । এই উদ্দেশ্যেই 
বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে সমন্বয় YA 
রচনা এবং জেলাস্তর থেকে গ্রামস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত 
পঞ্চায়েতী সংস্থার তদারকী করার ভার গ্রহণ। 

আঞ্চলিক পরিষদগুলির দায়িত্ব সমস্ত 
উন্নয়ন মুলক কর্মস্থচীর পরিকল্পনা! এবং পরি- 
চালনার ব্যবস্থা করা। রক এলাকার সমস্ত 
অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির 
সমন্বয় সাধন এবং তত্বাবধান ব্যবস্থাও আঞ্চলিক 
পরিষদের দায়িত্ব | 

জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের 
সমস্ত কাজ পরিচালিত হবে নিম্নলিখিত স্থায়ী 
কমিটির মাধ্যমে-_ 

(1) অর্থ ও সংস্থা কমিটি ( Finance 
and Establishment Committee ) 


(2) জনস্বাস্থ্য কমিটি ( Public Heath 
Committee ) — 
(3) জন ate কমিটি (Public Works 
Committee ) 
' (4) কৃষি ও সেচ কমিটি সিন 
and Irrigation ) 
(5) শিল্প ও সমবায় কমিটি ( Industry 
and Co-operation ) 
(6) জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণ কমিটি 
( Public and Social welfare ) 
(7) প্রাথমকি শিক্ষা কমিটি ( Primary 
Education ) i 
(8) অন্য যে কোন বিষয়ক (Any o other 
Committee ) 
জেলা পরিষদের সভ্যরা এই সব কমিটির 
সভ্য হবেন এবং বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তার! 
( জেলা arataa ) বিভিন্ন কমিটিতে থাকবেন। 
স্থানীয় জেলা স্কুল বোর্ড জেলার প্রাথমিক 
শিক্ষার কমিটি হিসাবে দায়িত্ব ভার নেবেন৷। 
অঞ্চল পঞ্চায়েত দায়িত্ব নেবে নিয়লিখিত 
বিষয়ে (১) অঞ্চলের কর অভিকর ধার্যকরণ 
এবং আদায় । এই আদায় করা টাকা গ্রাম- 
পঞ্চায়েতের মধ্যে বিলি করা | | 
(২) চৌকিদার-ও দফাদারী ব্যবস্থা ; 
৩) স্তায় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা ; 
(8) গ্রামপঞ্চায়েতের সমন্বর সাধন | | 
প্রত্যেকটি অঞ্চল পঞ্চায়েত এলাকার 





উন্নয়নমূলক সবরকমের প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রাম- 


পঞ্চায়েতগুলির। wife সংস্থানের দায়িত্ব 





অঞ্চল পঞ্চায়েতের কিন্তু উন্নয়নমূলক সব রকম 
কল্যাণধর্মী কাজের সামগ্রীক দায়িত্ব গ্রাম- 
গঞ্চায়েতগুলির । এই যৌগ দায়িত্বভার gt 
পঞ্চায়েত সংস্থাকে একই উদ্দেশ্যে চালিত 
করছে। তাই পশ্চিম বঙ্গের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় 


গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েত এক এবং 


অবিচ্ছেগ্ভ i 
পঞ্চায়েতী সংস্থার আঁথিক সংস্থান 
গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ote 


সংস্থানের মূল ভিত্তি হোল অঞ্চল পঞ্চায়েত 
গুলির সংগৃহীত কর শ অভিকর। পঞ্চয়েতের 
কাজ ভালভাবে প্রিচালনের জন্য সরকার 
প্রতিটি অঞ্চল পঞ্চায়েতকে রাখিক (ক) 
১০০০২ টাকা উন্নয়নমূলক ‘কাজের জন্য দান) 
(খ) চৌকিদার ও দফাদার প্রভৃতির দেয় 
বেতন বাবদ মাসিক ১৫২/২০২ হারে গড়ে 
প্রতিজন চৌকিদার ও দফাদারের জন্য সাহায্য 
(গ) পঞ্চায়েত সেক্ৰেটারীর পূর্ণ বেতন ও 


ভাতার সমপরিমাণ অর্থদান। এই খাতে এখন 


প্রতিটি পঞ্চায়েত রাজ্য সরকারের কাছ থেকে 
গড়ে প্রায় ৩৫০০২ টাকা পেয়ে থাকেন। 
জনসাধারণের কাছ থেকে কর ও অভিকর 
প্রভৃতি বাবদ আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণও 
সরকারী সাহাষ্যের প্রায় সমপরিমাণ । তাছাড়া 
বিভিন্ন সরকারী বিভাগ থেকে উন্নয়নমূলক 
কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থও আসবে পঞ্চায়েত 
তহবিল থেকে | 

জেলা পরিষদ আইনে জেলা পরিষদ ও 


বসুন্ধরা ঃ আশ্বিন £ ১৩৭২ 


আঞ্চলিক পরিষদকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে বিভিন্ন ভাবে কর অভিকর প্রভৃতি 
ধার্য করে পঞ্চায়েতের আথিক সংস্থান করতে ৷ 
জেলাবোর্ডগুলির ay এর সমপরিমাণ অর্থ 
এককালীন দান হিসাবে সরকার জেলা 
পরিষদকে দান করবে । আদায়ীকৃত ভূমি 
রাজন্বের একটি বড় অংশও জেলা পরিষদ পাবে 
উন্নয়ন মূলক কাজের সংস্থানে। ''এ ছাড়া 
পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতের বরাদ্দ টাকা জেল! 
পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ মাধ্যমে ব্যয় 
হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক জেলা 
পরিষদও আঞ্চলিক পরিষদকে সরকার ২৫০০২ 
এক কালীন দান এবং ২৫০০২এককালীন অগ্রিম 
সাহায্য হিসাবে দিয়েছেন এ ছাড়া আদায়ী- 
কৃত ভূমিরাজস্বের শতকরা ২০% টাকা জেলা 
পরিষদও আঞ্চলিক পরিষদ পাবে | 


পঞ্চায়েতী রাজ প্রশিক্ষণ কমপুচী 


পঞ্চায়েতীরাজ আদর্শের সার্থক রূপায়নে 
এবং গণ নেতৃত্বের পূর্ণতা বিকাশের পথে 
সাহায্যের জন্য দেশব্যাপী বিরাট প্রশিক্ষণ 
কর্মস্থচী নেওয়া হয়েছে । স্থির হয়েছে যে 
প্রতি জেলায় একটি . করে প্রশিক্ষণ. কেন্দ্র 
খোলা হবে বেসরকারী নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণের 
জন্য । কল্যাণী উপনগরীতে একটি বিভাগায় 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেখানে 
অঞ্চল পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, ব্লক পঞ্চায়েত 
সম্প্রসারিক ও অন্যান্য সরকারী কর্মীদের শিক্ষা-' 
দানের ব্যবস্থা হবে। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর, 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্য! 
নদীয়া চবিশপরগণা, কুচবিহার জেলায় মোট 
৫টি পঞ্চায়েতীরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা 
হয়েছে । বর্তমান ale বৎসরে আরও 
তিনটি কেন্দ্র অনুমোদনের প্রত্যাশায় আছে। 
প্রতিবৎসর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা পরিচালিত 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে ( কল্যানী, রাচি, 
ভুবনেশ্বর ) বহু সরকারী ও বেসরকারী পর্য্যা- 
THA কর্মীকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে | 
উপসংহার 

পঞ্চায়েতীরাজ এক বিপ্লবী arf 
আমাদের দেশের শিক্ষার নিম্নহার, রাজনৈতিক 
দলাদলি, প্রাচীন সমাজের পস্ষিলতা, ভেদাভেদ 
ও স্বার্থবুদ্ধি এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের 
উদাসীনতার ফলে পঞ্চায়েতীরাজের বিরাট 
সম্ভাবনা কতখানি সার্থকভাবে রূপায়িত করা 
সম্ভব হবে সে সম্বন্ধে একদল চিস্তাবিদের মনে 
যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে । একথা সত্য যে 
পঞ্চায়েতীরাজ আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে 
গৃহীত হোলেও এই আদর্শের সার্থকতা প্রধাণতঃ 
তিনটি বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভরশীল £ 

(১) প্রথমতঃ দেশের সাধারণ মানুষকে 
তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা কতখানি সজাগ 
করে তুলতে পারব । 





i 
H 


(২) দ্বিতীয়তঃ সেই দায়িত্ব পালনে 
আমরা সাধারণ মানুষকে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় 
কর্মকেন্দ্রীক নেতৃত্ব গ্রহণের পথে কতখানি 
সার্ক করে তুলতে পারব। 

(৩) তৃতীয়তঃ দেশের স্বার্থে, স্থানীয় 
উন্নয়নে বিশেষ করে উৎপাদনশীল পরিকল্পনায় 
গ্রামীণ জনশক্তিকে কতখানি সংহত 'করে 
পঞ্চায়েতী কাজে লাগাতে পারবে । পঞ্চায়েতী 
রাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই তিনটি 
মৌলিক প্রশ্নের সার্থক সমাধানের উপর | | এই 
মহতী দায়িত্ব স্বভাবতঃই কঠিন। এই প্রসঙ্গে 
আমরা স্মরণ করি মহান নেত! পণ্ডিত নেহেরুর 
সাবধান বাণী ঃ ৰ 

“জগৎ আমাদের দিকে চেয়ে আছে। 
যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে আমর! GP হই, এবং 
স্থানীয় ঝগড়া ও দলাদলির মধ্যে জড়িয়ে 
পড়ি তাহলে আমাদের আদর্শে আমরা কোনদিন 
পৌছাতে পারবো না। নিজেদের আমর! 
তাহলে হাস্তাস্পদ করে তুলবো | রা 

তাই আমাদের প্রার্থনা “তোমার পতাকা 
যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি i 
সার্থক হোক, শুভ হোক, আমাদের পঞ্চয়েতী- 
রাজের যাত্রাপথ 1 








| 
| 
| 





টানি 


ভাৰতে কৃষি-যন্তিকৰণ 


অশোক বস্তু 


বর্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ। যন্ত্রের যুগে 
যন্ত্রের ব্যবহার' বা যন্ত্রের প্রয়োগ’ কথাটা 


আমাদের কাছে খুবই পরিচিত-যন্ত্রের প্রধান ' 


wb সুবিধা হচ্ছে-(১) যন্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি 


করে এবং (২) যন্ত্র শ্রমিকের কায়িক শ্রম লাঘব 
করে 1 কম পরিশ্রমে বেশী উৎপাদন আমাদের 
কাছে সর্বদাই কাম্য । সেদিক থেকে ভারতবর্ষের 
কৃষিতে যন্ত্রের প্রয়োগ খুবই যুক্তিযুক্ত । জমির 
উৎপাদনের দিক থেকে ভারতবর্ষ এখন পৃথিবীর 
সর্বনিয়স্তরের দেশগুলির একটি। ভারতের 
ক্ৰমবৰ্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে একথা 
বিবেচনা করলে খুবই নিরাশ হতে হয়। 
রাশিয়া আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত পাশ্চাত্য 
দেশগুলি জমিতে যন্ত্রের প্রয়োগ করে বহুলাংশে 
উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। যন্ত্রের সাহায্যে 
শুধুমাত্র চাষযোগ্য জমিরই উৎপাদন বাড়ান 
যায় না, পতিত জমি উদ্ধার করে মাঠ চাষযোগ্য 
জমির পরিমাণও বাড়ান যায়। অর্থাৎ সমস্ত 
জমির পূর্ণ সদ্ধযবহার সম্ভব | 

ভারতবর্ষে অবশ্য কৃষিতে অন্ন মাত্রায় 
যন্ত্রের প্রয়োগ ইতিমধ্যেই হয়েছে । ভারতবর্ষ 
আমেরিকা থেকে কিছু ita আমদানী 
করেছে। ট্র্যাক্টরের সাহায্যে উত্তর প্রদেশ, 
মধ্যপ্ৰদেশ ও পাঞ্জাবে কিছু কিছু পতিত জমিও 
উদ্ধার করা হয়েছে! fee প্রয়োজনের 


১১ 


তুলনায় এগুলি খুবই সামান্য । আপাতদৃষ্টিতে 
কৃষি-যন্ত্রিকরণ যথেষ্ট সুবিধাজনক মনে হলেও 
এটাকে গ্রহণ করার পথে কতগুলি শক্ত বাধা 
রয়েছে। 

ভারতবর্ষে চাষের জমির ক্ষুদ্র আয়তন 
ও বিচ্ছিন্ন অবস্থান যন্ত্র প্রয়োগের পথে একটা 


মস্ত বাধা। Bsa প্রভৃতি উন্নত ধরণের 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভালভাবে জমি চাষ 


করতে গেলে একখণ্ড জমির আয়তন ১০০ 
একরের মত হওয়া দরকার । সে জায়গায় 
ভারতীয় জমিগুলির অধিকাংশেরই (গড়) 
আয়তন ৫ একর মাত্র (পরিকল্পনা কমিশনের 
হিসাব অনুসারে)। আমাদের দেশের ভূমি 
ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদির ফলে 
জমির আয়তন ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং 
একই কৃষকের জমি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে 
পড়ছে । অর্থনীতির ভাষায় বলতে গেলে 
বলতে হয় যে জমির উপবিভাজন ও বিখগ্ডন 
বাড়ছে । তার ফলে কৃষিতে যন্ত্রের প্রয়োগের 
সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে । 

ভারতীয় কৃষকদের অবস্থাও যন্ত্রিকরণের 
বিপক্ষে । প্রথমতঃ কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং 
অধিকাংশ কৃষকই খণগ্রস্ত। এই fs 
ছরবস্থার জন্য তাদের পক্ষে মূল্যবান আধুনিক 
যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ এটা 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


খুবই পরিতাপের বিষয় যে এখনও পর্যন্ত 
আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই অশিক্ষিত 
এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বন্ধে Aw | 
যন্ত্র পেলেও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তার! 
সেই যন্ত্রের সদ্ব্যবহার করতে পারবেন A 
তাছাড়া আধুনিক অনেক যন্ত্রপাতিই বৈদ্যুতিক 
শক্তির সাহায্যে চলে। সেদিক থেকেও 
অসুবিধা আছে । আমাদের গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যাতিক 
শক্তির একান্ত অভাব | 
কৃষি-যন্ত্রিকরণের পক্ষে আর একটা বিশেষ 
বাধা হচ্ছে বেকার সমস্যা । জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
ফলে সীমিত জমিতে অধিক সংখ্যক কৃষক চাষ 
করছেন। তারফলে কৃষিতে প্রচ্ছন্ন বেকারের 
ংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে । অর্থাৎ প্রয়োজনের 
তুলনায় অতিরিক্ত লোক একই জমিতে চাষ 
করছে এবং সেই অতিরিক্ত লোকের সংখ্যা 
ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে 
কৃষি-শ্রমিকের শতকরা ৮৫ জনই অস্থায়ী 
(০a5Ual)--এদের নিজন্ব কোন জমি নেই 
এবং কাজে নিযুক্ত হবার কোন নিশ্চয়তাও 
নেই। তাছাড়া সমস্ত কৃষকই ফসল উঠবার 
পর ছমাসের মত বেকার থাকে যাকে বলা হয় 
মরগুমী বেকার অবস্থা। কাজেই যন্ত্রের 
প্রয়োগ ছাড়াই আমাদের কৃষকদের বেকার ও 
Se বেকার অবস্থা খুব খারাপ। এর উপর 
আবার যদি কৃষিতে যন্ত্রেয় প্রয়োগ হয় তাহলে 
তার দরুন বহু কৃষক নতুন করে বেকার হয়ে 
পড়বে | কারণ একটা যন্ত্র বহু শ্রমিকের কাজ 
করতে পারে | 


এসব ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রার সমস্তা - 
রয়েছে! কৃষি-যন্ত্রিকরণের জন্য যে ধরনের 
আধুনিক যন্ত্রপাতির দরকার তা আমাদের 
দেশে পাওয়া যায় না_বিদেশ থেকে কিনতে 
হবে। কিন্তু আমাদের দেশে এখন বৈদেশিক 
মুদ্রার অভাব খুব বেশী। দ্রুত শিল্পের উন্নতির 





. জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি অপরিহার্য তা কেনার 


১২ 


জন্য আমরা আমাদের সীমিত বৈদেশিক মুদ্রাকে 
অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে খরছ করছি । কাঁজেই 
কৃষি-যন্ত্রিকরণের জন্য খরচ করার মত বৈদেশিক 
মুদ্রার সংস্থান আমাদের নেই । 

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা 
যাচ্ছে যে যন্ত্রের যথেষ্ট সুবিধা! থাকা সত্বেও 
কতগুলি বাস্তব অসুবিধার জন্য আমরা । সেই 
সুবিধা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে ।বাধ্য 
হচ্ছি। কিন্তু যে বাস্তব অসুবিধাগুলির | কথা 
আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলি এমনই; যে 
স্বাভাবিকভাবে দূর হতে অনেক সময় নেবে। 
অথচ অন্বিধাগুলি যতদিন, বজায় থাকবে 
ততদিন যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব aT তবে কি 
আমরা অনিশ্চিত কালের জন্য যন্ত্রের বুবহার 
ও তার সুবিধা থেকে নিজেদের দুরে সরিয়ে 
রাখব? বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও বিজ্ঞানের 
আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারব না? 


i 
i 


এক 
কথায় এর জবাব দেওয়া শক্ত । তবে বিষয়টা 
একটু তলিয়ে দেখলে মনে হয় যে ঠিক এই 


সময় আমাদের দেশের কৃষিতে হঠাৎ একসাথে 
বড় এবং ব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রের প্রয়োগ মোটেই 
সম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে এটাও ঠিক নয় 
| 





A^ যেকোন প্রকার যন্ত্রের প্রয়োগ বা তার জন্য 


যথাযথ চেষ্টা করাও বর্তমানে অন্ুচিত। 
সবদিকে মোটামুটি একটা ভারসাম্য বজায় 
রেখে (অর্থাৎ অর্থনীতির বিভিন্ন দিকের উন্নতির 
সঙ্গে সমতা রেখে ) কৃষি-যন্ত্রিকরণের সমস্যা 
সমাধানের পথে আমাদের ধীরে ধীরে একট! 


E সুপরিকল্পিত নীতি অনুসারে এগুনো উচিত। 


A Ma 


এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের সর্বদাই মনে 


রাখা দরকার যে অর্থনৈতিক দিক থেকে 
ভারত একটি অনুন্নত দেশ এবং অনুন্নত দেশে 
কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম । কাজেই বাধা যতই 
শক্ত হোক না কেন, তাকে পার হবার জন্য 
আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। 
কৃষির উন্নতির উপরেই আমাদের দেশের 
সামশ্রিক উন্নতি এবং ভবিষ্যত নির্ভর করছে |: 
উপরে যে অস্ুবিধাগুলির কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে সেগুলির কোন কোনটা দূর করার 
জন্য সরকার কিছু কিছু চেষ্টা করেছেন। 
অবশ্য ঠিক কৃষি-যন্ত্রিকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে 
এ চেষ্টা হয় নি। যাই cate খানিকটা কাজ 
হয়েছে। যেমন জমির একত্রীকরণের জন্য 
সরকার চেষ্টা করেছেন | কৃষকরা যাতে নিজেদের 
চেষ্টায় দূরের জমির সাথে কাছের জমি বিনিময় 
করে সেজন্য সরকার প্রচারের মারফত কৃষকদের 
উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন। কোন 


কোন ক্ষেত্রে সরকার বাধ্যতামূলক একত্রী- 


করনের জন্য আইনও পাশ করেছেন। তাছাড়া 
ভারত সরকার পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ 
অনুযায়ী সমবায় পদ্ধতিতে গ্রাম পরিচালন 


কারণ 


১৩ 


বসুন্ধরা £ আশ্বিন £ ১৩৭২ 
ব্যবস্থার (Co-operative village Manage- 
ment) প্রবর্তন করেছেন। এই ব্যবস্থা 
অনুযায়ী কাজের স্বুবিধার জন্য প্রত্যেক গ্রামে 


সমস্ত গ্রামবাসীর জমি এক পরিচালনাধীনে 


থাকবে। কিন্ত এতে করে তাদের মালিকানার 
কোন ক্ষতি হবে না। মালিকানা বজায় রেখে 
জমিতে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করা হবে। 
এভাবে জমির উপরিভাগ জনিত অসুবিধা 
এড়ান যাবে । এছাড়া জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ 
মধ্যসত্বাধিকার লোপ এবং পরিকল্পিত ভূমি 
নীতির সাহায্যে সরকার জমির যথাযথ ও সুসম 
বণ্টনের চেষ্টা করছেন | 
কৃষিতে দক্ষ পরিচালকের জন্য সরকার 
কতগুলি কৃষি মহাবিদ্যালয় ( Agriculture 
College ) স্থাপন করেছেন । আজকাল স্কুলেও 
অনেক যায়গায় কৃষি বিজ্ঞান ( Agriculture 
Stream) রয়েছে যেখানে কৃষিবিষ্ভা পড়ান হয় | 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সাহায্যে সরকার সেচ 
ও শক্তির যোগান বাড়ানর চেষ্টা করছেন। 
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের (State owned agencies) 
মাধ্যমে ছোট ছোট ট্রাক্টর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
হালকা যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাও কিছু কিছু করবার 
কথা সরকার ভাবছেন | 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে সে সরকারের এ সমস্ত 
কার্ধাবলী কৃষি-যন্ত্রিরণের অনুকূলে যাচ্ছে। 
সরকার যে কাজগুলিতে . হাত দিয়েছেন 
কৃষি-ন্ত্রিকরণের দিক থেকে সেগুলি খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কাজের চেষ্টা ও সাফল্যের 
পরিমাণ এখনও পর্যন্ত খুবই নগণ্য । আমরা 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


অবশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে যন্ত্র 
প্রয়োগের ব্যাপারে আমাদের ধারে ধীরে এগুতে 
হবে। কিন্ত দেখা যাচ্ছে যে এ বিষয়ে 
সরকারের গতি অতিরিক্ত ধীর। যতদূর বোঝা! 
যাচ্ছে সরকার এ বিষয়ে বর্তমানে মনেপ্রাণে 
ভাবছেনও না। একটু মনযোগ দিয়ে ভাবলে 
কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারের পথে যে সমস্ত 
বাধাগুলি প্রকট হয়ে আছে তার অনেকগুলিই 
আমরা এড়াতে পারি । যেমন যন্ত্র প্রয়োগের 
জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি দরকার তা অধিকাংশই 
বিদেশ থেকে আনতে হবে এবং তার জন্য 
বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বলা 
চলে যে আমাদের অর্থনীতিতে কৃষির অপরিসীম 
গুরুত্বের কথা fowl করে সরকারের উচিত 
এদেশে অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরীর 
ব্যবস্থা করা । প্রথমেই খুব বড় TW ব্যয়সাপেক্ষ 
যন্ত্র তৈরী করার দরকার নাই । কারণ আমরা 
ধীরে ধীরে যন্ত্রের প্রয়োগের পক্ষপাতী । 
যেগুলি একেবারে সম্ভব নয় সে রকম কিছু 
যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে কিনে আনাও যেতে 
পারে। সেজন্য অবশ্য খানিকটা বৈদেশিক 
মুদ্রা ব্যয় হবে। কিন্ত যদি তার থেকে আমরা 
আশানুরূপ ফল পাই তবে কৃষির অসীম 
গুরুত্বের দিকে তাকিয়ে আমাদের সীমিত 
বৈদেশিক মুদ্রার একাংশ কৃষির ব্যাপারে খরচ 
না করার পেছনে কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ 
থাকতে পারে a) আমাদের সর্বদা মনে 
রাখা উচিত cy আমাদের দেশে শিল্পের 
থেকে কৃষির গুরুত্ব অনেক বেশী এবং শিল্পের 


১৪ 


উন্নতিও শেষ পর্যন্ত কৃষির উন্নতির | উপর 
নির্ভরশীল | | 
আমরা যদি ধীরে ধীরে যন্ত্রের প্রয়োগ 
করি তাহলে কৃষকের দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতাও 
খুব একটা বড় বাধা হবে না। উপযুক্ত সরকারী 
সাহায্য ও পরিচালনা দ্বারা সমবায় গ্রাম 
ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য সমবায় সমিতির 
মারফত আমর! কিছু কিছু যন্ত্রের ব্যবস্থা করতে 
পারি। আমরা বলেছি যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমে সরকার ছোট ছোট Hiss ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় হালকা যন্ত্রপাতির খানিকটা ব্যবস্থা 
করার চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে সরকার 


‘aft সক্রিয় হন তবে বিভিন্ন সমবায় সমিতি- 


গুলির সাহায্যে কিছু যন্ত্রপাতি কৃষকদের হাতে 
তুলে দিতে পারেন। কৃষকদের অজ্ঞতা 
সাধারণ এবং পেশাগত বা কারিগরী--দূর করার 
জন্য গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার _সাধারণ। এবং 
পেশাগত বা কারিগরী দরকার । সাধারণ 
শিক্ষার প্রসার অবশ্য কিছুটা আজকাল হচ্ছে, 
তবে সেটাকে আরোও বাড়ান দরকার । | আর 
পেশাগত শিক্ষার জন্য গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত উচ্চ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় ( কলেজ ) 
রয়েছে সেগুলিতে (সাধারণ শিক্ষার উপর 
জোর কমিয়ে) বিশেষ ভাবে কৃষি-বিগ্ভা শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা উচিত। তাহলে কৃষক ও; তার 
পরিবারভুক্ত লোকেরা নিজেদের অঞ্চলে 
থেকেই কৃষি-বিগ্ভা লাভের সুযোগ পাবেন 
এবং শিক্ষালাভের পর চাষের সময় রাস্তব 


ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করতে পারবেন । যারা 
| 





a 


` 


কলেজের শিক্ষা পাবেন ( ডিগ্রি কোর্স ) তাদের 
দ্বারা ভালভাবে পরিচালকের কাজ হতে 
পারবে বলে আশা করা যায়। এটা একবার 
RY আকারেও চালু করতে পারলে অর্থাৎ 
বিভিন্ন গ্রামে পেশাগত শিক্ষা পেয়েছেন এরকম 
কিছু লোকের সাহায্যে অল্প মাত্রায় যন্ত্রের 
ব্যবহার আরম্ভ হলেও শুধুমাত্র দেখে দেখে 
বা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে অনেক গ্রামবাসী যন্ত্রের 
প্রতি অহেতুক ভীতি ব! অজ্ঞতা কাটিয়ে উঠতে 
পারবেন । a | 
অতএব সুফল ও সুবিধার কথা চিন্তা 
করে কৃষি-যন্ত্রিকরণের জন্য যদি আমরা সত্যি 
সত্যি চেষ্টা করি তাহলে জমির উপবিভাজন 
ও বিখণ্ডন, যন্ত্রপাতি ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, 


&_ কৃষকের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা ইত্যাদি অস্ুবিধা- 
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গুলিকে আমরা অনেকাংশে কাটিয়ে উঠতে 
পারি। fee এখানে আর একটা প্রধান 
অস্থবিধা থেকে যাচ্ছে_সেটা হচ্ছে বেকার 
APD | এবং প্রকৃতপক্ষে এটাই সবচেয়ে বড় 
বাধা ও অসুবিধা ৷ কৃষি-যন্ত্রিকরণের দরুন যে 
. সব লোক বেকার হয়ে পড়বেন তাদের জন্য 
বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্পের 
প্রসার হচ্ছে, তাতে কিছু লোক কাজও 
পাচ্ছেন | 
সমস্যাই সমাধান হচ্ছে না, কৃষিতে যন্ত্রের 
ব্যবহারের ফলে যে অতিরিক্ত বেকার হবে 
তার সমস্যা সমাধানের কোন প্রশ্নই উঠেনা | 
তবে যদি উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রম-প্রধান করা 
যায়, অর্থাৎ উৎপাদনে কম মুলধন ও অধিক 


কিন্ত তার দ্বারা সাধারণ বেকার 
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বসুন্ধরা £ আশ্বিন £ ১৩৭২ 


শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, তাহলে কম মুলধনে 
বেশী শ্রমিকের কর্মসংস্থান হতে পারে । তার 
জন্য ভারী শিল্পের সাথে সাথে (যাতে বেশী 
মূলধন দরকার হয়) ভোগ-সামগ্রী শিল্প এবং 
gu ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। 
তাতে করে কন্ম্সিংস্থানের সাথে মুদ্রাস্ফীতিও 
কমবে । এছাড়া কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় 
সাধারণ হাক্ষা যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কাজেও 
কিছু লোক নিযুক্ত হতে পারে। যন্ত্রপাতি 
ছাড়াও সরকারী সাহায্য ও পরিচালনায় 
বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে 
ক্ষুদ্র জলসেচ পরিকল্পনা, রাস্তাঘাট তৈরী 
প্রভৃতিতে আরোও কিছু লোক কাজ পেতে 
পারে। সরকার যন্ত্রের সাহায্যে পতিত 
জমি উদ্ধারের কাজে হাত দিতে পারেন | 
তাতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ . বাড়বে, 
কষিউৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কিছু বেকার 
কৃষকের কাজ হবে। এ সমস্ত ব্যবস্থা 
কার্যকরী হলে ধীরে ধীরে ate ধরণের 
যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ফলে যাঁরা বেকার হয়ে 
পড়বেন, তাদের অধিকাংশেরই কর্মসংস্থান 
হবে বলে মনে হয়। সর্বোপরি যন্ত্রের ব্যব- . 
হারে ফসলের উৎপাদন বাড়বে, কৃষকের আথিক 
অবস্থা ভাল হবে। কাজেই বাস্তব কথ! হচ্ছে 
এই যে এ অবস্থায় কৃষকের ঘরে যদি কিছু 
বেকার থাকেও, তাহলেও তার অবস্থা আগের 
থেকে খারাপ হবে না। 

অনুন্নত অর্থনীতিতে কোন নতুন ব্যবস্থা 
চালু করতে গেলে সরকারী উৎসাহ উদ্যম ও 


বনুদ্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


তার. সাথে কিছু পরিমাণ ঝুকি নিতেই হবে । কৃষিতে যন্ত্রের প্রয়োগ করলে আমরা ঝুঁকির " 
ভারতে কৃষি-যন্ত্রিকরণের বিষয়েও একই কথা পরিমাণ কমিয়ে বা ঝুঁকি এড়িয়ে সমৃদ্ধির পথে 
প্রযোজ্য ৷ তবে ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিত ভাবে এগিয়ে যাব বলে বিশ্বাস। 
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, বাৎসরিক 


o (একটি সভা ও পুষ্টিকর fe) ৮৭ 
মুরারি প্রসাদ গুহ (রিও 


“ বেশ .কয় বছর 'আগে বর্ধমান জেলার 
গুষকরা ডাক বাংলোর পশ্চিম বাংলার বর্তমান 
মুখ্যমন্ত্রী একটি wets কথা . বলেছিলেন.। 
নির্বাচনী প্রচারের কাজে গুষকরার কয়েক মাইল 
দুরে গ্রামে গেছেন | মাঠে অনেক গরু চরছিলো 
দেখে রাখালকে জিজ্ঞাসা করেন কিছু ga পাওয়া 
যায় কিনা_ চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গেই ছিল। 


রাখাল বলেছিলো “এ গরু দুধ দেয় না নেদায়’। : 


আমরা আমাদের দেশে গরুকে গো. মাতা 
রূপে পূজা করে if) কিন্তু তার ঠিকমত 
গরিচর্য্যা করি না যার. ফলে একপাল গরু 
হয়তো থাকে। কিন্তু দুধের পরিমাণ অত্যন্ত 
কম পাওয়া যায়। এ ধরনের গরু পোষা 
অপব্যয় ছাড়া আর ভিছু-নয়। ছুঃখের বিষয় 
এই অপব্যয় সম্বন্ধে আজও অনেকে সচেতন 
নন। গবাদি পশুকে উপযুক্ত গোখা্য না দিলে 
প্রয়োজনীয় gy- fe ভাবে পাওয়া যাবে? 
আমাদের জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে দুধের উৎপাদন 
তাল রাখতে পারছে না। সে জন্য দ্ধের 
অভাবে আমাদের atts ক্রমশঃ প্রোটীনের 
অভাব দেখা দিয়েছে। আমাদের মোট 
ক দুধ উৎপাদনের মোটামুটি পরিমাণ 
হচ্ছে ১৭৭'৭ লক্ষ টন এবং তাতে দৈনিক মাথা 
পিছু ১৩৫ গ্রাম দুধ আমর! সরবরাহ করতে 
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পারি অথচ পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে দৈনিক মাথা 
পিছু অন্ততঃপক্ষে ২৮০ গ্রাম দুধ সরবরাহ কর! 
প্রয়োজন । আমাদের বর্তমান উৎপাদন দ্বিগুণ 
করতে পারলে আমাদের সে প্রয়োজন মেটান 
সম্ভব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে গরুর দুধের 
উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব নয়। 

জাপান, চীন এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 
অনেকগুলি দেশ তাদের ছুধের সমস্যা সমাধান 
করেছেন সয়াবীনের ছুধ দিয়ে এবং জানা গেছে 
যে প্রায় ২ হাজার. বছর আগে একজন চীনা 
দার্শনিক ওয়াহি. নাইন সেলাং-এর আবিফার 
করেছিলেন | f 

এই সব দেশগুলিতে বিশেষ করে চীন 
দেশে সয়াবীনের দুধের ব্যবহার খুব ব্যাপক | 
সয়াবীনের ge তৈরি একটি নিত্য, কাজ। | 


খাদ্য মূল্য 

পুষ্টির দিক দিয়ে সয়াশিম a সয়াবীন যা 
থেকে gy তৈরী হয়, পৃথিবীর শিমজাতীয় 
ফসলের সবচেয়ে উপরের ধাপে এর স্থান। 
এর বৈজ্ঞানিক নাম গ্রিসাইন ম্যাক্স এবং এর 
আদি বাসস্থান পূর্ব এশিয়া | 

প্রোটিন এবং স্েহজাতীয় পদার্থের দিক 
থেকে এর স্থান শিম ও তৈলবীজের মাঝখানে | 


বনুদ্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ wd সংখ্যা 


শিম জাতীয় ফসল হিসাবে এর প্রোটিনের 
পরিমাণ অত্যন্ত বেশী ( প্রায় ৪০-৫০% ) কিন্তু 
তৈলবীজ হিসেবে এর স্লেহজাতীয় পদার্থের 
পরিমাণ অত্যন্ত কম (প্রায় ১৬২০%)। 
অবশ্য প্রোটিন এবং স্মেহজাতীয় পদার্থ উভয়ের 
পরিমাণের তারতম্য হতে পারে চাষ আবাদ, 
মাটি এবং আবহাওয়া, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন জাতের দরুণও | 


দেখ! গেছে যে সয়াবীনের তেল, যার মধ্যে 


প্রচুর পরিমাণে স্বভাবজাত ফ্যাটি এসিড 


আছে, তার পরিপাকাঙ্ক অন্যান্য গ্রহণযোগ্য 
উদৃভিজ তেলের মতই এবং নিত এর 
একটি বিশেষ স্থান আছে। 

সয়াশিম এবং তার বিভিন্ন ই 
রাসায়নিক গঠন নীচে দেওয়া হোল ( মহীশুর 
সি. এফ. টি. আই থেকে ) 2 








বীজপত্রাবকাণ্ড 








সম্পূর্ণ দানা 

উপাদান বিস্তার গড় বীজপত্র খোসা বা SRST 
ata 3% ৫-৭ ' are ১০৬ ১২৫ ১২৭ 
প্রোটিন% ৩৬-৫৭০ ৪০০ ৪১৩ q'o ৩৬'৯ 
শ্বেতসার% ১৪-২৪ ১৭০ ১৪'৬ gyre ১৭'৩ 
স্নেহ পদার্থ% ১৩-২৪ ১৮০ ২০'৭ ০৬ ১০৫ 
ছাই% ৩-৬ ৪'৬ 8'8 ৩৮ ৪১ 

বাজারে যে সয়াশিমের বীজ পাওয়া যায় ga তৈরী ! 


তার বিভিন্ন অংশের পরিমাণ হচ্ছে খোলা! প্রায় 
৮%, বীজপত্র 99% এবং বীজপত্রাবকাণ্ড বা Fe 
মুকুল ২%। 

সয়াশিমে চুণ, ফসফরাস, লৌহ এবং 
ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ বেশ ভাল কিন্তু চুণ 
এবং ফসফরাস পূর্ণ বয়স্ক মান্থুষ খুব কমই গ্রহণ 
করতে পারে । খাদ্য প্রাণের দিক থেকে বি 
ama ay প্রাণের একটি ভাল এ, বিশেষ করে 
থিয়ামিনের পরিমাণ খুব বেশী এবং Ata প্রাণ 
ই এবং কে খুব বেশী পরিমাণে আছে। 


১৮ 


কাচা সয়াশিমের খাদ্য মূল্য খুবই নীচের 
দিকে! কারণ হচ্ছে কতকগুলি দমনমূলক 
পদার্থের যা উপযুক্ত পরিবেশে তাপের দ্বারা 
ধ্বংস করা যায়। কাঁচা সয়াশিম ফুটিয়ে নিলে 
এর পুষ্টি মূল্য অনেক বেড়ে যায় (গ্রহণযোগ্য 
মেথিওনাইন ও সিস্টাইন বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন Ji 
ুষ্টিমূল্য ঠিক সেই পরিমাণে বাড়ে যে পরিমাণে 
দমনমূলক পদার্থ ধ্বংস হয়। খুব বেশী তাপে 
পুষ্টি মূল্য কমে যায় এবং শুকনো তাপে (কোন 


কাজই হয় না। 





I 
| 





S 


পরীক্ষা করে আরও দেখা গেছে যে 
উপযুক্ত তাপ দিয়ে aeta বি ১২, অরিও- 


 মাইসিন এবং মিলিতভাবে অরিওমাইসিন এবং 
ট্রেপটোমাইসিন কাচা. সয়াশিমের পুষ্টি মুল্য . 
যেভাবে বাড়িয়ে দেয়, অথবা মেথিওনাইন এবং 


সিস্টাইন সংযোগ দিয়ে কর! সম্ভবপর হয় ঠিক 
সেই রকম পুষ্টি মূল্য বাড়ানো সম্ভব বীজে 
অংকুর গজিয়েও ৷ . 

আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের 
প্রাণীজাত ga চাহিদার তুলনায় উৎপাদনে 
আমরা অনেক পিছনে পড়ে আছি। কাজেই 
এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে কি করে অল্প 
দামে বিকল্প দুধের ব্যবস্থা করা যায়। সয়াশিমের 
যে খাগ্গুণ আছে তাতে সয়াশিম থেকে gy 
তৈরি করে তা ছুধের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার 
করা যায়। সয়াশিমের দুধে কিছু খনিজ পদার্থ 





বস্থন্ধরা £ আশ্বিন £ ১৩৭২ 
যোগ করলে এই gy অতি উৎকৃষ্ট বিকল্প দুধ 


. হিসেবে ব্যবহার করা যায়| ' 


নীচে তুলনামূলক ভাবে সয়াশিমের দুধের 
রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ গরুর দুধের সঙ্গে 
(মহীশূর সি. এফ. টি. আর. আই. থেকে) 
দেওয়া হোল ( মূল্যমান প্রতি ১০০ গ্রামে )ঃ 





পরিপোঁষক সয়াশিমের দুধ গরুর দুধ 
মোট ঘণ বস্তু (গ্রামে ) ১০৫৫ ১৩৪৪ 
প্রোটিন (এন ৮৬২৫) ৪২ তং 
স্নেহ পদার্থ ( at ) ২৪ 8৯ 
শ্বেতসার (গ্রা ) we o 8% 
ছাই (গ্রা) ০*৭৫ ০:৭৪ 
চুণ (গ্ৰা) ০০৮,০১১, 
ফসফরাস ( a) | ০*১৩ ০০৭ 


লৌহ ( মিলি att ) ১২ ০২ 





পরিপোষক সয়াশিমের দুধ গরুর দুধ 
প্রতি লিটারে খাগ্ প্রাণের পরিমাণ থিয়ামিন (মি গ্রা ) ০৮২ ০৪৫ 
রিবোফ্লাবিন (মি গ্রা) ১১০ ১৭০ 
নিকোটিনিক এ্যাডিস (মি গ্রা) ২৪৯ ১২৬ 
এ্যাক্সরবিক এ্যাসিভ (মি গ্রা) ' ২১৬ ১৫৯ 
খাদ্য প্রাণ এ ( আন্তর্জাতিক মাত্রা ) প্রোঃ ভিটামিন হিসাবে ৭৫০ ১৫০০ 


দুধ তৈরীর পদ্ধতি 
ঝাড়াই বাছাই করা.সয়াশিমের ১ কিলো 
দানা উপযুক্ত পরিমাণ জলে ৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে 


রাখতে হবে এবং তার পর WAT করে খোলা 
জায়গায় ৪৮ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতে হবে । এই 
সময়ের মধ্যে দিনে ২ বার করে থলেটি ভিজিয়ে, 


AQHA 3 সপ্তদশ বর্ষ ; wd সংখ্যা 
দিতে, হবে যাতে দানাগুলো ভিজে . অবস্থায় 


থাকে। এর পর হাতদিয়ে ঘসলেই খোসাগুলো. 


ছেড়ে আসবে ।. বীজগুলি থেকে তিক্ত রঞ্জক 
এবং দমন JAS পদার্থ দূর করার জন্য বীজের 
সঙ্গে ৪ গুণ জল নিয়ে তাকে ৭০ সে. তে 
ই ঘণ্টা গরম করতে হবে। এই গুলি আরও 


ভালোভাবে করতে গেলে ০.২% খাবার সোডা! . 


অথবা ১% গ্লিসারিন এই জলের মধ্যে দিতে 
হবে। এবারে বীজ ফোটানো জল ফেলে দিয়ে 
বীজগুলিকে গরম জলে ভালভাবে ধুয়ে নিতে 
হবে | es 
তারপর পরিক্ষার শাসগুলি ভাল করে 
ডাল বাটার মত পেষাই করতে হবে। একাজ 
বড় আকারে করতে হলে ভেজা! পেষাই যন্ত্রের 
সাহায্যে করা যেতে পারে । পেষাইয়ের পর 8 
গুণ জলের সঙ্গে একে ২ ঘণ্টা সেদ্ধ করতে হবে 
এবং তারপর কাপড়ে ছেকে নিলেই সয়াশিমের 
দুধ পাওয়া যাবে। চুণ (ক্যালসিয়াম ), খাছ 
প্রাণ ইত্যাদি মিশিয়ে একে আরও পুষ্টিকর করা 


যায় এবং চিনি প্রয়োজনমত মিশিয়ে নিতে 


হবে। 

" সয়াবীনের দুধে নিজস্ব একটা স্বাদ আছে। 
দই তৈরী করলে ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে gE 
থেকে দই তৈরী হওয়ার সময় এই স্বাদ গন্ধ 
একে বারে চাপা পড়ে যায়। এই কাজের জন্য 
১-২% ইক্ষু চিনি মেশানো সয়াদুধে এস. 
ASA এবং পি.নাইট্রোভোরাস এই 
ছুটি ব্যাকটিরিয়ার মিশ্রণ প্রয়োগ করা যায় ।- 

সয়৷ দুধ এবং দইয়ে প্রোটানের -পরিমাণ 


মন্তব্য | 


২০ 


“যন্ত্রে সয়াশিম পেষাই করা হতো। এর 


গাইয়ের দুধের ভুলনায় ৯১% এরও বেশী এবং 
জৈব মূল্য. ( বাইলজিক্যাল ভ্যালু) ৮০৯০% d 
যা.ক্যালসিয়াম এবং খাদ্য প্রাণ ইত্যাদি যো? 
করে আরও বাড়ানো AST . | l 
O পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে শিশুরা 
গাইয়ের দুধের তুলনায় সয়াছ্ধ অনেক 
তাড়াতাড়ি হজম করতে পারে । এই দুধ এবং 
দইও ঘাটতি Cen জাতীয় খাদ্যের পরিপুরক 
হিসাবে যে গ্রহণযোগ্য 'তাই নয় 'শিশুদের 
খাওয়ানোর জন্য গরুর ছুধ বা মাতৃত্তনের উপযুক্ত 
বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। 
যে সব শিশু গরুর দুধ হজম করতে | ATA. 
না তাদের খাওয়ানোর জন্য যন্ত্রের দ্বারা সিঞ্চন- 
করা শুকনো বিকল্প ANGI যেমন “সয়েল্যাক" 
মুল সয়’ ইত্যাদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ।' এই বিষয়ে 
ভারতে সাফল্যের সঙ্গে গবেষণা করা হয়েছে 
শুধু তাই নয় সয়া দুধের সঙ্গে বাদাম দুধের 
মিশ্রণও সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করে | দেখ! 
হয়েছে। 


y 
4 
` 


l 


অতীতে চীন দেশের বলদচালিত পেষাই 
থেকে 
ক্রমশ আধুনিক কারখানায় উৎপত্তি। এগুলি 
এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং জাপানে দেখা 
যায়। পৃথিবীতে সয়াশিম শিল্প অনেকদূর এগিয়ে 
গেছে এবং বর্তমানে সয়াশিমের ময়দা, সয়াশিমের 
প্রোটান, সয়াশিমের তেল একং শুকনো সয়া- 





fo 


EAS 2 


শিমের দুধ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের . 


নিয্ন আয়ের Sem জাতীয় tty গ্রহণকারীদের:. 


মধ্যে যে ব্যাপক প্রোটীনের অপুষ্টি দেখ! দিয়েছে 
তার হাত থেকে বাচতে হলে সয়াশিম জাত 


জিনিস বিশেষভাবে ব্যবহার করতে হবে। 

: 4” কাজেই সয়াশিমের চাষ আরও ব্যাপক 
'ভাবে এবং অধ্যটাবসায়ের সঙ্গে অবশ্য করণীয় 
ফসল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে| : ক্রমে ক্রমে. 
' গ্রামাঞ্চলের গাইয়ের ছুধের ঘাটতি পুরণের জন্য 


সয়া দুধ তৈরী একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্যরূপে 


pig’ করতে হবে, যেমন ভাবে পূর্ব এশিয়ার 


২১ 


সঙ্গে করা সম্ভবপর হয়েছে। 


আরও ব্যাপকভাবে 


বসুন্ধরা £ আশ্বিন £ ১৩৭২ 


দেশগুলিতে .করা হয়েছে । শিল্পীকরণের সঙ্গে 
সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের মানের দিকেও দৃষ্টি দিতে 
হবে এবং এই ব্যাপারে জাপানের দৃষ্টান্ত 
দেওয়াও চলে, যেখানে সয়শিম জাতীয় কোন 
কোন দ্রব্যের গুণের মান স্থিরীকরণ সাফল্যের 
যেমন ‘মিশে!’ 
(একটি গাজানো সয়া eto), “জাপানের 
বাইরেও ইহা মান বজায় রাখার জন্য এত 
জনপ্রিয় হয়েছে যে বর্তমানে এর উৎপাদন 
হচ্ছে বিদেশে চালানের 
টা . | 





পশ্চিমবঙ্গে GATE 


প্রণবেশ চ্যাটাজি, agate, বাকুড়া 


পশ্চিমবঙ্গের কৃষক এবং জনসাধারণের 
কাছে ‘ভূমি সংরক্ষণ বিভাগটির প্রয়োজনীয়তা 
এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । অথচ এটি এমন 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যার সঙ্গে জাতীয় 
জীবনের মান উন্নয়ন জড়িয়ে রয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কৃষি অধিকারকের তত্বাবধানে yfi- 
সংরক্ষণ একটি প্রকল্প । ১৯৬৩ সালের জুন মাস 
থেকে এর কাজ শুরু হয়। এই বিভাগ সম্বন্ধে 
কিছু জানতে গেলে প্রথম জানতে হবে ভূমি 
সংরক্ষণ কি বা কাকে বলে? 
সঙ্গা--জমির রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক 
বৈশিষ্ট্য অনুসারে জমির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং 
জমির ভূমিক্ষয় নিবারণ করার পদ্ধতিকে ভূমি 
রক্ষণ বলা হয় শুধুমাত্র ভূমিক্ষয় নিবারণই 
নয়, বিভিন্ন জমি যাতে উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত 


হয়, যেমন কোন জমিতে ধান চাষ করলে ভাল * 


হয়, কোথায় বা চাঁরণভূমি করা ভাল । কোন 
জমিতে চিনাবাদাম তিল ইত্যাদির চাষ কর! ভাল 
আবার কোন জমিকে অরণ্য সম্পদে রূপায়িত 
করলে ভাল হয়। আর এগুলি বিবেচিত হবে 
জমির বৈশিষ্ট্য অন্ুসারে। যেমন জমিতে 
কতটা গভীর মাটী আছে, মাটীর ঘনত্ব কেমন, 
মাটীর জল ধারণ ক্ষমতা কেমন, জমি কতটা 
ঢালু এবং জমি কতটা ক্ষয়েছে। এসব দেখে 
জমির শ্রেণী বিভাগ করা হয় | 
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কাঁরণ্_এখন দেখতে হবে জমি ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয় কেন? ভূমি ক্ষয়ের প্রধান কারণ [ছুটি ৷ 
(১) বৃষ্টিপাত এবং (২) বায়ু প্রবাহ। 
বৃষ্টিপাতের জন্য পাঁচ ভাবে ভূমি ক্ষয় হয় । 
(ক) স্তরক্ষয়_অনেক সময় খুর মনযোগ 
সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ঈষৎ ঢালু 
সমতল জমির মাটা স্তরে শুরে ক্ষয়ে গিয়ে জমির 
ফলন ক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে 
বোৰা যায় না বলে এই মন্থরক্ষয় মারাত্মক । 
(খ) নালীক্ষয়_-টালুজমি, হাইরোডের 
অনেক অংশে দেখা যায় সরু নালীর আকারে . 
জল উঁচু থেকে নীচের দিকে বয়ে যাচ্ছে। এ 
বয়ে যাওয়া জলের সঙ্গে মাটা ধুয়ে গিয়ে ক্রমশঃ 
এ নালী সংখ্যায় ও আকারে বিস্তৃততর। হতে 
থাকে। এই রকম ভূমিক্ষয়ের ফলে ও জমির 
উর্বরতা নষ্ট হয় এবং জমিতে নালী পড়ে ক্রমশঃ 
মাটীর গভীরতা কমতে থাকে | | 
(গ) বৃহৎ নালিক্ষয়-_-এ নালিই যখন বৃহৎ 
আকারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চলে তাকে বল! হয় 
গালি । বনাঞ্চল বা উচু জায়গা থেকে বৃষ্টির জল 
ভীষণ বেগে এসে সমতল ভূমিতে পড়ে এ জাগায় 
গর্তের YE করে এবং সেখানের জমা জল বিস্তৃত 
এলাকা জুড়ে জোরে বইতে শুরু করে। 
(ঘ) পাড় ধ্বসা--নদীতে বন্যা হলে বা 
নদীতে স্বাভাবিক জল থাকার সময় জলধারা 








x 


N 3াঁকের মুখে এসে ধাক্কা খেয়ে দিক পরিবর্তন করে 


a 


এবং এ ভাবে ধাক্কা খেতে খেতে মাটী ভেঙ্গে নেয় 
এবং ক্রমশঃ নদীর এক কুল ভেঙ্গে চলে । এটিও 
এক প্রকার ভূমিক্ষয় | 
(8) ধ্বস নামা- পার্বত্য অঞ্চলে দেখা 
যায় হঠাৎ ধ্বস নেমে একটা বৃহৎ অঞ্চল ভেঙ্গে 
পড়ে বহু প্রাণহানি হয়। এটিও একপ্রকার 
ভূমিক্ষয় | a 
(২) ভূমিক্ষয়ের দ্বিতীয় মাধ্যম হোল 
বায়ুপ্রবাহ। মরুভূমি অঞ্চলে দেখা যায় 
বালিয়াড়ি বা চলমান বালির সুপ । বায়ুতাড়িত 
হয়ে এই TG এক যায়গা থেকে আর এক 
যায়গায় সরে যায়। এই রকম বালির |r 
উর্বর জমির ওপর fice পড়ে এবং ক্রমশঃ কৃষি- 
যোগ্য জমিকে নষ্ট করে। | 
জৈবিক কারণ__এ ছাড়া জৈবকারণেও 
খানিকটা ভূমিক্ষয় হন্ন। যেমন TAT তার 
প্রয়োজনে মাটী কাটে, খাল কাটে, Sara গর্ত 
খোড়ে, গরুর গাড়ী একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে চলতে 
চলতে চাকার ঘর্ষণে পথের ছুপাশ ক্ষয়ে গর্ত হয়ে 
যায় আর পথের মধ্যে এক ফালী উচু জনি পড়ে 
থাকে । প্রকৃতির কোলে সহজাত বৃক্ষাচ্ছাদিত 
জমি কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কারণ গাছপাল৷ বৃষ্টির 
প্রবলতা থেকে মাটীকে রক্ষা করে। এছাড়া 
ভূপুষ্ঠের প্রাকৃতিক গঠনের ওপরও ভূমিক্ষয় নির্ভর 
করে । যেমন জমি যত ঢালু হবে ক্ষয়ের পরিমাণ 
ততই বাড়বে | 
ভূমি সংরক্ষণ পদ্ধতি--কথিত আছে পাথর 
থেকে ১ ইঞ্চি পরিমান মাটা তৈরি হতে এক 
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হাজার বছর সময় লাগে। সেইজন্য এই পরম 
মূল্যবান মাটী যাতে ক্ষয়ে না যায় তার জন্য কি 
ব্যবস্থা করা যায় সে AWA আলোচনা করা 
যাক। ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ প্রধানতঃ যে ভাবে 
ভূমিক্ষয় নিবারণের চেষ্টা করছেন তা হোল 
soca বাধ দিয়ে বৃষ্টির জলের গতিকে রোধ 
করা। যাতে বৃষ্টির জল বেশী সময় মাটে দাড়াতে 
পারে এবং মাটীর অনেক গভীর পর্যন্ত জল 
ঢুকতে পারে । ঢালু জমির মাঝে মাঝে বাঁধ 
দেওয়ায় জলের গতি প্রশমিত হয়, ফলে 
ধোয়ামাটী আর জমি থেকে বাইরে যেতে পারে 
না। 

(১) কণ্টুর বাধ--কণ্টম্ৰ বাধ হোল ঢালুর 
বিপরীত দিকে এক প্রকার বাঁধ rem) যে 
বাধ একই উচ্চতা বিশিষ্ট যায়গাগুলির ওপর 
দিয়ে চলে এবং বিরাট ঢালু জমিকে কয়েকটি 
খণ্ড জমিতে বিভক্ত করে। কণ্টুর বাঁধের সঙ্গে 
সমকোণ করে ঢালু বরাবর একটি পার্শ্বে বাধ 
দেওয়া হয় যাতে নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত জল মাঠে 


- ঈাড়াতে পারে এবং উদ্বৃত্ত জল “ওয়েষ্ট উইয়ার” 


২৩ 


নামে একটি বিশেষ খাতে বয়ে চলে যায়। 
অবশ্য সব জমিতেই SHA বাঁধ দেওয়া চলে না। 
যেমন কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে এবং যে জমিতে মাটীর 
গভীরতা © ইঞ্চির কম সেই সমস্ত জমিতে কণ্ট,র 
বাধ দেওয়া হয় না। কারণ কালোমাটা গরম- 
কালে ফেটে চৌচির হয়ে যায় আবার 
বর্ষাকালে জলে ভিজে দলাবেঁধে যায় । ফলে এ 
জমিতে বাধ দিলে বাঁধের বিভিন্ন অংশ ফেটে 
গিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে, বাঁধ টেকে না। ছু 
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ফুট চওড়া এবং ৪1৫ ফুট পর্যন্ত উচ্চতা বিশিষ্ট 
এই বাঁধের ব্যবহার এখন খুবই WOE | 
(২) বেঞ্চটেরাস--“বেঞ্চ টেরাস” পদ্ধতিটি 
খুব প্রাচীন। কমপক্ষে শতকরা পনের ভাগ বা 
তার.বেশী ঢালু জমি কেটে সুবিধা মত দুরত্ব 
বজায় রেখে বেঞ্চের মত ধাপী তৈরি করা হয়। 
এই ধাপা অবশ্য কণ্টুর রেখার ওপর তৈরি কর! 
হয় এবং ছুটি ধাপীর মধ্যে নির্দিষ্ট উচ্চতার 
ব্যবধান থাকে । সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলের 
ঢালু গায়েই এই ধাপ তৈরি করে চাষ করা হয়। 
তাছাড়া ভূমির গভীরতা ও'রাসায়নিক অবস্থার 
ওপরও নির্ভর করে | 
(৩) জৈবিক প্রক্রিয়া এ ছাড়া জৈবক 
প্রক্রিয়ায় ভূমি সংরক্ষণ করার পদ্ধতিও প্রচলিত 
হচ্ছে । - যেমন একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন 
ফসল উৎপাদন। বিভিন্ন শস্যের মূল মাটার 
বিভিন্ন গভীরতা থেকে তার খাগ্ভরস সংগ্রহ করে 
থাকে, ফলে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শস্তের চাষ 
করার জন্য মাটীর উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং ভূমি- 
ক্ষয় নিবারিত হয়। তবে বিভিন্ন চাষের সঙ্গে 
সবুজ সারের উপযোগী শহ্যাদি বোনা প্রয়োজন | 
ঢালুর- সমকোণ পঙতিতে চাষ করলে 
গাছগুলি মাটীযুক্ত জলের গতিরোধ করে 
ভূমিক্ষয় নিবারণে সাহায্য করে । 
বায়ুর দ্বারা ক্ষয-উষর জমিতে বায়ু 
প্রবাহের ফলে ভীষণভাবে ভূমিক্ষয় হয়। 
নিয়মিত চাষ করা জমিতেও বায়ু প্রবাহের 
ফলে এমন ভাবে ভূমিক্ষয় হতে পারে যে এক 
বছরের মধ্যে এমনকি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 
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| 
আছে এবং কোন জমি পতিত পড়ে 


জমিটি সম্পূর্ণ নষ্ট হতে পারে । ঘর বাড়ী বাগান 
ইত্যাদি যতটা বায়ুবাধের YT করে তার চাইতে 
ছোট ছোট ঝোপঝাড় গাছপালা বায়ুবাধে অধিক 
সাহায্য করে। a 

পরিকল্পনা বিভাগের কাজ--এরপর 
সংরক্ষণ প্রকল্পের পরিকল্পনা বিভাগের 
জরিপকারক হিসাবে আমরা কি করছি তাই 
বলছি! পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি-সংরক্ষণ 
প্রকল্পের ছুটি বিভাগ (১) পরিকল্পনা বিভাগ ও 
(২) সম্প্রসারণ বা কার্যকারী বিভাগ ৷ বীকুড়া, 
পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর এই তিনটি জেলায় 
উক্ত ছুটি বিভাগেরই কাজ চলছে এবং তিন 
জেলাতেই উভয় বিভাগের পৃথক পৃথক অফিস 
রয়েছে। এছাড়া ভূমি সংরক্ষণ নিয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চালানোর জন্য একটি রিসার্চ ' স্টেশন 
খোলা হয়েছে মেদিনীপুরে । আমাদের! পরি- 
কল্পনা বিভাগের প্রধান কাজ হোল Land use 
Planning অর্থাৎ জমির শ্রেণী-বিন্যাস| করে 
জমির প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গুণাহুসারে তার 
সুষ্ঠু ব্যবহারের পরিকল্পনা দেওয়া এবং এর জন্য 
আমরা যাযা.করি তা এক এক করে বলেয়াচ্ছি। 

প্রথমতঃ কোন একটি অঞ্চলের ile 
ম্যাপ সংগ্রহ করার পর সেই অঞ্চলে বর্তমানে 
কি ভাবে জশিগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ 
কতটা সোলজমি কতটা ভাঙ্গা কানালি বাঁ বাইদ 
আছে 
আছে 
থেকে 


ভূমি 
কজন 


অথচ চাঁষ করা সম্ভব, কোন জমি পতিত 
এবং চাষ সম্ভব নয়, সেগুলি মৌজা ম্যাপ 
তুলে বিভিন্ন ভাগে দেখানো হয়। 





“ 
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এরপর এলো জমির শ্রেণী-বিন্তাস। আমরা 
জমিতে মাটীর গভীরতা, মাটীর গুণ অর্থাৎ বেলে 


না দৌয়াশ, না এটেল এবং জমির গুণ অনুসারে . 


তার জল ধারণের ক্ষমতা, 'জমিতে ঢালের 
পরিমাণ এবং ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ ইত্যাদি লক্ষ্য 
করে জমিটি কোন শ্রেণীভুক্ত হতে পারে, তা 


দেখি । উপরোক্ত গুণানুসারে সমস্ত জমিগুলিকে 


প্রথম দ্বিতীয় এইভাবে আটটি শ্রেণীতে. ভাগ 


কর! যায়। বনি শ্রেণীর 


জমিতে চাষ সম্ভব | 

প্রায় সমতল, খুব গভীর এবং সহজেই চা 
যায় এমন জমিকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিও ভাল তবে এ জমিতে 


নিবিড় প্রথাঁয় চাষ এরং জলের..গতিরোধের জন্য 


কণ্টর বাধ দেওয়া প্রয়োজন | 
_ তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে পর্যায়ক্রমে চাষ 
পঙতিতে ও Soa চাষ করলে -ভাল শস্য 
উৎপাদন হয় । 
জমির মাটী নিয়মিত চাষের অনুপযুক্ত 'ব ৰা 
জমিতে ঢালু বেশী, এবং ক্ষয় হয়ে গেছে বেশী, 
এই জাতীয়.জমিকে চতুর্থ শ্রেণীতে ফেলা হয়। 
পঞ্চম, wb ও: সপ্তম শ্রেণীর. জমিতে চাষ 
সম্ভব নয় fee এ সব জমি চারণভূমি, জঙ্গল 


প্রস্তুত ইত্যাদি হিসাবে বাবহার কর] যায়। 


অষ্টম শ্রেণীভুক্ত জমি শুধু পাথর. পাহাড়ে 
ভি তাই এ জমি বন্য aes পালনভূমি হিয়ারে 
ব্যবহার করা যায়। ~- sai 
সাবক্যাচমেন্ট ভাগ__জমির উচু. অঞ্চল 
থেকে জল নেমে একটা খাল বা নদীর- নির্দিষ্ট 


2¢ 


বসুন্ধরা ঃ আশ্বিন £ ১৩৭২ 


ংশে পড়ে। সেই বিস্তৃত অঞ্চলকে এ খাল বা 
নদীর ক্যাচমেণ্ট বলা হয়। শীলাবতী ও তমাল 
নদীর ধারে ধারে বিস্তৃত অঞ্চলকে কয়েকটি 
সাবক্যাচমেণ্টে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে এবং 
সেই সব সাবক্যাচমেন্টের জমির শ্রেণী বিন্যাস 
ও অন্যান্য বিষয়ে জরিপ কাজ করা হচ্ছে। 
_সাবক্যাচমেন্ট অনুসারে. মৌজ! ম্যাপগুলিকে 
প্রথমে ভাগ.করা হয়ে থাকে। 

তারপর দেখা হয় উক্ত অঞ্চলের জনসংখ্যা 
ও পশুপালন সংখ্যা কেমন? সর্বশেষ আদম- 
সুমারী অনুসারে এই সংখ্যা সংগ্রহ করা হয় । 

এ নির্দিষ্ট অঞ্চলের কুয়ার জল বিভিন্ন 
APTS কতটা পর্যন্ত নামে ও ওঠে তাও সংগ্রহ 
করা .হয়।. কারণ অনেক অঞ্চলে এ কুয়া 
থেকেই প্রয়োজনীয় চাষের জল সংগ্রহ করা 

হয়। 
এর পর আসে করি খোঁজ ধবর- অর্থাৎ 
Å অঞ্চলে কোন পদ্ধতিতে চাষ হয়, কি কি 
ফসল বছরের বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন হয়। কোন 
ফসল - সর্বাধিক চাষ হয় ইত্যাদি সংগ্রহ করার 
দায়িত্ব থাকে ভ্রাম্যমাণ জরিপ বিভাগের সঙ্গে 
যুক্ত কৃষি কর্মচারীর ওপর ৷ 

এ অঞ্চলের সর্বাধিক তাপমাত্রা, র্বনিয় 
তাপমাত্রা, সর্বাধিক ও. সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত এবং 
বাতাসে জলীয়বাম্পের পরিমাণ জেলা সদর 
দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে । অবশ্য 
মে সব অঞ্চল থেকে সরাসরি এই সমস্ত রেকর্ড 
সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। 

এ অঞ্চলের ভূতাত্বিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা 


বনুদ্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৬ সংখ্যা 
হয়। কেননা পৃথিবীর ভূতাত্বিক পরিস্থিতির 
ওপর বহুলাংশে মাটীর কার্যগুণ নির্ভর করে | 

এ অঞ্চলের প্রকৃতিজাত 'গাছপালা কি? 
অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে কি কি গাছ জন্মায় এবং 
এ সব গাছ কি জাতীয় মাটীতে জন্মে । এ সব 
প্রাকৃতিক গাছপালার উপযোগী মাটী অনুসারে 
ওঁ অঞ্চলের মাটার শ্রেণী বিভাগ করা হয় | 

আমাদের জরিপকরা অঞ্চলের লোকের! 
কি ভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের পেশা 
কি, তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক 
মানদণ্ড সম্বন্ধেও আমরা খোঁজখবর সংগ্রহ ও 
লিপিবদ্ধ করে রাখি। 

এরপর যে সব জায়গায় একই জাতীয় 
মাটা দেখা যায় অর্থাৎ বাকুড়ার কোন এক 
মৌজার মাটীর সঙ্গে যদি পুরুলিয়ার কোন এক 
মাটীর গুণাগুণের মিল হয় তবে সেই অঞ্চলের 
মাটীকে একই বিভাগে ফেলে একটি বিশেষ 
নামকরণ করা ST! দা 

মাটার মৌলিক বিগ্তাসও করা হয় অর্থাৎ 
মাটার গভীর নীচে যে পাথর আছে এ মাটা 
সেই পাথর থেকে প্রস্তুত কিম্বা অন্য কোন অঞ্চল 
থেকে ধুয়ে এসে জম! হয়েছে তা পরীক্ষা করে 1 

মাটার রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয় এবং 
তার মধ্যে বিভিন্ন মৌলিক বস্তুর পরিমাণ 
অনুসারে মাটার শ্রেণী-বিন্যাস করা হয়ে থাকে। 

আর 'মাটী সম্বন্ধে এই যে প্রাকৃতিক, 
ভৌগোলিক, ভূতাত্বিক ইত্যাদি খোজ খবর 
নেওয়া হোল সেই সব গুণান্ুসারে সয়েল ম্যাপ 
বা “মৃত্তিকা বিশ্যাস অনুসারে” ম্যাপ তৈরী কর! 


l 


হয়। মাটির গভীরতা, কোনজাতীয় | মাটা, 
জলধাঁরণ ক্ষমতা, মাটার ঢাল ও ক্ষয়ের পরিমাণ 
অনুসারে এক থেকে আট ভাগের যে শ্রেণীতে 
পড়ে সেই. শ্রেণীর অঞ্চলটুকু এ সাবক্যাচমেন্ট 
ম্যাপের কতটুকু অঞ্চলে আছে তা দেখানো হয় 
এবং সবুজ, হলদে লাল,নীল, গাঁড়সবুজ, কমলা, 
খয়েরী.-ও পারপেল রং দিয়ে এক থেকে যথাক্রমে 
আট প্রকারের মাটীর অঞ্চল উপরোক্ত রং | দিয়ে 
দেখানো হয়। 

রিভিন্ন মাঠ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর 
আরো বিস্তৃততর রাসায়নিক পরীক্ষার 
ংগ্রহ করা হয় এবং মাটীর স্তর অনুসারে 
ংগ্রহ করা হয়। 

এছাড়া মাটার বিভিন্ন স্তরের ছবি 
রাখা ও আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত। 

_ এ সয়েল ম্যাপ আর পূর্ববক্তব্য. অনুযায়ী 
বর্তমানে এ সব জমি কি ভাবে ব্যবহার করা 
হচ্ছে তার ম্যাপ, এই ছুটি ম্যাপের দিকে 
তাকিয়ে তৃতীয় একটি. ম্যাপ তৈরী করা হয় 
যাতে এ বিভিন্ন অঞ্চলের কোথায় কি. করা 





মাটীর 
জন্য 
কেটে 


তুলে 


l উচিত অর্থাৎ কোথায় নিয়মিত চাষ, কোথায় 


২৬ 


অরণ্য প্রস্তুত, কোথায় চারণ ভূমি, কোথায় 
বছরে দুবার ফসল ফলানো যায়, কোথায়। নতুন 
পুকুর কাটানো দরকার সেই সব দেখিয়ে [একটি 
Proposed Map অর্থাৎ পরিকল্পিত মানচিত্র 
তৈরী করা হয় যা দেখে পরবর্তীকালে সম্প্রসারণ 
বিভাগ তাদের কাজ চালিয়ে যাবে । | 

আমাদের সম্প্রসারণ . বিভাগ উপস্থিত 
ভূমিকায় নিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে অধিকাংশ 





ক্ষেত্রে SEA বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। : 


সরকারী খরচে যে অব জমিতে ভূমিক্ষয় হচ্ছে 
সেখানে জমির অবস্থান ও গুণাহ্ুসারে বিভিন্ন 
মাপের কণ্টর বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন 


ক্ষেত্রে ঢালুর বিপরীত দিকে নির্দিষ্ট একটা ঢাল 


বজায় রেখে আর একপ্রকারের বাঁধ দিচ্ছেন 
যাকে বলে “গ্রেডেড টেরাস”। যে সব যায়গায় 
বৃহৎ নালীক্ষয় হচ্ছে সেখানে সেই নালীমুখ 
থেকে সরু করে কিছু দূরে দূরে বাঁধ দিয়ে বা 
প্রয়োজন হলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে জলের 
গতিকে প্রশমিত করে নালীক্ষয় নিরোধ করছেন। 
এই সম্প্রসারণ বিভাগের সঙ্গে আর একটি নতুন 
বিভাগ যুক্ত হয়েছে সেটি [হোল “Demonstra- 
tion Scheme” অর্থাৎ সরকারের এক্তিয়ার 
ভুক্ত ভূমিখণ্ডে ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিভিন্ন 
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পদ্ধতিতে ভূমি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় 
কণ্ট,র বাঁধ, গ্রেডেড টেরাস এবং গালি প্লানিং 
বা নালীক্ষয় নিরোধ করে সাধারণ কৃষিদরদী ও 
চাষীদের দেখানো, বোঝানো হচ্ছে ভূমিক্ষয় 
নিরোধের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি । সম্প্রসারণ 
বিভাগ থেকে সরকারী খরচে চাষীদের সারও 
বিতরণ করা হয়ে থাকে | 

সত্যিকারের কৃষিদরদী ও কৃষিজীবী 
মানুষের কাছে আমার বক্তব্য--আস্থন আমাদের 
Demonstration Scheme বা অন্যান্য ভূমি 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা দেখে যান, ভুমি- 
সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বুঝুন এবং জাতীয় 
জীবনের উন্নতির জন্য এর প্রয়োজনীয়তার কথা 
সকলকে বোঝান--সকলের সাহায্য একান্ত 
আমাদের প্রয়োজন | 





OA NOTE ON PERFORMANCE OF 
LATISAIL 


(Aman Paddy) 
As Boro Paddy at Chakda Farm 
| In 1964-65 
A. T. SANNYAL ; ! 
Addl. Director of Agriculture ' 


From time immemorial, it was known 


that amån paddy is a season-bound crop and 
suitable for growing only in the aman season. 
Through the research work carried out at 
Chinsurah by Dr. B. N. Ghosh, Ph. D., 
D.Sc., a Research Officer of this department, 
it has been established that some of the 
aman varieties are not season-bound in the 
strict sense and that they can be grown also 
in the boro season provided the sowings and 
transplantations are carried out within: a 
certain specified time. Based on this finding, 
preliminary work was started at Chakda 
Farm in 1962-63. Trials were conducted 
under my supervision in 1963-64 at Chakda 
Farm confirmed the suitability and superio- 
rity of ‘Latisail’ amongst the aman varieties 
in the boro season. Encouraged with this 
result, large scale sowings at Chakda Farm 
with Latisail in the boro season were effected 
in 1964-65. The results obtained were 
outstanding and an average of 635 mds. per 
acre were obtained. 

Some of the neighbouring cultivators 
were keeping a keen watch on the perfor- 
mance of this variety in Chakda Farm in 
1963-64. Quite a number of them took to 


Qe 


Latisail as boro paddy around the farm in 
1964-65. Seed /seedlings were supplied) from 
Chakda Farm. Majority of the cultivators, 
however, did not follow the full recommen- 
dations on cultural practices of this paddy 
and their yields on the average were very 
low—20 to 24 mds per acre. One cultivator 
followed some of the standard cultural 
practices of Chakdah Farm and obtained an 
yield of 36 mds. Many of them now} after 
having seen the performance of the| farm 
crop have decided to adopt rigidly all the 
standard practices, in the coming season. 
In 1964-65 the cultivation practices 
were standardised at Chakdah Farm. It was 
established in the previous year that Latisail 
in boro season was capable of efficiently 
utilising a very much higher doses of fertili- 
ser nitrogen for yielding a heavy harvest. 
Accordingly, heavier dose of fertiliser, 
specially nitrogen (55 to 60 Ibs. N per acre) 
were used. The result was remarkable); the 
yields for boro Latisail in 22 separate plots 
ranged from 55 to 73 mds. per acre with an 
average of 6°35 mds. per acre in 6.6lacres 
cultivated with this variety. 
Another remarkable feature of this | 


j 
i 





crop 





M 


` 
t 


was that, not only: there’ was'-no lodging 
-despite high doses pf fertilisers, it was able 
to utilise the fertiliser ‘more -effectively for 
formation of grains. The ratio. (by.weight) 
between grain and straw was found: to:be 1 : 
1, unlike the unfavourable -ratios of aus and 
aman paddy, where the.straw!dominates, -.. Tt 
is presumed that besides other reasons:cold 
temperature during the early period of the 
plant growth and bright sunshine during boro 
season attributed tcwards increasing the 
yield. 


In all the 22 plots of Latisail bore paddy 


it may be pointed out, that the crop was. . 


either a second or third or even a fourth 
crop in the rotatior as would be evident 
from Appendix-I. Ia the Appendix also are 
shown various rotetions followed in the 
different plots, crops and their duration and 
field occupation and their yields (in mds). 
The total production in terms of paddy grain 
per acre for each‘rotetion is also indicated in 
the Appendix. The total production of 
paddy or paddy equivalent obtained in each 
rotation ranged from 80 to 150 mds. per 
acre with an average of 120 mds of paddy per 
acre. eee oe 
It may be noted here that the average 
paddy or paddy equivalents per acré would 
have been at least 140 mds. instead of 120 
mds., but for the low yield of aus paddy: 
caused by a new bacterial disease called 
“Paddy Leaf-Blight”. This disease is known 
to cause serious damage to paddy crop, 
when the temperature is high and field suffers 
from bad drainage which is the trouble in 
Chakda Farm effective. control, against this 
disease js still unknown. The drainage 
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condition- has to be improved at Chakda 
Farm to assure higher yields from transplan- 


ted aus paddy. In 1963-64, in this very 


farm, an average yield of 35 to 40 mds. of 
transplanted aus paddy were obtained as 
against only 18 mds. in 1964-65. Had 
normal ‘yields of aus paddy been obtained as 
in 1963-64, the total production per acre 
would have been, as said earlier, at least 
140 mds. of paddy or paddy equivalent per 
acre. y j 
_ In Appendix-II, the total production of 
crops for 1964-65 (including boro) at Chakda 
Farm are indicated along with estimated 
value of produce and recurring expenditure 
(based on figures so far reported by the 
district staff). It will be seen from this data 
that this 25 acre Farm with 23 acres under 
cultivation yielded a profit of nearly 
Rs. 15,000/-, a record for a farm of this size. 
Detailed instruction on cultural prac- 
tices to be followed for growing Latisail as 
boro paddy is given separately. It may be 
pointed out that Latisail in boro season can 


` be grown only in assured irrigated areas such 


৯৯ 


as the command areas of tubewell, river lift 
irrigation, shallow tubewells and the rabi 
command areas of the irrigation projects 
(D. V. C., Mayurakshi Kangshabati etc.) 
It can also be tried in the higher situations 
to some extent, in the normal boro growing 
areas of Malda, Murshidabad and West 
Dinajpur districts where some control of 
water can be effected. © 

' We are now proposing to go in for 
‘Latisail’ as boro paddy in a big way this 
year, in different regions where there is 
assured irrigation facilities. The main diffi- 
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culty will be with the availability of bore 
seed of Latisail variety. For seed, Latisail 


grown in boro season only or previous year’s. 


seed not used during normal aman season 
can be used for the next year’s boro crop. 
Latisail grown in amnn season had a dor- 
mancy of about 80-90 days which does not 
permit it to be utilised as seed in the bore 


APPENDIX 


Yield of crops (per acre) in different rotation at 
Chakdah Farm in 1964-66. 


1. Ladies finger Dular 
1.3-22.5 97-110 | 
- (18.65) 

2. Dular 
11.7-2.10 
(18.65) 

3. Jute (crop) Charnak 
5.3-22.6 29.6-23.9 
(17.65) (14.17) 

4. Green Charnak 
manuring 30.6-29.9 
5.3 (15.12) 

5. Green Dular 
manuring 11.7°10 

(18.65) 

6. Jute (oli.) 
5.5-21.9 
(27.09) 


season which follows immediately. When 
grown in the boro season, however, the same 
Latisail seed has no dormancy at all and can 
be utilised for growing aman crops. _ 

An increase in acreage in boro season 
with this high yielding variety (Latisail) is 
likely to goa long way in augmenting the 
serious shortage of cereals in the State. 


Total paddy/ 
paddy equivalent 
mds. per acre 
Boro * (a) 
22.12-26/27.5 . 8410 


(65.45) : 
Boro | 
23.12-27.5 87.19 
(68.54) 


Kalai Boro 
26.9-14.12 26.12-30.5 


(6 mds.) (65.00) 
Boro 
24.12-28.5 78:59 
(63.47) 
Boro l 

24.12-28.5 83:55 

(64.88) 








Boro 
` -27.12-30.5 
(66.66) 


120°84 





10. 


IL. 


14. 


15. 


Jute (cap) 
6.3-3.8 
(17°65) 
Jute (cap.) 
20.2-19.6 
(17.65) 


Green manuring 


12.4 


Green manuring 


12.4 


Aus seed bed 
30.1-6.4, 14.6 


Jute (oli.) 
6.5-3.9 
(27.09) 

Aus seed bed 
28°4 


Jute (cap.) 
29.3-3.8 
(17°65) 


Equivalents : 





Bhasamanik 
13.8-20.12 


- (36) 


Dular 
26.6-9.9 
(18.65) 
Dular 
16.6-28.8 
(18.65) 
Dular 
4.6-17.8 
(18.65) 
Dular 
8.6-19.8 
(18.65) 


Aman seed bed 


1.7-14.8 


Patnai 
12.8-3.1 
(31.2) 


Aman seed bed 


21.8 


Patnai 
13.8-30.12 
24 


Bhasamanik 
15.9-22.12 
(33.4) 

Patnal 
3.9-25.12 
(33.8) 
Bhasamanik 
25.8-25.12 
(29.1) 
Bhasamanik 
26.8-26.12 
(35.4) 

Boro seed bed 


Bhasamanik 
21.9-30.12 
(31.2) 


1 md. Kalai=1 md. paddy 
1 md. Jute =2 mds. paddy 


1 md. = 82.2 Ibs. 
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Boro 
29.12-28.5 
(58.18) 
Boro 
28.12-30.5 
(67.65) 
Boro 
30.12-1.6 
(63.03) 
Boro 
30.12-1.6 
(58.22) 
Boro 
31.12-2.6 


` (59.39) 


Boro 
4.1-2.6 
(63.0) 
Boro 
4.1-2.6 
(65.45) 
Boro * (b) 
23.4-2.6 
(78.50) 
Boro * (c) 
4.2-2.6 
(68.30) 


12948 


15200 


11548 


10597 


11344 


63°00 


150°83 


104-70 


128°10 


N. B.—Name of the crop, duration of land occupation and yield per acre in mds. (in 


brackets) for each crop in the rotation are indicated. The total production (in 
terms of paddy grain) in mds. per acre for each field or plot is shown in the 


last column. 


* (a) Latisail transplanted crop split up and re-transplanted (double) on 23. 1. 65 and 


4, 2. 65 in plots 14 & 15 respectively. 


Recurring expenditure excluding 
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Crops 


Aus 
Boro 
Aman 


Jute 

(a) Capsularies 
(b) Olitorious 
Kalai 

Wheat 
Mustard 
Onion 
Dhaincha seed 
Linseed 


establishment 


Recurring expenditure including 


establishment 


Estimated value of produce ... 


APPENDIX |l 


Total: production of crops at 


Chakdah Farm in 1964-65 (including boro paddy) 
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Total paddy 


Yield 
in ands. 
26520 
5426? 
50315 


131202 








AN 


LATISAIL AS BORO 
PADDY 


(Cultural practices based on 
Chakdah and Ranaghat studies) 


(1) Seed treatment 

The seed should be treated with a 
mercuric disinfectant like ceresan about one 
month before sowing @ 200-300 grams of 
ceresan dry with every 100 kg. of seed. 
Before that well developed and plump seeds 
are selected by immersion in water so that 
the lighter grains are sorted out and rejected. 


(2) Sowing time 

- In the cold season the rate of growth 
of paddy seedlings of Latisail is rather slow 
and takes about 40-45 days to be ready -for 
transplanting. It is also necessary to complete 
the transplanting by 7th January. Planting 
before the -end of December should be pre- 
ferred wherever possible. The seed-bed 
sowing has to be done between first week of 
November and first week of December. 


(3) Pre-soaking of seeds before sowing 


Seeds are to bé soaked in ordinary 
water for about 6 to 8 hours. The seed 


Should then be spread out, about 1” thick, on 


a pucca platform and kept covered with 
moist gunny bags for about 36 hours till the 
germination of seeds are noticed. 


(4) Preparation of seed-bed 


The land meant for seed-beds are to be 
shallow ploughed, soil well pulverised, per- 


fectly levelled and a fine tilth obtained. 
Before ploughing compost @ 4-5 tonnes per 
acre and fertilisers like superphosphate @ 
200 ibs., muriate of potash @ 50 lbs., and 
ammonium sulphate @ 50 lbs. per acre are 
to be applied and wellmixed with the soil. 
Seed-beds are to be slightly raised to facili- 
tate drainage. All weeds, stubbles and other 
foreign materials are to be removed and then 
properly levelled and compacted with 
wooden leveller. The seeds are to be sown 
“on muddy seed-bed after draining out the” 
water from the beds. Immediately after 
sowing, water is to be again let in and kept 
standing for about 24 hours to induce emer- 
gence. The size of the seed-bed i is about Me 
of field area. 


(5) Management of seed-bed 


As the seedlings are raised during the 
winter season, higher water depth is required 
to maintain warmer temperature to protect 
the seedlings from cold damage. The most 
desirable thing is to keep the seedlings 
during earlier stages almost covered with 
water at night and early morning and water 
depth reduced from about 8 a. m. 

During uprooting of seedlings, weak and 
diseased ones are to be rejected and care 
taken to take out the seedlings to avoid 


‘injury to roots as far as possible. 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


(6) Field preparation 


Prior to the boro cultivation, almost all 


the lands are mainly utilised in growing aus, 
aman paddy and other crops. 
of aus, paddy straw is to be ploughed under 

- and after harvest of aman, compost @ 4-5 
tons is to be applied. After the stubbles 
root completely and the compost is well- 
mixed, fields are made ready for transplanta- 
tion with adequate ploughings. 


(7) Manures and fertilisers 


In addition to the organic manure 
mentioned above, phosphate @ 32 Ibs., 2015 
K 0 (preferably) per acre are to be applied 
as a basal dose. Nitrogen also @ 20 lbs. 
per acre is to be applied at the time of land 
preparation. With the setting up of warmer 
weather in February 20 lbs. of nitrogen is to 
be top-dressed. In case it is found necessary 
a further dose of 10 Ibs. may be top-dressed 
after 20 to 25 days. 


Age of seedlings for transplantation 


40 to 50 days old seedling with 4-5 
leaves on the main stem are to be used. 


(8) 


(9) Transplanting 


Line transplanting is to be done in `a 
spacing of 11”x7" or 11"X6" or even 
10” x6". Somewhat deeper transplantation 
(than aman 18” 2) in’ the boro season is 
necessary, 2 to 3 seedlings are put in each 
hill. Immediately after transplanting water 
depth is to be increased to about 2 to 3” 


After harvest. 


_ upto 40-45 days, 
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and maintained for 7-10 days. While trans- 
planting care should be taken not to damage 
the roots of the plants. 

| 


(10) Intercultural operation and water|control 


First paddy weeder may be used 10 
days after transplanting. Second and third 
weeder use may be spaced at 10-12 days 
interval. All intercultural operations} should 
be completed in about 30 to 35 days’ before 
heading. From 7-10 days after transplanting, 
water depth should be 
maintained at about 1”. This will help 
tillering. Thereafter, the water depth may 
be increased to 2” to 3” from 45 days before 
heading. 

After this, the water is to be drained 
out which will help proper maturing of grain. 
Top-dressing may be given in 1 or 2 split 
doses from 10-15 days to 30 days; before 
heading, which may coincide with the emer- 
gence of the 13th main stem leaf. 





(11) Plant Protection measures 


Mixed solution of Bordeaux mixture 
and Folidol are sprayed at an interval of 
10-15 days and generally 5 such spraying, 
are applied as a preventive measure. 

(a) Copper sulphate—225 grams 
water 50 litre mixed 
Lime —225 „|. 
with 50 c. c. Folidol 

Such, 150/200 litres per acre, 

Besides specific measures are taken in 
the event of some attack of disease or pest. 


(b) 





শরতের মাঠ 


চারিধারে গ্রাম ছয়া সুশীতল-_ 
মাঝে মাঠ একখানি 

ঘাসে ঘাসে ভরা আধখানা তা'র 
সবুজের হাভছানি। 

আধখানা তাঁ'র শরতের দান 

মেলিয়াছে মুখ ধান আর ধান, 

বিছায়ে দিয়েছে উদার হৃদয়, 

বিহানের রোদে-শিশিরে আজিকে 
বুকখানি তা'র ঝলে। 


হোথায় কোথায় লাউল-ধবলী, 
কোথা চড়ুয়ের বাঁক ? 

‘টোকা মাথে কৈ আসে না কৃষাণ 
ঘুরে শত আলি-বাক। 

দিন-দ্বিপহরে ভাটিয়াল গান 

এই মাঠে কোথা আজি শতখান ? 

সারি দিতে কোথা নিড়ান হস্তে 
মাতে চাষী শুতটুক 7 

গ্রীষ্মের রোদে ঝা Hi পোড়ে কোথা 
অঢেল মাটির বুক? 


বর্ষার চল সরিয়া গিয়াছে 
আজি শরতের থনে, 


চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী 


কৃষাণের শুধু মাচানে বসিয়া 
কহে কথ! সিধা মনে | 


. আটচালা আর দোচালার ঘর 
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এ যে তাদের বাঁধা পর পর, 
আর দিকে তা"র বাঁকা হালটের 
পথখানি এ'কেবেঁকে 
শতেক যোজন দূর চলে গেছে 

শতেক যোজন থেকে | 


ধেণুহারা এ গ্রামপথে নামি? 
রাখাল বালক ছু'টি 
বেণু সনে মিশি ঘোরে-ফেরে শুধু 
উদাসিয়া গুটি গুটি । . 
চাষার নয়নে ঝরেছে ভাদর, .. 
কত সুখে ভরে দুঃখের ঘর, 
কৃষাণের ঝুঁড়ে-চাষীর আবাস 
ছাড়িয়া ঈশান-কোণে 
হল্লা-হাসির গানখানি তা’র 
ভাসে qg AÑA | 


এই মাঠ হ'তে উঠিবে যে ধান 
বিকায়ে তাহার কিছু 

বড় সাধ মনে চাষীদের কেহ 
ফেলিবে দেনার পিছু | 
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ওগীয়ের মেয়ে এই গায়ে আনি, 
কেহবা কহিছে দেবে জুড়ে পানি, 
এ গাঁয়ের মেয়ে যাবে এ গীয়-- 
স্বোয়ামীর ঘর পানে, 
. কৃষাণী মেয়ের চোখে নাই ঘুম 
ভরে বুক কলগানে। . 


কৃষাণ পাড়ার খুশীতে আজিকে 





ই গ্োঠে-মাঠে, ধানমঞ্জরী TA 


ছুটে যায় দূর দূর । 


. স্বর্ণকিরণ ঢালিয়। ঢালিয়া 


বেলাখানি ধীরে যায় যে চলিয়া, 

তা'রও হাসিখানি রেখে যেন এই 
শরতের মাঠটায় ; 

সাঝের আধারে গ্রামে জলে দীপ. . 
কৃষাণেরা ঘুম-যায় on 











:'-- অতিরিক্ত জেল! কৃষি অধিকারিক। 
বীরভূম | | 


. একটি শীতের atsi ভোর সাড়ে পাঁচটা 
বাজল-। . ম্যানেজারবাবু. বালিশের পাঁশে.রাখা 


_ঘড়িটা ঘুম জড়ানো চোখে দেখে নিলেন। 


গত রাত্রে শু'তে দেরী হয়েছিল; অভ্যাস বসেই 


ঘুম ভাঙ্গল, কিন্তু. ঘুম ঠিক ছাড়ছে at. তবু 


আস্তে আস্তে বিছান! থেকে নেমে AGTTA | 
হাত মুখ ধুয়ে, জামা প্যান্ট পরে, “oth বুটটা, 
পায়ে গলিয়েছেন”_স্ত্রীর ঘুম জড়ানো অহ্থ- 
যোগ৮-“এরই মধ্যে সকাল হয়ে গেল.?” 
ম্যানেজার»_“হ্যাঃ তুমি ঘুমোও ; চা'এর সময়. 


ঠিক এসে পড়ব ৷” 


ধীরে-ধীরে ম্যানেজারবাবু বেরিয়ে গেলেন.। 
দরজাটা টানার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে. ছিট- 
কানীটা গর্তে পড়ে গেল] নীরা 

বাইরে ঠাণ্ডা হিমেল আমেজ; ঘাসগুলো 
শিশিরে ভেজ! গ্রিরিষিডিয়া আর ক্যানা গাছের 


ফার্মে হাজিরার einer ৷ মেয়ে পুরুষ 
ছেলে লেবাররা জড় হতে লাগল | ওভারসিয়ার- 
বাবু রা সঙ্গে “আলোচনা করে 
হাঁকলেন,-_ ... 
“ওরে সব PA শমের মাঠটায় ততক্ষণ 
নিড়েন দে!” 


. ইতিমধ্যে চৌকীদার এ মাঠটার পাশে 
টুলটা এনে রাখল ৷ ওভারসিয়ারবাবু হাজিরা 


. ডাকছেন, 


“ফুলমণি “এক নশ্বর’... ৷” 

সরু গলায় উত্তর এল, “হাজির বাবু ৷” 

এমনি ভাবে ডাক চলছে"*.*আর বিভিন্ন 
স্বরে উত্তর আসছে। সঙ্গে সঙ্গে খাতায় জাক 


টানা হচ্ছে ।-.. . 
হঠাৎ SSP করে ট্রাক্টর চালিয়ে ড্রাইভার 
এসে ম্যাশেজারবাবুকে বলল, 
“ota, এ মাঠে ট্রাক্টর চলল ন! ৷” 
ম্যানেজার “কেন ? ভাল করে. 
দেখেছেন ?” 


ডাইভার,-্য! স্যার, ন (তর্জনী 
দেখিয়ে) মাটিতে বসিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 


ঢুকে যাচ্ছে। আজ রোদ খেলে, কাল চলবে ।” 


ম্যানেজার,_“তবে যান, এ ডি ব্লকের 
পিছনের উঁচু জমিটায়। ক্রশ.করে অফ সেট্টা 
চালিয়ে দিন। ডিপ, হয় যেন.” 

. ড্রাইভার,__ “আচ্ছা, স্তার.1” 
করে ট্রাক্টর চলে গেল I . 

ওভারসিয়ারবাবু ্যানেজারবারুকে বল্লেন, 
“লাক কিছু কম এসেছে, কোথায় কমাব ? 


ভট ভট 


x 
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ম্যানেজার,__“সোংটা আগে দরকার, 
নিড়ানের লোক কমিয়ে দিন। এক্সপেরিমেণ্টেও 
কিছু লোক কমিয়ে দিন; পাটবীজ কাটা 
দরকার |? | 

ওভারসির়ারবাবু চারিদিকে কাজে লোক 
পাঠিয়ে দিলেন | 

ইতিমধ্যে ম্যানেজারের নজর পড়ল একটা 
গরু ফুলের গাছে মুখ দিয়েছে। 

“আরে এই ! গরু ধর শীঘ্তি ; কেটে ফেলব 
তোকে |” 
হঠাৎ একটা গাড়ীর আওয়াজ | ওভার- 

সিয়ারবাবু ফিস্ফিসিয়ে বল্লেন,_ডি, ডি, এ, 

সাহেব আসছেন বোধহয় 1” 

গাড়ীটা এসে ওদের পাশে দ্াড়াল। 
ভি, ডি, এ, সাহেব গাড়ী থেকে নামলেন | 

ম্যানেজারবাবু ও ওভারসিয়ারবাবু হাত 
ভুলে নমস্কার করলেন। ডি, ভি, এ, সাহেবের 
ডান হাতটা একটু নড়ে উঠল | 

ডি, ডি, এ, (tet গলায়),“আজ কি 
fe fe কাজ হচ্ছে? কত লেবার আছে?” 

ম্যানেজার, _পধ্চাশট। লেবার আছে ; গম 


আলু, ছোলা বোনা চলছে-; পাট বীজ কাটা 


আর মাড়াই চলছে; এক্সপেরিমেণ্টেও সোইং 
চলছে ; সরষের '**” 

ডি, ভি, এ,_“সোইং কতদূর হ’লে?” 

ম্যানেজার--“গম পঞ্চাশ একর ; ছোলা 
আট একর) সরষে***” 

ডি, ডি, এঁ-“এত স্লো প্রশ্রেস কেন? 
কি হে ম্যাকানিক! (বল! বাহুল্য ইতিমধ্যে 


| 
H 


ম্যাকানিকবাবু ম্যানেজারবাবুর পাশে | এসে 
দাড়িয়ে গেছেন-) কাল ট্রাক্টর বন্ধ ছিল কেন? 
অফ. সিজন্এ ওভারহলিং করা হয়নি ?? 
ম্যাকানিক্‌,-হ্যা স্যার, করা হয়েছে । 
হটাৎ কালকে চলতে চলতে ফ্যান বেণ্টটা 
আলগা হয়ে গিয়েছিল; একটা বণ্ট খুলে 
কোথায় পড়ে গেছে; তাই ইঞ্জিন গরম, হয়ে 
যাচ্ছিল। এখন ঠিক করে দিয়েছি । কল কজ্জার 
ব্যাপার, হঠাৎ যে কোথায়---” 
ভি, ভি, এ (চড়া গলায়)--“ওসব মামি 
বুঝি না। এখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
ট্রাক্টর মাঠে থাকবে। স্পেয়ার NDA) সব 
সময় ষ্টকে থাকবে ।” ( আস্তে আস্তে হাটতে 
আরম্ত করেছেন ) 1 | 
“মনে রাখবে, পনেরই নভেম্বরের পর গম 
বুনতে যত দেরী হবে ফলন তত কমে যাবে। 
ছোলা অক্টোবরের মধ্যে বুনলে সবচেয়ে ভাল 
ফল পাবে। গম, আলুর মাঠ ওয়েল পাল্‌- 
ভারাইজড. হবে ৷” | 
“গমে কত বীজ দেওয়া হচ্ছে? বোনার 
আগে এ্যামোনিয়াম সালফেট দিচ্ছ 2” 
ম্যানেজার-_-“হ্যা স্যার, বেসাল ডোজ 
৩০ কে'জি এ্যামোনিয়াম সালফেট পার একর 
দেওয়া হচ্ছে, তাছাড়া তিন টন গোবর সার 
ছেটানো আছে । গম যেখানে ব্রড কাষ্টিং হচ্ছে 
সেখানে, ৪০ কেজি বীজ, আর লাইন সোইং 
এ ২৭ থেকে ৩০ কেজি বীজ পার একর দেওয়া 
হচ্ছে)? - 
ডি, ডি, এ_-“সব সময় লাইনে ৰুনবে। 





ছোট ছোট প্লটে জমি ভাগ করে নেবে ।- জমি 
ওয়েল লেভেল. হবে, তাতে ইরিগেশন দেওয়ার 
সুবিধা হবে ৷” 

“আলুর জমিও than হবে__ছু'কুট বাই 
ন’ ইঞ্চি স্পেসিং হবে | বড় আলু কেটে লাগাবে | 
আলু স্প্রাউটিং করে লাগাবে ।” ( ইতিমধ্যে 
হাটতে হাটতে গোয়াল ঘরের কাছে চলে 
এসেছেন ) | 

“এই কম্পোষ্ট পটটা ঠিক মত সাজানো 
নেই কেন? উপরটা শুকিয়ে গেছে। ইউরিন 
বা জল উপরে ছিটিয়ে দাওনি কেন? কোন 
কিচ্ছু দেখ না! সব দিকে নজর থাকবে ৷” 

“কম্পোষ্ট পিট ১০ ফুট বাই a” ফুঠ বাই 
S ফুট হবে । সেকৃসানাল ফিলিং হবে । এক 
ফুট স্তরে স্তরে গোবর আর সুপার ফস্ফেট দিতে 


হবে। সব সময় পিট ময়েষ্ট থাকবে । উপরে 
একটা ছাউনী দেনে। পাশে cael দিয়ে 
দেবে ।"**সব দিকে নজর রাখবে 1” 


“এই ( গোয়ালাকে )! ইয়ে গর্তকা চোনা 
রোজ Bote উস্‌মে দেগা | ইয়ে গর্ভমে কালকা 
চোনা একদম্‌ নাহি রহেগা ; সম্ঝা ? ইধর সব 


সাফ রাখন1 ৷” 


“ম্যানেজার! পাট বীজ কাটতে আর 
কতদিন লাগবে ?” 

ম্যানেজার ( মাথাটা একটু চুলকে ),— 
“এই স্যার, আর sic দিন লাগবে!” ( আসলে 
কিন্তু vise দিনের আগে নয়; হয়ত ডি. ডি. 
এও জানেন ) | l 


ডি. ভি..এ__“এই গোডাউনে; জিনিস 
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গুলে। এত এলো মেলো কেন? ভ্যারাইটি 
ওয়াইজ বস্তা সাজানো থাকবে; ওর উপর 
লেভেল আটা থাকবে । কোনও দিকে নজর 
দাওনা! বাইরের লোক দেখলে কি ভাববে ?” 

ম্যানেজার-_“এখন সোইংচলছে ; আবার 
ধান, পাট উঠছে; তাই একটু অগোছালো 
হয়ে গেছে । সব ঠিক করে রাখছি i” 

ডি. ডি. এ-“অফিসের সামনেটা এত 
নোংরা কেন? ঝকৃঝকে পরিস্কার থাকবে | 
ফুলের গাছ থাকবে । লনের ঘাসগুলো পধ্যস্ত 
কাটনি! বাইরের থেকে লোক এলে কি 
ভাববে? একটা টেষ্ট নেই । দেখত এ ফার্মের 
ম্যানেজার কি রকম সাজিয়ে রেখেছে ।***” 

ম্যানেজার-_“ওর ছোট ফার্ম তাই সহজেই 
পারে। সোইংটা একটু এগোলেই সব সাজিয়ে 
ফেলব 1” 

ডি. ভি. এ__“ম্যাকানিক ! ট্রাকটর যেন 
বন্ধ না থাকে । আর সাত দিনের মধ্যে সোইং 
কমৃপ্রি্ট করতে হবে ; তা" নাহলে রেস্পনসিবি- 
লিটি ফিক্স, করা হবে 1” 

ম্যাকানিক_-“আপ্রাণ চেষ্টা করছি Di ; 
SA” (ততক্ষণে ডি. ডি. এ. সাহেব গাড়ী করে 
বেড়িয়ে গেছেন, একটা দম্কা হাওয়ার মত )। 

“স্যার (ম্যানেজারবাবুকে )! সোইং এর 
জন্য আমার কি দায়িত্ব! আমি ম্যাকাঁনিক, 
যন্ত্রপাতি ঠিক থাকলেই হ’লো |” 

“আচ্ছা ওভারসিয়ারবাবু! কাল ট্রাক্টর 


. যে বন্ধ ছিল, ডি. ডি. এ. সাহেব জানলেন কি 


করে?” 
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ওভারসিয়ার--“কি জানি মশাই, কে যে 
খবর দেয় !” 

“স্যার ( ্যানেজারবাবুকে )! এবার 
আমায় বদলী করে দেন। সারাদিন রাত্রি খেটে 
মরছি তবুও শান্তি নেই; শুধু বকুনী খেয়েই 
যাচ্ছি। ছুটি ছাটাতো দূরে থাক্‌, প্রাইভেট 
লাইফ. বলতেও কিছু নেই ee” | 


ম্যানেজার, “আরে থাক, থাক ; এখন ' 


যান কাজগুলো দেখুন! একটু আধটু বকা না 
দিলে ওনারা যে বড় সাহেব বুঝবেন কি করে?” 
'"ম্যাকানিকবাবু! আপনি একটু মাঠে 
গিয়ে দেখুন ট্রাকৃটর ঠিক চলছে কিনা ?” 
ম্যানেজারবাবু মাথা 'গরম করে ঘরের 
দিকে ছুটলেন চা খেতে ৷ গিয়ে দেখেন, উন্নুনের 
আগুন গিন্নীর সারা মুখে ছড়িয়ে আছে! 
ম্যানেজারবাবু একটু হাসি টেনে এনে, পরিস্থিতি 
হান্ধা করবার চেষ্টা করে বল্লেন”_-“একটু 
দেরী হয়ে গেল” 
গিনী (বন্ধুস্থানীয় লোকে বলে “লেডি 
ম্যানেজার’ ),--“একবারে ভাত খেতে এলেই 
হতো? আমার যেমন কপাল ! বাবা আর 
জায়গা পেল না, একবারে এশ্রিকালচার 
ডিপার্টমেন্টে! আমি যেন ওদের গলগ্রহ হয়ে 
ছিলাম ye” ৰ ট 
ম্যানেজার ( একটু গম্ভীর হয়ে ), — 
করব! ডি. ডি. এ. এসে গেলেন a 
ততক্ষণে খাবারের থালাটা টেবিলের উপর 
QA করে রেখে চলে গেলেন। i ? পরেই 
এক কাপ চা এনে হাজির | 


8° 


ম্যানেজার,__“আরে, তোমার at ra 
» 
গিন্নী-“আমার ক্ষিদে নেই ৷” ' 
ম্যানেজার-_-“আরে, খাও খাও ) আজই 
একটু দেরী হয়ে গেছে; এবারে ঠিক সময়ে 
এসে পড়ব ।৮ | 
fai g গম্ভীর করে খাবার এনে, 
অনিচ্ছার ভান করে খেতে লাগলেন (পেটে কিন্ত 
দারুণ ক্ষিধে )। তারপর একটু একটু করে 
পরিস্থিতি হান্ধা হয়ে এল। ্যানেজারবাবু 
বেড়িয়ে যাবার সময় গিন্নী বল্লেন,_“আঁবার 
বিকেল করে এস ali এদিকে ঘরে কয়লা 
নেই, আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে ।” | 
ফার্মে গিয়ে, এমাঠ সেমাঠ ঘুরে, লেবার 
খেদিয়ে, একে বকে, ওকে উপদেশ দিয়ে 
ম্যানেজারবাবু যখন বাসায় ফিরলেন তখন 
সত্যিই একটু বেশী বেলা হয়ে গেছে। কয়লার 
কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। তারপর লুঙ্গিটা 
পরে ঘরের মেঝেয় চোখ দু'টি বুজে wa 
রইলেন। গিন্নী কাছে এসে পাখা করতে 
করতে বলতে লাগলেন, “এগ্রিকালচার ডিপার্ট- 
মেন্টে কাজ একা তুমিই কর। এ ইনস্ট্রাটর 
বা রিসার্টআযাসিস্টেন্টরা তো এরকম করে 
বেড়ায় না !” 
ম্যানেজার”_“হাতের পাঁচটা আন্গুল কি 
আর সমান ভাবে বাড়ে, না সমান কাজ করে? 
অথচ একই হাতের উপর আছে” 
গিন্নী-“কথায় কথায় এগ্রিকালচার 
ডিপার্টমেন্ট সর্বাগ্রে। ওখানে পারার জো 


কৈ? 





| 





S নেই! কিন্তু প্রমোশনের বেলায় তো তুমি 
এখানেই ডিগবাজী খাবে ; আর ওরাই বেরিয়ে 
যাবে I- 
ওসব তুমি পারবেও না, আর কিছুই হবে না 
বলে দিলাম 1” 


' ম্যানেজারবাবু আর কথা বাড়ান না। শুধু 


চোখ বুজে ক্লান্ত ভাবে পড়ে রইলেন। তারপর, 
স্নান সেরে, ছোট খাট মিষ্টি আল্লাপের মধ্যে 


স-গিনী খেতে বসেছেন; গিন্নীর সোহাগভরা পরি-.. 


বেশিত খাবার মুখে তুলেছেন,_অফিসের পিয়ন 
এসে WH, — HA, কলকাতা থেকে একজন 
| বড় সাহেব এসেছেন, খবর দিতে বল্লেন ৷” 

গিয়ী( পিয়নকে ) “আচ্ছা, তোমাদের 
' কি IST কাজ বলত ?. ACF. খেতে শুতে 


সময় দেবে না? আশ্চর্য্য feb বটে! .. 


বাবার জন্মেও এরকম দেখি নি!” 

o ম্যানেজার,_( পিয়নকে ) “তুমি যাও; 
সাহেবকে বল, খেতে. বসেছেন; 
আসছেন.।” 


গিনী( রেগে) “না ছা যেতে পারবে 


A ee” 


| লাগলেন 1 মিষ্টি পরিবেশে ভাটা পড়ল ৷-- 


ম্যানেজারবাবু - বেড়িয়ে যাবার সময়, | 
গিন্নীকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে, সকাল সকাল. 


ফিরবেন ৷. 


ফার্মে গিয়ে "দেখেন কলকাতা থেকে: 


L. AFTA বিশেষজ্ত এসেছেন, তার পরীক্ষার জন্য 
নির্দিষ্ট জমির-ব্যাপারে আলোচনা করতে ৷ 


আসল কথা কাজ নয়, তেল দেওয়া । ' 


‘ খেয়েই 


orate কথা না বাড়িয়ে খে 


TATA £ আশ্বিন £ ১৩৭২ 
_বিশেষজ্ব-_“আমার ভরমিটা একটু তাড়া- ' 
তাড়ি তৈরী করে দাও। শুধু এইটাইতো৷ আর 
বাকি। লোকও একটু বেশী দিতে হবে। এ 
জমিটায় উইডিং করাও দরকার ৷” . 
ম্যানেজার_-“আপনি তো স্যার ACER 
ওঁ এক্সপেরিমেন্টা যে ভাল হয় of আমি 


. চাই না? কিন্তু কি করব বলুন? আমার জুতোর 


সৃখতলা ক্ষয়ে গেল, অথচ সেন্ট ?ল পুল থেকে. 
একটা ট্রাক্টর পেলাম না। ডি. ডি. এ. সাহেবও 
তো. এত চেষ্টা করলেন, পেলেন! আমাদের 
অসুবিধার কথা হোল্‌ হার্টেড্‌লি সবাই কি 


চিন্তা করেন? আপনি এখন বলছেন, ডি. ডি. এ 


সাহেব সকালে বকে গেলেন; আমরা কি করব, 
বলুন ?” 

বিশেষজ্ঞ “এ ডিপাট (টে col জান, 
কি আর করবে? এরই মধ্যে কাজ করতে : 
হবে। ate আমারটা i bii করে, 


| দিও 1” 


"- এরপর ওনার সঙ্গে, তার পরীক্ষার মাঠে 
মাঠে ঘুরে, এ বিষয়ে - বিশদ আলোচনা করে 
অফিসের ঘরে ফিরলেন । চাশ্টা খেতে খেতে, 


বিশেষজ্ঞ সাহেব তার. কর্মচারীটিকে কাজ 
সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি চলে যারার 


পর, ALL চেয়ারে শরীরটা একটু 


. এলিয়েছেন ।.. 


নান za আজকের ডাকট! 


" না দেখায়, চিঠিগুলি ডকেট্‌ করতে পারছি না I 


ক্যাশবুকটা দেখারও বাকি মাছে। ইঞ্জিনিয়ারিং- 
ওভারসিয়ারবাবু মেজারমেন্ট বুকে এ ওরার্কটা . 


` 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৬ সংখ্য! 


না ওঠানোয় বিল করতে পারছি না; এদিকে 
SG Teta তাগাদ। দিচ্ছে । এ সপ্তাহের লেবার 
বিলটা সই করে দিন, ডি. ডি. এ সাহেবের 
আফিসে আজকে পাঠিয়ে দিই। ওটা পাশ 
হয়ে এলে Yb বিল এক সঙ্গেই পেমেন্ট হবে | 
দেরী হ'লে লেবারগুলো৷ টেচাবে। সামনেই 
ওদের একটা কি পরব আছে।---* 

তারপর কাজ সেরে; এমাঠ ওমাঠ ঘুরে 
ম্যানেজারবাবু যখন ঘরে ঢুকছেন, তখন, 
গোধুলির ate আলো মিলিয়ে গেছে ; সন্ধ্যার 
ছায়! ঘনিয়ে আসছে ; এ দিকে ও দিকে কুয়াশা 


জমাট বেঁধে আছে; অনেকে সান্ধ্য ভ্রমণে 


বেড়িয়েছেন ।*** 
জানালার পাশে, চেয়ার টেবিলে বসে 
গিনীর সঙ্গে চা জলখাবার খেতে খেতে, BS 
এ দিনের . খবর কাগজটায় চোখ বুলিয়ে 
যাচ্ছেন 17. | i 3 
গিম্নী--সারা দিন তো কাজ কাজ করে 
কাটালে ; এখন আবার কাগজ ;. আমি কার 
সঙ্গে কথা বলব বলত ? কয়লাতো আনা হ’লে! 
. না! কাগজ এখন রাখ বলছি 1*-৮ 


ম্যানেজারবাবু কাগজটা পাশে রেখে : 


খাবার খাচ্ছেন, আর আড় চোখে গিন্নীর মেজাজ 

বুঝছেন ; গিন্নী কাপে চা ঢালছেন। -*--বাইরের 

দরজায় কড়া নড়ল-_খট-খট, খটস্ট__। ---Bp 
স্বর ভেসে এল»_“ম্যানেজার আছে নাকি?” 

গিনী--“ ইনস্টাক্টরবাবু এলেন। সবাই 

যখন বেড়াতে আরম্ভ করেছে, আমাদের তখন 

চা খাওয়া । ‘আর বলে কি হবে! যেমন 


পাল্লায় পড়েছি, আরও যে কত ভুগতে 

ভগবানই জানেন pe” l 
ম্যানেজার '( বাইরের দরজা খুলে 

“আরে বস্‌ বস্‌ । চা চলবে নাকি?” 

" ইন্সট্রা্টর-_“না নাঃ এইমাত্র খেয়ে এলাম ! 
আমায় কাগজটা দিয়ে তুই খেয়ে আয় 1”: 
তারপর চা পর্ব একটু ক্রু সারা হ'লো। বাইরের 
ঘরে.এসে কাগজটা একটু নাড়া চাড়া কারল। 
রিসার্চ এযাসিস্টেন্ট দু'জন ভদ্রলোক নিযে 
এলেন । তাস খেলা আরম্ভ হ'ল। খেলা; বেশ 
জমে উঠেছে, এমন সময় ওভারসিয়ার ৷ বাবু 
বগলে রিকুইজিশন্‌ খাতা নিয়ে তাসের পাশে 
এসে দাড়ালেন ৷ ম্যানেজারবাবু বিনয় সহকারে 


হতে : 





বল্লেন, “একটু TA; 'এই দানটা ।দেখে 
নি।---” EM 
তারপর ওভারসিয়ারবাবুর সঙ্গে পরের 


দিনের কাজ সম্বন্ধে বিশদ্‌ আলোচনা করে; 
লেবার কাট-ছইাট করে; কিছু উপদেশ দিয়ে 
যখন তাকে বিদায় দিলেন, তখন শীতের রাত 
বেশ এগিয়ে গেছে। তাসের আসরও [ভেঙ্গে 
গেল । রাত্রের খাওয়া সেরে, ক্লান্ত অবসন্ন দেহ 
বিছানায় এলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার . 
বাবুর চোখে ঘুম ভেঙ্গে পড়ল । Cayley 
অবস্থায় পায়ের তালুতে জ্বালা অনুভব করছেন | 
গিন্নী দরজা! বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলেন,“কি 
ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?” waren অবস্থায় 


 ম্যানেজারবাবু জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 


৪২. 


f 


“না।? গিন্নী যখন আলো নিভিয়ে এসে 
শুয়েছেন, ম্যানেজারবাবু তখন অবচেতন অবস্থায় 


i 
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পড়ে আছেন.। AN একটু. ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে. গি্নী-“কি? কি বল্লে? এ্যামোনিয়া .. 
fey ফিস্‌ করে কি বল্লেন" .. কিনু ১৬, ॥ l m 
ম্যানেজার (অবচেতন অবস্থায় চেঁচিয়ে ম্যানেজার--“ও কিছু ai তুমি কি 
উঠলেন )--“এখনও এযামোনিয়া দেওয়া বাকি - বল্ছিলে যেন pe” ০ 
আছে?” বলেই ম্যামেজারবাবুর wen eb গেল । - গিন্নী--(মনে মনে)--“হায়রে ভগবান !” 





৪৩ 


meme 


নার 
চোটি ERREGE is 


না 
দি 





ইতি 
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gerpes ॥. 
areny আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে 


মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ 
afna উৎপাদন বাড়ান 


কোধাও কোনো জমি ফেলে ATCT না৷ 
ফুলের বাগান, লন এবং অন্যান্য সকল রকমের চাষযোগ্য জমিতে কোন 
না কোন ফসল উৎপাদন করুন। 

একই জমিতে একাধিক ফসল তুলুন |: : 
যে ফসল দেড় মাস থেকে চার-পাঁচ মাসের মধ্যে পাওয়া য যায় সেইরকম 


ফসল চাষ করুন | 


দেড় থেকে আড়াই মাসের মধ্যে ফল তোলা যায় এমন সর্জি হ'ল--পালং, 
মুলো, সিম, লেটুষ্‌, মটরশু'টি, শশা প্রভৃতি এবং একজাতীয় মুগ ডাল ৷. . 


, আড়াই থেকে চার মাসের মধ্যে ফসল তোলা যায় এমন. ফসল হ'ল-_ফুলকপি, 


বাঁধাকপি, লঙ্কা, শালগম, আলু, কুমড়ো, মটর, টণ্যাড়শ, গাজর, পিয়াজ, 
aga, বিলাতি বেগুন, LAT ভাল, মুগ, কলাই, খেঁপারি ডাল ইত্যাদি এবং 
বিভিন্ন তৈলবীজ | 


o মনে ৱাখৱেন ৪ 
মুল আলু তুল জাতীয় ং ধাদ্যের 
উপযুক্ত অনুকল্প 


এধর ধেকে car আলু উৎপাদনের প্রস্তুতি করুন, 
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arama গ্রাতি-_বসুদ্ধরা মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও.সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে 
প্রকাশিত। এই: পত্রিকায় পরিবেশিত হবে কৃষি বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, 
কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, পঞ্চায়েত, সমবায় ও পল্লী অর্থনীতি প্রভৃতি 
বিষয়ের ওপর abate থাকবে | সরকারী ও বে-সরকারী সমস্ত লেখকেরই রচনা যোগ্য 
বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেওয়া হবে । রচনা ফটো. 
সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পারিশ্রমিকের হার- উচ্চ মানের টেকৃনিকাল 
প্রবন্ধ ৭৫২ ; সাধারণ টেক্নিকাল প্রবন্ধ ৩০২; ছোট গল্প এবং সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২) 

. কবিতা ১৫২7 কৃষি বিষয়ক নাটক ২৫২7 সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ | 

বিজ্ঞাপনদাতাদের গ্রাতি-_সিকি পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। : 
বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাষিক মূল্য ভোর ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বনুদ্ধরার বিজ্ঞাপনের . 
হার নিম্নরূপ £ 

প্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক )--২৫০২ প্রতি সংখ্যা, প্রচ্ছদপট (ভিতরের দিক ) 
--১৫০ংপ্রতি সংখ্যা । সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা--১০০ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধ Pien 
প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা-_২৫২ প্রতি সংখ্যা | 

ভ্রষ্টব্য--এক বৎসরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ টাকা হারে 
কমিশন দেওয়া হয়। 


চাদাৰ হার £ প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা 
বাষিক তিন টাকা 


রেজিঃ নং সি ৩৭১৫ | Seas আশ্বিন £ ১ 
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Associated Tube Wells (India) 


Private Limited 


_ 12, Scindia House v Area Office : 9/1, Darga Road 


New Delhi-1_ - | : Caleutta-17 
“Phone: -. E 


46546 & 46547 ০ $ 44-7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment ` 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with . 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
‘Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 
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সম্পাদকীয় 
গমের চাষ, আলুর চাষ 
নীলমণি মিত্র 
গোবর সারের কথা 
ফলের বিস্তৃত আবাদ 
--বিমানেশ চট্টোপাধ্যায় 
কাজুবাদাম . e 
-_আত্রেয়ী দত্ত চৌধুরী 
সরষের চাষ tee 
_-নীরোদ কুমার রায় 
অধিক খাগ্ভোৎপাদনে ` 
রবি শস্তের চাষ ( ১৯৬৫-৬৬ ) 
কর্মী সংবাদ 
গরু কিনবেন? 
সবুজ পিপাসা | ) 
তাপস প্রসাদ বোস, 
কৃষক দিবস i 
দেবী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
প্রশ্নোত্তর : eos 
বিদেশের খবর 
বাজারের নাম ও 
মার্কেট রিপোর্টারের কেন্দ্র 


১-৩ 


৪-৯ 


১৯১০-১২ 


১৩-১৬ 
১৭-১৯ 
২০-২৩ 
২৪-২৮ 
২৯-৩০ 
৩১-৩২ 
Os 


৩৪-৩৬ 


৩৭ 


৩৮-৩৯ 


৪০-৪১ 


PODTODOANOAI LON LOSOANOSHOTOSHOT STO OTOT AON OI 
জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 
| কৃষির উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে, 
সেচ ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণে | 
“আর সি, সি, স্পান পাইপ” অপরিহার্য | 
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ASS কারক 2. 
অদিনীপুর্র AAB ওঘাৰ্কস, প্রাইভেট লিঃ 
cots মানিকপাড়া, জেলা মেদিনীপুর | 
( afal, এস্‌, ই, রেল ) 
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একথা আজ সবাই জানেন যে খাদ্ধের 
পুরো চাহিদা মেটানর জন্য আজও আমাদের 
বিদেশের ওপর নির্ভর. করতে হয়। 
দেশেরই খাদ্যের মত অতি প্রয়োজনীয়.জিনিসের 


জন্য: বিদেশের ওপর অনির্দিষ্টকাল নির্ভর করে 
বিশেষ করে ভারতবর্ষের, 


থাকা উচিৎ .নয়। 
মত কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে ।. 

বর্তমানে আমাদের খাগ্-ঘাটতি রী ৮ 
থেকে ১০ ভাগের বেশী নয়। যদি আমর! 


! সবাইমিলে বিশেষ করে চেষ্টা করি তাহলে এই 


' সামান্য ঘাটতি দুর কর! অসম্ভব হবেনা । দেশের 
প্রয়োজনীয় ete. যাতে আমরা নিজেরা উৎপন্ন" 
' করে নিতে পারি তারজন্য সব রকমভাবে চেষ্টা 


F 


b 


| 


i 


করা উচিৎ। | 
উৎপাদন বাড়ানর কথা হলে বডি 
মনে হয় অনাবাদ্টী জমিকে চাষে আনার কথা ।- 


কিন্ত জমি বাড়ানর চেয়ে একর প্রতি গড় ফলন. 


বাড়ানই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। কারণ. 


অনাবাদী জমি সাধারণতঃ অন্ুর্বর হয়. এবং: 


i চাষের খরচের-তুলনায় ফসল ভাল হয়:ন1।. 


কোন' 





একর. প্রতি গড় ফলন gaita বাড়ানো 
যায়। - প্রথমতঃ যেসব জমিতে এখন একটি 
ফসল হচ্ছে তার ‘জায়গায় দুটি কিংবা তিনটি 
ফসল নেওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি ফমলের 
একর প্রতি ফলন বাড়ানো । এরজন্য মামুলি 


 শস্ত পৰ্য্যায় বদলানো দরকার এবং উন্নত প্রথায় 


চাষ করা প্রয়োজন ৷ - 

বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় এক টি ৩৫: 
লক্ষ একর চাষযোগ্য জমির মধ্যে প্রায় এক . 
কোটি. একর জমিতেই আমনধানের চাষ হয়। 
এবং আমন ধান কাটার পর এই বিস্তৃত জমির. 
বেশীরভাগই পড়ে থাকে । এই জমি ফেলে না 
রেখে সেখানে আর একটি ফসল উৎপাদন করার 
চেষ্টা করতে হবে। আমন ধানের পরে আলু 
গম কিংব্য সরষের চাষ করা সম্ভব নয়'। কিন্ত 
জলদি আমন কেটে আলু গম, সরষে, সন্জী 
ইত্যাদি কর! যায়। কোন কোন জমিতে আমন 
ধান কাটার পর কিছু রসথাকে। সেখানে 
আমনধান কাটার আগে খেসারী, ছোলা, WEA, 
তিনি'ইত্যাদি বোনা যায় । আমনধান কাটার 


বতুন্ধর! £ AA বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


পর তিল লাগানো যেতে পারে । যেসব জমিতে 
ভালবাবে জলসেচের সুবিধা আছে সেখানে 


আমন ধানের পরে বোরোধান, পেঁয়াজ টা | 


ইত্যাদির চাষ করা যায়। -- - - 


- একই জমি থেকে ages টা 


_ উৎপাদন করতে গেলে এবং একর প্রতি ফলন 


বাড়াতে গেলে উপযুক্ত পরিমাণ সার দেওয়া . 
দরকার। সেজন্য সারের চাহিদাও ক্রমশঃ 


বাড়ছে। এই রাজ্যে গত বার বছরে রাসায়নিক 
- সারের চাহিদা tier. বেড়েছে ॥ কিন্ত 


বর্তমানে এ চাহিদার অর্দেকও আমরা. মেটাতে, 


পারছি না। কাজেই যেটুকু রাসায়নিক সার 


আমরা পাচ্ছি তা একটু বিবেচনা করে ব্যবহার 


করতে হবে। রাসায়নিক সার এমন শস্যের 
জন্য ব্যবহার কর! উচিৎ যেখানে জলের সুবিধা 


আছে এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে. 


বেশী ফলন পাওয়া যাবে । যেমন আলু, বোরো- 


ধান, ভুট্টা গম, সরষে ইত্যাদি । অন্যান্য ফসল 


যা সেচে উৎপাদন কর! যায়. তারজন্য কম্পোষ্ট 
জাতীয় সার. যা সহজেই তৈরী রুরা যায় বা 
স্থানীয় ভাবে MeN যায় তা ব্যবহার করা 
উচিৎ ৷ সারের অভার দূর করার জন্য আমাদের 
কম্পোস্ট ও সরুজ সার তৈরির ওপর খুব বেশী 
_ন্জর দিতে হবে । 


কম্পোস্ট ও. সবুজ সার করতে কৃষকরা 


যাতে. উৎসাহ পান তারজন্য- সরকার থেকে 
অনেক. স্ববিধ! দেওয়া হচ্ছে । যেমন বাঁধানো 


কম্পোস্ট. গর্ত তৈরী ও গোয়াঁলের মেঝে পাকা. 
করার .- জন্য খরচের: 'অদ্ধেক - সরকার .থেকে : 


-. ও আবর্জনা নষ্ট a হয়ে যায়। 


দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যাতে গোচোনা, গোবর 
সবুজসারের 
ব্যাপক প্রসারের জন্য কৃষকদের অর্ধেকদামে 
ধৈঞ্চা বীজ দেওয়া হচ্ছে। Ree wg 
যেসব অঞ্চলে আমনধান কাটার পর ay 
কোন শস্ত উৎপন্ন করার সুবিধা নেই, সেখানে 
সম্ভব হলে যে কোন রকমের শু'টিজাতীয় গাছ 
লাগানো উচিৎ। যাতে জমির উর্বরতা বাড়ে। 
" শৃস্তের বড় শত্রু রোগ ও পোকা । ' শস্য 
শুধু বুনলেই চলবেনা । রোগ:ও পোকার হাত ' 
থেকে বাঁচানর জন্য ay নিতে 'হবে। বিশেষ 
করে আলু ও সরষের জন্য । আলুতে ধ্বসা রোগ, 
এবং সরষেতে জাব পোকা খুব বেশী ক্ষতি 
করে। এরজন্য প্রতিষেধক ওধুধ ব্যবহার করা 
উচিৎ। এই ওষুধ গ্রামসেবক ও স্থানীয় কৃষি 


. আধিকারিকের কাছে পাওয়া যাবে । 


ওষুধ ব্যবহারের “যন্ত্র. যেমন 'ডাষ্টার' 
“স্প্রেয়ার' ইত্যাদি জেল! কৃষি আধিকারিকের 
অফিসে ও ব্লক অফিসে দেওয়া হয়েছে । কৃষকরা 
প্রয়োজন নত সেসব. এখান থেকে পেতে পারেন। 
লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে রোগ ও পোকার আক্র- 
মণে কোন শন্য নষ্ট, না হয়। | 
কৃষির উন্নতির জন্য উন্নত যন্ত্রে ব্যবহার, 
একান্ত প্রয়োজন ৷ কৃষি বিভাগ থেকে সীড ড্রিল 
চক্রবিদ্যা (হুইলহে৷) ধানের নিড়ানি যন্ত্র 
(; প্যাডিউইডার ) মাটি উল্টানো, লাঙ্গল 
(:মোল বোর্ড প্লাউ ) প্রভৃতি কৃষি যন্ত্রের উন্নত 
সংস্করণ বের করা হয়েছে | অদ্ধেক দামে এইসব 
যন্ত্র কৃষকরা ব্লক অফিস ‘থেকে কিনতে পারেন। 


লাইনে ফসল লাগালে ফসলের পরিচর্যা খরচ. 


অনেক কমানো! যায় এবং উৎপাদন বাড়ানো যায় । 


সেচের জলের ব্যবস্থা এখন অনেক 
_ জায়গায়ই করা হয়েছে। এই জলের সুবিধা 
' নিয়ে একটির বেশী ফসল উৎপন্ন করার চেষ্টা 
করতে হবে। সেচের জলের সৎব্যবহার করার 
জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে । 





১৩৭২ 


বসুদ্বয় £ কান্তিক £ 
সরকার থেকে নানাবিধ সাহায্য কৃষকদের 


' দেঁওয়া হচ্ছে । কৃষকদের কাছে অন্ণুরোধ এইসব 


সাহায্যের সুবিধা ' নিয়ে তারা যেন উৎপাদন 
বাড়ানর চেষ্টা করেন। Stora ওপরই নির্ভর 
করছে খাগ্ভাভাব দূর করে দেশকে খাদ্যে আত্ম- 
নির্ভর করা e এশর্য বাড়িয়ে দেশকে 
বড় ও শক্তিশালী করে.গড়ে COTA | 


গমের চাষ 
নীলমণি মিত্র 
কৃষি তথ্য আধিকারিক 


পশ্চিমবাংলায় সাধারণত এক লক্ষ পয়ত্রিশ 
হাজার একরে গমের চাষ হয় আর তা থেকে 
ত্রিশ হাজার টন গম উৎপন্ন হয়। স্বাধীনতার 


পর থেকে প্রাতাহিক খাদ্য তালিকায় গমকে | 


অন্তভূক্তি করার জন্য জোর দেওয়া হচ্ছে। এখন 
দৈনিক ১৬২ আউন্স তও্ুল-জাতীয় শস্যের মধ্যে 
গমের পরিমাণ হল ছু আউন্স । আপাতত অন্ত 
রাজ্য থেকে পম্চিবাংলায় প্রত্যেক বছর সাত 
লক্ষ টন গম আমদানী করতে হয়। 
বেশ কিছুদিন যাবত গমের চাষ পশ্চিম 
ংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । নদী উপত্যকা, 
গভীর নলকূপ ও অন্যান্য প্রকল্পে সেচপ্রাপ্ত 
এলাকায় এর চাষ ক্রমেই বেড়ে চলেছে কিন্ত 


একর প্রতি গড় ফলন এখনও মাত্র ৭২ মণ। 


ts 


ও জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা.দরকার । 








। 


| 
| 


উন্নত পদ্ধতিতে-চাষ করে কি ভাবে গমের ফলন 
বাড়ানো যায় তা এখানে দেয়া হল £ | 
জমি 

উঁচু দো-আঁশ জমিই ভাল। জমিতে সেচ 
বারে 
বারে লাঙ্গল, বিদে আর মই দিয়ে মাটি গুঁড়ো 
করে ফেলুন ৷. মর 
সার ও তার প্রয়োগ বিধি 

জমি তৈরির সময় ৮ থেকে ১০ গাড়ী 
গোবর বা কম্পোষ্ট সার দিতে হয়। এ সময় 
ao কেজি সুপার ফসফেট ছিটিয়ে দিয়ে ভালভাবে 

চষে দিতে হবে। শেষ চাষ দেয়ার আগে 
টান সালফেট ৫০ কেজি বা ইউরিয়' 
২২ কেজি ছিটিয়ে দিতে হবে । ৮ 


| 
i 


i 


উন্নত বীজ Sp ys 
এন. পি ৭১০ . 


- এন পি ৭৯৮ 


এন পি ৮২৪ 3: 
এন পি wee | 
এইচ sua-sefeg oo r 


বিড্‌লে ` 
এন পি ৮০৯ 


এন পি ৮২৪ 


বীজ বোন৷ 

সাধারণত কাতিক মাসের মাঝামাঝি 
থেকে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বীজ 
বোন! উচিত। তবে যে সমস্ত এলাকায় জলদি 
আমন ধানের পর গম বোনা হয় সেখানে 
সাধারণত একটু নাবি হয়। বীজ বোনা যন্ত্রের 
সাহায্যে ১০ ইঞ্চি অস্তর সারিতে এবং ১২ থেকে 
থেকে ২ ইঞ্চি গভীরে বীজ বোন! উচিত। প্রতি 
একর জমিতে ২৫-৩০ কেজি বাঁজ লাগে। ছিটিয়ে 
বুনলে একর পিছু ৩৭ কেজি বীজ দরকার। 
লালের নালিতেও সারি করে বাঁজ বোনা 
চলে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে বীজ বোনার 
আগে জমিতে যেন যথেষ্ট রস থাকে, নাহলে 
একবার সেচ দিয়ে নেওয়া ভাল। 

তদারকি 
গাছগুলোর বয়স যখন এক মাসের মত 


বসুন্ধরা £. TSF £- ১৩৭২ 


কোন অঞ্চলের উপযোগী...  £ 


i 


হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বৰ্ধমান 
জেলার পূর্বাঞ্চল 


বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চল, বীরভূম হত 


মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, মালদহ, পঃ দিনাজপুর, 
কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চল 


সমস্ত পশ্চিমবাংলা 


নদীয়া, মুশিদাবাদ এবং মালদহ জেলা! 


দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল-_ 
৩,৫০০ ফিট পর্যন্ত 


হবে তখন একর পিছু ২৫ কেজি আ্যামোনিয়াম 
সালফেট অথবা ১১ কেজি ইউরিয়া জমিতে 
ছড়িয়ে দিয়ে সেচ দিতে হবে । সেচ দেয়-র 


পর মাটির জো এলে চাকা-নিড়ানি চালিয়ে 


আগাছ। পরিষ্কার করতে হবে। এর আরও এক 
মাস পর আবার একর পিছু ২৫ কেজি আামো- 
নিয়াম সালফেট অথবা ১১ কেজি ইউরিয়া 
জমিতে ছড়িয়ে এ ভাবে সেচ দিতে হবে এবং 
জমির জো এলে চাকা-নিড়ানি চালিয়ে আগাছা 
পরিফার করে দিতে হবে। উপরোক্ত ছ বার নেচ 
দেওয়া ছাড়া আরও ২-৩ বার সেচ-দেওয়ার দরকার 
হতে পারে । তবে এটা নির্ভর করবে জমিতে 
কতটা রস আছে তার ওপর | লক্ষ্য রাখবেন, গাছে 
ফুল আসার সময় যেন জমিতে যথেষ্ট রস থাকে | 
ফসল 'রক্ষ। 
একর পিছু ১* থেকে ১২ কেজি বি-এইচ-সি 


$ wN 


| বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £;৭ম সংখ্যা 


১০ শতাংশের গুঁড়ো তিন সপ্তাহ Str gat 


ছড়াতে হবে: অথবা ৫০০ সি সি GABA. ২৪ 
ই-সি ৩০০ লিটার জলে গুলে এক মাস অন্তর 
দু বার স্প্রে করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই বীজ 
ATT ১ মাস পর থেকে 58 ব্যবহার 
আরম্ভ করতে UI EM 
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ফসল কাটা o 
গম যখন খুব ভালভাবে পেকে যাবে 
তখনই কাটা উচিত। গম সাধারণত চৈত্র মাসে 
(মার্চ, মাসের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের 





মাঝামাঝি ) কাটা হয়ে থাকে। কেটে নেবার 
পর গমগুলো শুকিয়ে ঝাড়াই করে পরিক্ষার 
ভাবে গোলাজাত করতে হবে। | 
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.১৯৬৪-৬৫ সালে পশ্চিমবাংলায় yay: 


লক্ষ একর জমিতে আলুর চাষ হয় এবং তা: 
থেকে ৭ লক্ষ টন আলু উৎপাদন. হয় । ১৯৬২-৬৩ ' 


সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল:সবচেয়ে,রেশী, 
১৬৩ লক্ষ একর জমি থেকে ৭৮৫ are টন, 
আলু পাওয়া গিয়েছিল। আগামী রবি মরসুমে 
২ লক্ষ একর জমিতে আনু চাষের লক্ষ্য স্থির 
করা RM - 2 ০২, ৯০ শুতে 
পশ্চিমবাং লার শতকরা ae বাসদ 
চাষের জমি হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর হাওড়া 
এবং ২৪ পরগণা CHAT MS SSE এবং এসব 
জেলাগুলিতে শতকরা £* ভাগ: আলু জন্মায় | 





এ. ছাড়া বীর, মুশিদাবাদ এবং বীকুড়া জেলাঃ 
অঞ্চল বিশেষেও আলুর চাষ হয়ে থাকে। দীর্ঘ 
মেয়াদী সেচ:প্রকক্পের প্রসারের -সাথে সাথে 
. আলুচাষের:জমির পরিমাণও ক্রমেই বাড়ছে। 


চস জমি তৈরি 

+ SRR বসানোর আগে ৮-১০ বার চা: 
দিয়ে মাটিকে ঝুরবুরে করে নিতে হবে। শে: 
২-৩ বার চাষ দেয়ার সময় একর পিছু ৮-১ 
গাড়ী গোবর,'-কম্পোষ্ট ইত্যাদি জৈব সার মাটি 
সঙ্গে =মিশিয়ে- দিতে হবে।. যদি ধইঞ্চার চা: 
করা. হয়ে-থাকে,. তবে এ-সময়ে চষে GL TBE 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্য 

ভাল ভাবে, মিশিয়ে দিতে হবে।. এভাবে সবুজ 
সার দিলে আর অন্য কোন জৈব সার দিতে হয় 
না। জমি সমান” করে তৈরি করতে হবে । 
সেচের জন্য নালি এবং ০৪ 
20550 


বীজ ও বীজ শোধন 
“রয়্যাল কিডনি, একারসিগেন, আলটিমাস, 


আপ-্টুংডেট, ম্যাগনাম-বোনাম প্রভৃতি উন্নত | 


জাতের আলু বীজ লাগান উচিত । এছাড়া 
অন্য জাত, যা বেশী ফলন দেয়, তাঁও লাগান 


যেতে পারে যদি সেই এলাকার উপযোগী হয়। 


- পুষ্ট ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করবেন। অঙ্কুরিত 
বীজ-আলু লাগানো ভাল । বীজ লাগানোর 
আগে শোধন করে নিতে হবে। ২০গ্যালন 
(৫ টিন)জলে ১০০ গ্রাম আযারিটন-৬ গুলে 
তাতে ৪ মণ বীজ-আলু ১ মিনিট ডুবিয়ে শোধন 
করা হয়। কখনই এক মিনিটের বেশী ডুবিয়ে 


রাখা উচিত নয়। বীজ আলু বড় হলে, অর্থাৎ. 


১২ থেকে ৩ ইঞ্চি ব্যাসের হলে, কেটে বসান 
উচিত। তবে প্রতি টুকরায় যেন ২৩টি চোখ 
থাকে৷. প্রতিবার আলু কাটবার সমর মেথি- 
লেটেড স্পিরিট দিয়ে ছুরি মুছে নেয়া উচিত। 
একর পিছু ১০ থেকে ১২ মণ বীজ দূরকার 
হয়। 


বীজ বসানোর সময় 


wifes মাসের (অক্টোবরের মাঝামাঝি 


| হতে নভেম্বরের মাঝামাঝি ) মধ্যে আলু লাগান 


উচিত। ঠাণ্ডা পড়ে গেলে এর আগেও লাগানো 
যেতে পারে 1 


যখন জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকবে তখনই আলু 
লাগান ভাল । আলু সারিতে লাগাতে হয় । এক 
সারি থেকে অপর সারি ১২ ফিট থেকে ২ ফিট 
দুরে দুরে হবে এবং প্রতি সারিতে বীজ ৯ ইঞ্চি 
অন্তর লাগাতে হবে.। জমিতে নালি খুঁড়ে পাতল! 
করে বি-এইচ-সি ১০ শতাংশের গুঁড়ো ছিটিয়ে 
বীজ বসিয়ে ঝুরোমাটি দিয়ে টেকে দিতে হবে | 


সার প্রয়োগ | 

একর পিছু ২ থেকে & টন আলুর মিশ্রসার 
প্রয়োগ করতে হয়। বীজ লাগানোর সময় 
উপরোক্ত পরিমাণু সারের & ভাগ এবং বাকিটা 
প্রথমবার গোড়ায় মাটি দেয়ার সময় দিতে হবে । - 
লাগানোর ৩-৪ সপ্তাহ পরে AIA গাছ যখন ৫-৬ 
ইঞ্চি বড় হবে তখনই প্রথমবার গোড়ায় মাটি 
দিতে হয়। মিশ্রসার নালিতে ব্যবহার করা! 
উচিত। বীজের উভয় দিকে ২ ইঞ্চি দুরে এবং 
১ ইঞ্চি নিচে এই সার প্রয়োগ করা দরকার Ps 


শস্ত পর্যায় | 
পাট, আউশ ধান, সবুজ সার প্রভৃতি 
ফসলের পরে আলুর চাষ করা সঙ্গত ৷ 


Sasi ৩-৪.সপ্তাহ পরে জমিতে 


| 
\ 
l 
i 


| 


' 


ভাল করে নিড়েন দিয়ে গোড়ায় মাটি টেনে 
ভেলি বেঁধে দিতে হবে । এর ২-৩ সপ্তাহ পরে 
প্রয়োজন হলে আবার নিড়েন দিয়ে ভেলি বেঁধে 
দিতে ACA | 


= GAD 

আলু বসাবার পর থেকে গাছ শুকোবার 
আগে পর্যন্ত যথোপযুক্ত জল সেচ দিয়ে মাটিকে 
রসালো -রাখতে হবে। ৮-১০ দিন অন্তর সেচ 
দেয়া দরকার । একবারে বেশী জল না দিয়ে 
প্রতি বারে অল্প অল্প জল দেয়া ভাল। জমিতে 
এমন ভাবে সেচ দিতে হবে যাতে ভেলি-বাধের 
* অর্ধেক উচ্চতার বেশী জল না দাড়ায় বা ভেলি 
যেন ডুবে না যায়। আলু গাছের পাতা হলদে 
হওয়া আরম্ভ হলেই সেচ দেয়া বন্ধ করতে 
হবে। ও 


~ 


শস্ত রক্ষ। 
আলুর গাছ ৮-১০ ইঞ্চি বড় হলে ২ কেজি 
ব্লাইটুকস এবং ১ কেজি ডি-ডি-টি ৫০ শতাংশ 


a 


IAT ¢. কাত্তিক £ ১৩৭২ 


৭০-১০০ গ্যালন (১৭২-২৫ টিন) জলে গুলে 


"১০-১৫ দিন অন্তর ৩ বার, ছেটাতে হবে। 


রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে । 
ওষুধ ছিটিয়ে আলু গাছকে ভালভাবৈ ভেজাতে 
হবে ; গাছের ডগ! ও পাতার নীচের দিকে ওষুধ 
লাগা প্রয়োজন । রোদ ঝলমলে দিনে বেলা *টা 
থেকে ৩টে পৰ্যন্ত স্প্রে করা উচিত। .মেঘলা 
দিনে রোগ আক্রমণের আশঙ্কা বেশী থাকে। 
সেজন্য এরাপ দিনে দরকার হলে আরও ওষুধ 
ছেটাতে হবে। কুটে ও ঢলে পড়া-রোগাক্রাস্ত 
গাছগুলি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে । | 
২. ফসল তোল! 

আলু গাছের পাতা যখন হলদে হয়ে 
শুকিয়ে যাবে তখনই বুঝতে হবে যে আলু, 
তোলার সময় হয়েছে'। 'এই সময় আলু পরিপুষ্ট 
হয়ে থাকে । আলু তোলবার সময় লক্ষ্য রাখতে 
হবে, যাতে কেটে না যায় অথবা খোসা ছড়ে 


আলুর ক্ষতি না হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ই 
পচে নষ্ট হয়ে যায়। 


=". চাষের জমিতে সার 


আমাদের দেশের চাষীভাইরা, আজকাল 


দেওয়ার বিষয়ে 


(গাববসারের কথা 


অনেক সচেতন হয়ে উঠেছেন ; কিন্তু রাসায়নিক 


সাঁর.চাহিদার তুলনায় কম। ফলে যতটা, 


রাসায়নিক সার তার! ব্যবহার করতে চান, 
তা: কৃষকরা পান না। বিশেষ করে যেসব 
এলাকায় জমিতে সেচের জল পাওয়া যায়, 
সেসব জায়গায় সারের অভার হলে,. জলের 
সুবিধাও কৃষি-উৎপাদন বধির কাজে আসে 
না। 


- . রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভর না করে ' 


' আমাদের এখন জৈবসার 'বেণী করে উৎপাদন 


rd 


করা, দরকার | 


গোবর চোন! 


জৈব সারের যে. রিশেষ, 
উপযোগিতা ও উপকারিতা আছে, রাবায়নিক 
সারে তা নেই । | টু 

জৈব সারের 'মধ্যে গোবরসার Tok 
ভি পূর্ণবয়স্ক একটি ..গোরু রা 
মহিষ থেকে এক বছরে যতটা গোবর পাওয়া 
যায়, তা থেকে মোটামুটি প্রায় ৬০ পাউণ্ড নাই- 
ট্রোজেন, ৩০ পাউণ্ড পটাশ এবং ২০ পাউণ্ড 


ফসফেট্‌ পাওয়া যেতে পারে! সেই পশু থেকে « 


এক বছরে যে চোনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে 
থাকে মোটামুটি প্রায় ৩০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন 
২০ পাউণ্ড পটাশ আর এক পাউণ্ড PATE ৷ 
বাদসাদ দিয়েও প্রতিটি গোরু বা মহিষের 
থেকে আমাদের চাষের জমির 


জন্য বছরে ৭০-৭৫ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, তার 
অর্ধেক পরিমাণ পটাশ আর ১২ থেকে ১৫ 
পাউণ্ড ফসফেট পাওয়া যেতে পারে । 

.. আমাদের দেশে গোরু-মহিষের সংখ্যা 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি । মোটামুটি হিসাব 
নিয়ে দেখা গেছে, এদেশের সমস্ত গোরু-মহিষ 
থেকে বছরে যে পরিমাণ গোবর পাওয়া যায়, 
তা শুকিয়ে নিলে তার ওজন দাড়ায় প্রায় ২৫ 
কোটি টন। এ থেকে বছরে নাইট্রোজেনই পাওয়া 
যেতে পারে প্রায় ১৩ লক্ষ টন। অথচ FR 


o উৎপাদন: বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য এই. অমুল্য 


১০ 


উপাদানের বেশির ভাগই এদেশে ঘু'টে হিসাবে 
পুড়িয়ে ফেলা হয়, জালানির অভাবে । 
শুধু গোরু-মহিষের কেন, ছাগল, ভেড়া, 
ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি সব রকম গবাদি পশুর 
মলমৃত্র থেকেই জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপাদান- 
গুলি. প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে। 
হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, এদেশের সমস্ত গবাদি 
পশুর মলমূত্র থেকে বছরে নাইট্রোজেন পাওয়া 
যেতে পারে মোট প্রায় ৩০ লক্ষ টন, ফসফেট 


প্রায় ৮ লক্ষ টন এবং পটাশ প্রায় ১৫ লক্ষ 


টন। 

গোবর যদি শুকিয়ে যায়, তবে তা i 
উন্নত পদ্ধতিতে সার তৈরি করলে শতকরা ২৪ 
ভাগ নাইট্রোজেন, ৩২ ভাগ ফসফেট এবং 
ভাগ-পটাশ পাওয়া যায়। | 


গবাদি পশুর চোনাঁও ভাল সার। পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে, এতে যে নাইট্রোজেন থাকে, 
গুণের দিক দিয়ে তা 'নাইট্রেংঅব সোডা বা 
আযামোনিয়াম সালফেট-এর নাইট্রোজেনের 


সমকক্ষ । চোনা থেকে সার তৈরি করতে হলে ' 


এই জলীয় পদার্থটা, প্রথমে কোন শোষক পদার্থে 
ধরে নিতে হয়। পরীক্ষণশালায় মাটি, কাঠের 
গুড়ো, কাঠকয়লা, শুকনো পাতা, আখের ছিবড়ে 
প্রভৃতি শোষক দ্রব্য নিয়ে পরীক্ষা, করা 
হয়েছিল. দেখা গেছে যে, চোনার মধ্যে যে 
নাইট্রোজেন থাকে তা সবচেয়ে বেশি শুষে যায় 
মাটিতে । , 

চোনা শোষণ করিয়ে, মাটি তাড়াতাড়ি 
শুকিয়ে নিতে 'হয়। wl হলেই সেই মাটিতে 
আবার চোনা শোষণ করানো যায়। এইভাবে 
একই মাটিতে বার বার চোনা শোষণ করানো। 
যায়। শোষণ করানোর অর্থ হল চোন-র মধ্যে 
যে নাইট্রোজেন ইত্যাদি আছে, তা ধরে রাখা ব! 
সংরক্ষণ করা। চোনায় ভেজা মাটির ওপর 
শুকনো গুড়োমাটি দিয়ে তাকে আধ-শুকনো 
করে তারপর যদি রোদে শুকিয়ে নেওয়া যায়, 
তাতে নাইট্রোজেন নষ্ট হয় শতকরা মাত্র ছয় 
ভাগ। চোনার সঙ্গে যদি সমপরিমাণ কাচা 
জল মিশিয়ে নেওয়া যায়, তা হলে নাইট্রোজেন 
নষ্ট হয় ঢের কম। 


গবাদি পশুকে যেখানে রাখা হয়, সেখানে, 


প্রত্যেকটির ‘জন্য নির্দিষ্ট মেঝের ওপর যদি 
বাতিল ঘাস-খড় বা খামারের আবর্জনা বিছিয়ে 
দেওয়া হয়, তবে 'তাতে চোন! সংরক্ষিত 


' তৈরি হয় গড়ে ৬ থেকে ৭ টন।- 


৯৯ 


yaa £ কান্তিক'ঃ ১৩৪২ 


‘হয়। প্রতি পশু-পিছু পাঁচ থেকে দশ পাউণ্ড 


আবর্জনাই যথেষ্ট । এরকম আবর্জনা না জুটলে 
শুকনো মাটি বা গোবরের গুঁড়ো ব্যবহার : করা 
BTA | 

ইউরোপের খামার-সংক্রান্ত বিষপানে 
দেখা যায়, গবাদি shes ম্লযুত্রকে চাষের 
জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির কাজে লাগানোর দিকে 
সে-দেশের লোক বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে: | 
ডেনমার্ক, জার্মানি, আয়ারল্যাণ্ড এবং ইটালিতে 
প্রতিটি গবাদি পশুর মলমূত্র থেকে বছরে: সার . 
ডেনমার্কে 
এবং স্ুইজারল্যাণ্ডে গোশালায় গবাদির “মলমুত্র 
ছাড়াও যতকিছু আবর্জনা জমে, তার শতকরা 
একশ ভাগই: সংরক্ষণ করা হয় । , 77 ৩ 

আমাদের দেশে গবাদি ter .মলমুত্র 
সংরক্ষণের একটি উপায় এখানে বলা হচ্ছে 
এর জোড়া Cite বা মহিষ “যাঁর আছে, . তিনি 
একটা উচু জায়গা বেছে নিন। সেখানে+১২ 
ফুট লম্বা, ৩ ফুট চওড়া আর ৩ ফুট গভীর ছুটি 
গর্ত খুড়ে নিন। গর্তের ধারগুলি টালু করতে 
হবে। . ধরুন, গর্তের তলা যদি ৩ ফুট চওড়া 
হয় তবে মুখটা চওড়া হবে ৪ Yo. লম্বা 
দিকেও ঢালু হবে এই অনুপাতে ৷ গর্তের 


ঢালটাতে, কাঠের STV বা. শুকনো পাতার 


গু'ড়ো কিংবা কুচো খড় অথবা এমনি ধরনের 
কোন শোষক জিনিস বিছিয়ে দিন সমান করে | 
গর্তের ওপর দেবার জন্য একট! ঢাকা তৈরি 
করতে হবে | প্রতিদিন গোয়ালে যে মলমৃত্র 
আর আবর্জনা হয়, তা গর্তে ফেলে, গর্তের ওপর 


BPH £ সপ্তদশ রর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


‘ঢাকা দিন। এক সপ্তাহে গর্তের এক. ফুট 
আন্দাজ. ভতি হয়ে যাবে । তখন মলমুত্র আর 
আবর্জনা অপর গর্তে ফেলতে হবে। প্রথম গর্তে 
ফেলা জিনিসগুলি এক সপ্তাহে অনেকটা নেমে 
যাবে ;. তখন আবার সেই গর্তে মলমুত্রাদি 
ফেলতে হবে। এইভাবে একটির পর একটি 
কিছুটা কিছুটা করে ভতি ace থাকবে এবং 
তিন মাসে ছুই গর্ত 
তখন Tyla ওপর বেশ করে মাটি চাপা 
দিয়ে রাখতে হবে। দুমাসে সার তৈরি হয়ে 
যাবে): তখন ওপরের মাটি সরিয়ে, সেই সার 
জমিতে ফেলতে হবে | 
--. যে এলাকায় বেশি বৃষ্টি হয়, সেখানে বর্ষা- 
কালে উচু জমির ওপর গবাদির মলমূত্র ফেলে 
greta করে, তার ওপর মাটির লেপ দিয়ে 
পচলা সার তৈরি করা চলে। বৃষ্টি বন্ধ 
হলে, আবার গর্ত করে তাতে সার. তৈরি 
করলেই চলবে | - 
পরীক্ষায় দেখা গেছে, গবাদি পশুর মলমৃত্র 


TSS একেবারে ভর্তি হয়ে যাবে । 


শতকরা ৫০ ভাগ নাই ট্রোজেনই নষ্ট হয়ে যায় | 
পরীক্ষায় দেখা গেছে, লম্বা গর্তে গবাদির মলমূত্র 
ফেলে সার তৈরি করলে তাতে যতটা নাইট্রো- 


- জেন থাকে, চাষীদের চিরাচরিত সাধারণ 


এভাবে গর্ভে ফেলে সার তৈরি করলে, মলমূত্রে . 
যে নাইট্রোজেন থাকে তার শতকরা ১০ ভাগের - 


বেশি নষ্ট হয় না৷ সাধারণত চাষীরা গোলাকার 


অগভীর গর্ত করে তার মধ্যে গবাদির মলমুত 


ফেলেন এবং ওপরে ঢাকা দেন Al! তাতে 


চাষীদের, TE করতে হবে । 


রীতিতে সার তৈরি হলে তাতে থাকে সেই 
অনুপাতে অর্ধেক । গবাদির মলমুত্রকে সারে 
পরিণত করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল সরু 
লম্বা গর্ভের মধ্যে এসব পদার্থ পচানো | 

গোবরসারের উপকারিতা আজ আর 
কোন চাষীরই অজানা নয়। এ সার জমির 
রসধারণের ক্ষমতা বাড়ায় এবং ফসলের ফলন 
বাড়ায়। এ সার প্রয়োগ করলে জমিতে জৈব 
পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তার ফলে মাটি 
সহজে চষা ও তৈরি করা যায়। 
উপকারী কীটাণু মাটির মধ্যে অবস্থান করে 
খাদ্য উপাদানগুলিকে গাছের পক্ষে সহজ-গ্রহণ- 
যোগ্য করে, গোবরসার জমিতে দিলে সেইসব 
কাটাগুর. কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 

জ্বালানি হিসাবে শুকনো গোবর পোড়ানো 
তাড়াতাড়ি বড় 
হয় এমনসব গাছ লাগিয়ে তারা জালানি-সমস্তার 
সমাধান করতে পারেন। : 


| ইণ্ডিয়ান ফাঙ্সিং-এর সৌজন্যে] ২. 
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ফলেৰ বিস্তৃত আবাদ 


; E বিমানেশ চট্টোপাধ্যায় . 


কৃষিজাত . খাদ্যশস্য ও ফল উৎপাদনের | 


জন্য সর্বত্রই, বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলিতে 
আজ যে প্রবল: উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে 
তার মূলে আছে. ছুটি প্রধান কারণ, একটি 
হচ্ছে দেশকে খাদ্যের দিক থেকে স্বাবলম্বী করা 
ও অন্যটা হচ্ছে অতিরিক্ত খাছা সামগ্রী রপ্তানী 
করে দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি করা | 

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দেশের বিষয়ে বলতে 
চাই যেখানে বিস্তীর্ণ এলাকায় ( extensive ) 


মাত্র কয়েকটি প্রকার শস্য ও ফলমূল নিবিড় 


ভাবে ( intensive ) চাষ আবাদ করে অল্প 
কালের মধ্যে প্রচুর উন্নতি করেছে। দেখা 
যায় কতগুলি বড় বড় দেশের সমগ্র অর্থ নৈতিক 


ভিত্তি একটি কি ছুটি খাদ্য সামগ্রী রপ্তানীর উপর 


অনেকটা নির্ভর করে । যেমন ইরাক ( Iraq ) 
থেকে. বালি ও খেজুর, ইরান থেকে WS ফল। 


আফগানিস্থান থেকে মেওয়া জাতীয় ফল, ব্রহ্ম . 


ও শ্যাম দেশ থেকে চাল, মেক্সিকো থেকে YT 
ফিলিপিন থেকে নারকেল, কষ্টারিকা ( Costa. 
Rica ) থেকে কলা, ইজরায়েল থেকে মিষ্ট লেবু 
হনডুরাস থেকে কলা ইত্যাদি । চা, কফি, 
কোকো, তামাক, মশলা ইত্যাদি আমি খাছ 


পর্যায়ে ভুক্ত করছি না, এ সব কৃষিজাত 


জিনিসের উপর আবার আরও কতগুলি দেশের 
সচ্ছলতা নির্ভর করে! | 


আবার অনেক ছোট ছোট জায়গা আছে 
যেগুলির আয়তন আমাদের একটি জেল! এমন 
কি-একটি মহকুমা থেকেও ছোট । সেখানেও 
ভূমির যথারীতি পরিচর্যা করে প্রচুর vie শস্ত - 


উৎপাদিত হচ্ছে এবং তার ফলে এ সব ছোট 


ছোট দেশগুলি খুব তাড়াতাড়ি উন্নত হচ্ছে। 
সাধারণত আমাদের দেশের একটি জেলার 
আয়তন প্রায় পাঁচ-সাতশো বর্গ. মাইল। 
উইওওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের ডোমিনিকা ( Domi- 


~ nica ) উপনিবেশ মাত্র ৩০৫ বর্গ মাইল ; কিন্ত 


সেখান থেকে বছরে প্রায় পনের লক্ষ কলার 


' কাঁদি বিদেশে রপ্তানী করা হয়, বারবেডস 


উপনিবেশ মাত্র ১৬৬ বর্গমাইল বিস্তৃত, সেখান 
থেকে বছরে প্রায় এক কোটি টাকা মুল্যের 
চিনি ও SEs জিনিস যথা ঝোলা গুড় ও ‘রাম’ 
মদ বিদেশে চালান যায়। মাণ্টা আয়তনে 


O মাত্র ১২১ বর্গমাইল" কিন্তু সেখান থেকে বছরে ৷ 


প্রায় তিন কোটি টাকার আলু, পেঁয়াজ ও মিষ্ট 
লেবু বাইরে রপ্তানী হয়। এঁ লেবুই এখানে 
মালটা নামে বিক্রি হয়। মোজাম্বিকের লেবুকে 


এখানে TERY বলে। এই রকম ছোট ছোট 
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অনেক দেশ আছে যে গুলিকে এক ফসলি 
উপনিবেশ বলা হয়। 

বড়বড় দেশে কৃষিজাত খান্ত সামগ্রী ছাড়াও 
অন্থপ্রকার অর্থকরী চাষ আবাদ (cash crop) . 


বসুন্ধরা ঃ সপ্তদশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা : 


হয় যেমন আমাদের দেশেও হয়। কিন্ত আমাদের 
দেশে প্রধান খাদ্য সামগ্রী ছাড়াও অন্য অনেক 
খাঘ্য পণ্য ভিন্ন প্রদেশ এমন কি বিদেশ থেকেও 
আমদানী করা হচ্ছে। এই ধরনের ety পণ্য 
উৎপাদন যদি প্রান্তীয় পরিকল্পনা ভুক্ত করে-করা 
হয় তাহলে এদেশের উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা 
করবে। এই সব দুর দেশে কিভাবে বৃহৎ 
এলাকাময় . মাত্র কয়েক রকমের বিশেষ 


মনোনীত চাষ আবাদ (selective culti- 


vation) হচ্ছে জানতে চাইলে সেখানকার 
সমস্ত স্তরের লোকেরা একটিই উত্তর দেয় 
প্রথমত স্থানীয় মৃত্তিকার উর্বরতা, দ্বিতীয়ত 
বিক্রি সুবিধা ও লাভ এবং তৃতীয়ত অশিক্ষিত 
বা অল্পশিক্ষিত কৃষকদের পক্ষে এ রকম বিস্তৃত 
চাষ আবাদ সরল ও সুবিধাজনক ৷ এঁ সব দেশে 
শিল্পেরও প্রসার হচ্ছে; fee. সেখানকার 
অধিবাসীরা জানেন যে কৃষিই শিল্পের মেরুদণ্ড ৷ 
কৃষির অবহেলা হলে শিল্প প্রসারণে নিশ্চয়তা 
থাকতে পারেনা । এমনও দেশ আছে যেখানে 
লোকেরা নিজেদের প্রধান খাছ শস্তের একটি 
দানাও উৎপাদন করে না। তারা চায় -অর্থশালী 
হতে 1 
বাঁধাবীধি নেই ৷ 

গত শতাব্দিতে যখন ইউরোপে finned 
fs বিপ্লব ae হয়েছিল তখন সেখানকার 
লোকের! বিভিন্ন অধিকৃত দেশে তূম্যাধিকারী 
ভাবে এসে নিজেদের দেশকে কাচা মাল এবং 


ate সরবরাহ করবার জন্য-কৃষি চর্চাতেই মনো- 


নিয়োগ করেছিল । কিন্তু কর্তা হলেই কর্ম হয় 


অবশ্য তাদের খা স্বভাবেও বিশেষ 


- 


. করা হয়েছিল | 
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বিভিন্ন রকমের মাটি দেখা যায়। 


Ti. সেই জন্য আফ্ৰিকা থেকে চাষের জন্য 
দলে দলে ক্রীতদাস নিয়ে গিয়েছিল। পরে 
যখন ক্রীতদাস ক্রয় প্রথা বে-আইনী ঘোষিত 
হয় তখন FRY সহস্র ভারতীয় শ্রমিক এই সব 
উপনিবেশে গিয়ে এক ফসলি আবাদের চরম 
উন্নতি করে। 

এক ফসল আবাদের বিপদ যে নেই তা 
নয়। fee তাদের অভিজ্ঞতার ফলে এই সব 
দেশের লোকেরা চাষ থেকে আবাদের ওপরই 
বেশী আকৃষ্ট হয়। ভারতীয় শ্রমিকরা এই 
অপরিচিত পরিবেশে বিরাট আবাদ উন্নয়নের 
জন্য সহজ এবং উন্নত ধরনের কর্ম পদ্ধতি 
অবলম্বন করেছিল । এরফলে আবাদের কাজে 
তারা বিশেষ কৃতকার্য হয়। 

. এই: প্রচেষ্টার কথা ভেবে বাংলা দেশে 
করা সম্ভব এমন কতকগুলি বিশেষ আবাদের 
কথা মনে হচ্ছে। ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে 
পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পুষ্টিকর ও রপ্তানী 
সম্ভব কিছু ফলের বিস্তৃত ও বর্ধিত চাষ আবাদ 
করা একান্ত দরকার |. আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত 
বঙ্গপ্রদেশ আজ ক্ষীণকায়। তবুও এই প্রদেশে 
আবাদের 
পক্ষে আরও যে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় 
প্রাকৃতিক সহায়তা যথা আবহাওয়া তারও বৈচিত্র 
এ প্রদেশে আছে। এই বৈচিত্রের সুযোগ 
নিয়েই পাৰ্বত্য পাদদেশে চায়ের আবাদ" সুরু 
আগে এতিহাসিক কারণের 
জন্য প্রাদেশিক প্রকল্পে কৃষির মধ্যে ফল চাষের 
স্থান দেওয়া হয়নি। আমি কৃষিবিদ বা বিশেষজ্ঞ 


« 
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নই। তবে এই ধরনের সংগঠিত বাগিচার 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় মনে হয় যে আমাদের 
পার্বত্য অঞ্চলের নিচের দিকে লতা গুল্ম আবৃত 


পাহাড়ের গা না কেটে আপেল, নাসপাতি পিচ 
ফল, প্লাম ইত্যাদি কয়েকটি মেওয়া জাতীয় ফল 
উৎপাদন করা যেতে পারে | | 
এই স্বল্প পরিসর পশ্চিমবাংলার সমতল 
ভূমিতে কতগুলি জায়গায় প্রচুর কলা উৎপাদন 


" সম্ভব ৷ ‘বৰ্তমানে যে সব “অঞ্চলে ভাল শ্রেণীর 
কলা বেশী ফলে, সেই সব জায়গাঁয়ই বিস্তৃত- 


আবাদের পক্ষে প্রশস্ত । কলা একটি বলকারী 


- ফল বলে পরিগণিত । এর সমস্তটাই সার পদার্থ 


এবং বেশী খেলেও পরিশ্রমীদের পক্ষে সহজ 
পরিপাচ্য। বহু উন্নত দেশে প্রাতরাশে কলা 


* অব্যবহৃত জায়গা পরিফার করে আনারস, . 
' চেরী ও কয়েক প্রকার বৈরী এবং উচু জায়গায় 


একটি অন্যতম ফল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক . 


অনুন্নত দেশেও কঠোর কর্মরত শ্রমিকেরা 
কয়েক টুকরো রুটি ও ছু একটি কলা! খেয়ে 
মধ্যাহ্নে আহার সমাধা করে | 

বহু শ্রেণীর কলা আছে এবং বিভিন্ন 
জায়গাতে সেগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত । ব্রহ্ম 


দেশের মার্টাবান অঞ্চলের কলা ও মালয়েশিয়ার 


কতকগুলি অঞ্চলের কলা যা এখানে মর্তমান ও 
পিঙ্গাপুরী নামে বিক্রি হয়; এই সব কলা ওজনে 
ভারী, পাকতে দেরী হয় । এবং পাকা! অবস্থায় 


অনেকদিন থাকে । সেই জন্য এই জাতের 


কলার বেশী আবাদ বাঞ্চনীয় । যে হেতু অন্য 
কয়েকটি JA ফলের মতো কলা সংরক্ষণ 


. উজ্জল ভবিষ্যৎ আছে বলে মনে হয়। 
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করা যায় না সেই. জন্য এই ফলের সর্ব 
সময়েই চাহিদা থাকে । আমাদের দেশী ছোট 
ছোট তীব্র গন্ধ যুক্ত কলার সমাদর বিদেশে নেই। 
বিদেশী: রুচির দিক দিয়ে, শরীরতত্বের দিক 
দিয়ে এমন কি লাভের দিক দিয়েও এই ধরনের 
কলার আবাদ যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয়না ।. 

পশ্চিমবাংলায় fre, খাল, ডোবা পুফরিণী 
রেল লাইনের পাশের বিস্তৃত পতিত জমি ও 
আরও অনেক জায়গা আছে যেখানে কোন গাছ 
নেই এবং যেখানে শস্য উৎপাদনের সুবিধা নেই | 
এই সব জায়গায় এবং বিশেষ করে যে সব জলা- 
ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে, ( reclaimed 
marsh ) সেই জায়গার সত্বাধিকারীদের কলা 
ও অন্যান্য ফলের আবাদের Gy উৎসাহিত করা 
যেতে পারে । ২৪-পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, 
হুগলী, নদীয়া, মুশিদাবাদ ইত্যাদি জেলার নদী- 
ধৌত অঞ্চলে উৎকৃষ্ট কলার ব্যাপক আবাদের 
আগের 
অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করে এবং অন্য দেশের 
কর্ম পদ্ধতি দেখে চাষ আবাদ. এখন নুতন দৃষ্টি 
ভঙ্গীতে গড়া দরকার । উদ্দাসীন বা গতানুগতিক 
ভাবে চাষ আবাদের দিন চলে যাচ্ছে । কৃষকদের 
কতগুলি অভিজ্ঞতা বিশেষজ্ঞগণ চিরকালই মেনে 
আসছেন। এখন কিন্তু সর্বাগীন নীতির মধ্যে : 
প্রাদেশিক -কৃষি উন্নয়ন কাজে বিশেষজ্ঞদের 
উপদেশ ও অভিমত অপরিহার্য । খেয়ালের 
বশবর্তী বা অনভিজ্ঞ উপদেশে চালিত না হয়ে 
বীজ বা চারা সংগ্রহ থেকে শস্য কাটা ও সংরক্ষণ 
পর্যন্ত অভিজ্ঞদের সাথে আলোচন! করে করলে 


বসুন্ধরা £ Heed বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা. 
দেশের কৃষি ও খাদ্বের অবস্থার উন্নতি হবে 


তাতে কোন সন্দেহ নেই | 
এই. পরিবর্তনশীল জগতে স্বয়ং সম্পূর্ণতা 


সব দেশের কাম্য হলেও, পুরোপুরি তা অর্জন 


করা কঠিন। তবুও কয়েকটি বিশেষ কারণের 
জন্য যথা AT দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের জন্য স্বেচ্ছা 
ও সহযোগিতার মধ্যে খাগ্ স্বভাব পরিবর্তনের 


করতে -হবে | - পুষ্টিকর ও ক্ষুধা নিবৃত্তিকর 


‘ অতিরিক্ত খাদ্য হিসাবে সুসংগঠিত ভাবে 


কলার আবাদ যে কত লাভজনক তা বহুদেশের 
কৃষি ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। ভারতবর্ষে কয়েকটি 
প্রান্তে ব্যাপক ভাবে কলার চাষ সুরু হয়েছে Í 
আমাদের এই প্রান্তে সরকারী বেসরকারী বা 


সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুরুতে সরকারী 


জন্য বাণিজ্য পদ্ধতির অল্প বিস্তর রূপান্তরের জন্য, 


বহির্বাণিজ্য মাধ্যমে বিদেশীয় মুদ্রা অর্জনের জন্য, 
এবং সর্বোপরি দেশের সচ্ছলতা বৃদ্ধি করবার 
জন্য পশ্চিমবঙ্গে কলা ও অন্তান্য ফলের ব্যাপক 
চাষ করতে হবে । চাষীদের তার জন্য উৎসাহিত 





পরিদর্শনাধীনে এবং পরে বোর্ড বা কর্পোরেশন 


নিয়ন্ত্রণে এই ধরনের সারা বছর ব্যাপী ফল ধারণ- 
কারী গাছের আধুনিক প্রথায় আবাদ হলে 
দেশের AVS কল্যাণ হবে সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। 


we 


কাজু বাদাম 
আত্রেয়ী দত্ত চৌধুরী 


__ প্রায় চারশ বছর আগে পতুীজরা দক্ষিণ 
আমেরিকার ব্রাজিল থেকে কাজুবাদাম ভারত 
ভূমিতে আমদানী করেছিল । বর্তমানে ভারতের 
প্রায় ১ লক্ষ একর জমি জুড়ে এর চাষ ছড়িয়ে 
আছে। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র তীরের অঞ্চল- 
গুলিতে কাজু বাদামের চাষ বেশী হয় । ভীরত- 
বর্ষের মোট উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ জন্মায় 
মাড্রাজে, ৩৬ ভাগ ত্রিবাস্কুর-কোচিনে এবং ১০ 
ভাগ বোম্বাইএ। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং 
মহীশূরে একত্রে জন্মায় ৩৫ ভাগ । আমাদের 
দেশে কাজু বাদামের চাষ সত্যিই অবহেলিত | 
বন-জংগলে অন্যান্য বৃক্ষাদির সাথে এই গাছ 
জন্মায়। পশ্চিমবঙ্গে বীরভূমে এবং সমুদ্র 
তীরবর্তী মেদিনীপুর জেলায় কাজু বাদামের চাষ 
প্রচলিত। অনেকে আবার একে কণ্টাই বা 
হিজলী বাদাম বলেন। এদেশে বহুদিন ধরে এর 
চাষ চলা সত্বেও এর বিশেষ সমাদর নেই৷ 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক থেকে এর মূল্য 
অধিক হওয়ায় সম্প্রতি এর প্রতি রাজ্য 


সরকারের দৃষ্টি পড়েছে। এই চাষের প্রসারের 


জন্য সরকার এখন চেষ্টা করছেন। কাজু 
বাদামের চাষ বাড়লে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে 
নানা প্রকার কুটির শিল্প গড়ে উঠবে এবং তাতে 
বেকার সমস্যারও খানিকটা সমাধান হবে । ' 
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লাল কাকুরে ডাঙ্গা এবং সমুদ্র তীরের বেলে 
জমিতে জন্মায় | এর চাষের খরচ খুবই কম 
অথচ জমি বাঁধবার ক্ষমতা এবং বালিয়ারী 
এগিয়ে আসা রোধ করতে এর তুলনা AT 
যেখানে বৃষ্টিপাত ২০ ইঞ্চি--১৫০ ইঞ্চি হয় এবং 
জলসরবরাহ ও জল নিকাশের নুবন্দোবস্ত 


আছে সেখানে কাজু বাদামের চাষ ভাল হয়। 


কাজু গাছের পক্ষে খুব শীত এবং খুব গরম 
অনিষ্টকর। পশ্চিমবঙ্গে সেচের জন্য অনেক 


খাল কাটা হয়েছে ও হচ্ছে। খালের ছুপাশের 


জমিতে বাবলা গাছের মাঝে মাঝে বেশ কিছু 
কাজু গাছও লাগান যেতে পারে, কেনন! ভূমিক্ষয় 
রোধ করতে এও সক্ষম । টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে 
সংস্কার করা রাস্তা এবং পুকুরের ধারে" ধারে গ্রাম 
পঞ্চায়েতের সাহায্যে এই গাছ লাগান যেতে 
পারে। তাতে পশ্চিমবঙ্গে কাজু বাদাম চাষ 


এক বিশেষ স্থান অধিকার করবে আর সেই 


সাথে পঞ্চায়েতের কিছু আয়ও. বেড়ে যাবে-_যা 
দিয়ে, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে। 
ব্যক্তিগত ভাবে বাড়ীর এদিকে সেদিকে ছু একটি 
গাছ রোপন করা যেতে পারে॥' সব সময়ই 
চেষ্টা করতে হবে যাতে করে বেশী সংখ্যক গাছ 
লাগান যেতে পারে । 

কাজু গাছ সাধারণত বীজ থেকেই হয়। 


বসুদ্ধর] £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


যে গাছে নিয়মিত ফল ধরে এমন গাছের মাঝারী 


হয়। যেখানে জল দাড়ায় না এমন স্থানে বর্ষা. 


হওয়ার বেশ কিছু দিন আগে কাজুবীজ লাগাবার 
জন্য নির্দিষ্ট জমিতে ১২১ ১২৯ ১২ ফুট গভীর 
গর্তে ৩০ থেকে ৪০ ফুট দূরত্বে খুঁড়ে রাখতে 


হয়। Wer কাঠের ছাই, পোড়ামাটি ও ' 


সাধারণ মাটি দিয়ে ofS করতে হয় এবং এক 


পশলা বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি গর্তে . 


ছুতিনটি করে বীজ সরাসরি বুনতে হয় । ১০-১২ 
দিনের মধ্যেই বীজ ফুটে গাছ বেরোয়। সুস্থ 
সবল শিশু কাজু গাছটিকে রেখে বাকীগুলো৷ 
তুলে ফেলে দিতে হর | 

কাজু বাদাম গাছের বিশেষ পরিচর্যার 


দরকার হয় না। বছর ছুই বয়স হওয়া পর্যন্ত 


বছরে একবার খুঁড়ে দিলে বেশী ফলন হয়। 
মাঝে মাঝে মরা রুগ্ন ভালপালাগুলো ভেঙ্গে 
বাগান থেকে ফেলে দেওয়া উচিত। গাছের 


অতি-বাড় ভাল নয় তাই মাঝে মাঝে শাখাগুলি _ 


তিন. চার বছরের কাজু গাছে ফল ধরতে 


বছর বয়সে | কাজুগাছ ৩০৪০ বছর বয়স পর্যন্ত 


বাঁচে। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ' 


ফুল ফোটে এবং মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত ফল 
পাকে । ছুতিন দফায় কাজুর ফুল ফোটে। 
মাঝের দফায় ফোটা ফুল থেকে বেশী এবং ভাল 


ফল হয়। বছরে একবারই ফলন হয়। বর্ষা 
কালে ভারী এক পশলা বৃষ্টি হলে ভাল ফলন 
হয়। গাছের সমস্ত ফল এক সাথে পাকে না। 
৪৫ থেকে ৭০ দিন পর্যন্ত কিছু কিছু ফল পাকে | 
এ-সময় রোজ ফল পাড়তে হয় ৷ 

বাদামগুলো৷ পুষ্ট হলে আপনা থেকেই গাছ 
থেকে পড়তে আরম্ভ করে। কম খরচে 
ফল কুড়াবার এটাই ভালো উপায়। লম্বা 
বাশের মাথায় ছুরি বেধেও গাছ থেকে ফল পাড়া 
হয়। একটা ভালো গাছে বছরে প্রায় দেড় মণ 


বাদাম হয়। এর থেকে ১৫-১৬- সের শশস 
পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি গাছের গড় 
ফলন ৪-৫ সের | 


কাজু বাদামের ' শাস ভাজা এবং কাচা 
ছুরকমই পাওয়া যায়। WR এবং সুগন্ধী বলে 
আমেরিকার খাবার টেবিলে খুবই সমাদর . লাভ 
করেছে । কাজুর. শশস দিয়ে মিষ্টি খাবার, 
চকোলেট, বিস্কুট e আরও-নানা খাদ্যদ্রব্য তৈরি 
হয়ে থাকে। নোস্তা কাজু শশাসেরও . বাজারে 
বেশ চাহিদা । কাজু শ'ণসে শতকরা ২১২ ভাগ. 
প্রোটিন, ৪৬৯ ভাগ স্নেহ পদার্থ থাকে । তাছাড়া 
লৌহ, ফলফরাস এবং প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 
‘এ’ Moret থাকে । কাজু বাদামের শক্ত 
খোল। থেকে বাদামী রংয়ের এক প্রকার তেল 
পাওয়া যায়। এই তেলকে:.জল- নিরোধক 
উপাদান হিসাবে এবং নানা শিল্পে ব্যবহার- করা, 
হয়। MEAN থেকে জ্যাম, সিরাপ ও মদ 
তৈরি হয়। এতে প্রচুর ‘গ’ খাগ্-প্রাণ এবং 


১৮ 


সংরক্ষণ পদ্ধতি 2 ১. ৭ 
খোসা থেকে বাদাম বের করে-নেওয়া হয়। 


শুকনো! কাজু বাদামগুলিকে উহ্নুনের ওপর একটি 


_ পাত্রে রেখে আরও শুকনো করা হয়। কনো 


i 
ox 


বাদামগুলি ভালভাবে শুকাবার পর খোলাগুলি 
_ এই ভাবে যে কাজু:বাদামের শাস পাওয়া 
যায় সেগুলি পুনরায় রোদে অথবা গরম হাওয়ায় 
শুকনো করা,হয়। তারপর এইগুলিকে ভাল- 
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. ভাবে শুকাবার জন্য- আর একটি বিশেষ ঘরে 


(sweating chamber) কিছুক্ষণের জন্য রাখা 


_ হয়। এইবার কাজু বাদামগুলিকে. ভালভাবে 





১৯ 


বেছে, বস্তায় ভতি কর! হয়। বাইরে রপ্তানির 
জন্য কাজুবাদাম ভ্যাকুয়ামে- অর্থব! কার্বনডাই- 
অকসাইড আবহাওয়ায় টিনের মধ্যে রাখা হয়। 
প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার কাজু বাদাম 
ভারত থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়। এর মধ্যে 
শতকর! ৮০ ভাগই চালান যায় আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে । সমগ্র পৃথিবীর মোট চাহিদার পনের 
আনা কাজুবাদাম ভারত থেকে মেটে | ' i 


সরষের চাষ 
নীরোদ কুমার রায় 
সহকারী কৃষি তথ্য আধিকারিক 


বাঙ্গালীর রান্নার প্রধান উপাদানই হচ্ছে 
সরষের তেল । বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ 
সরষের তেলের চাহিদ! রয়েছে, ত! মেটাতে প্রায় 
২'৭৩ লক্ষ টন সরষে বীজের দরকার ৷ কিন্তু 
এখানে প্রায় ২২ লক্ষ একরে সরষের চাষ হয় 
এবং তা থেকে মাত্র ৩৫ হাজার টন সরষে উৎপন্ন 
হয়ে থাকে অর্থাৎ আমাদের মোট চাহিদার এক 


অষ্টমাংশের কিছু বেশী। তাই প্রতি বছর উত্তর . 


প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বিহার প্রভৃতি রাজ্য থেকে 
সরষে আমদানী করে এ ঘাটতি পুরণ করতে 
হচ্ছে। তারপর কতিপয় অসাধু তৈলবীজ 
ব্যবসায়ীর Bor এই সমস্তাকে আরও 
থোরালো করে তুলেছে। যাই হোক, আমাদের 


এই ঘাটতি পুরণ করতে হলে কি করে ফলন . 


বাড়ানো যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
একান্ত আবশ্যক | পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত 
করেছে যে এ বছরের মধ্যে অতিরিক্ত ১'১৭ লক্ষ 
“একর জমি সরষে চাষের আওতায় আনা হবে 
এবং তা থেকে অতিরিক্ত ২৩ হাজার টন সরষে 
বীজ পাওয়া যাবে । পশ্চিমবঙ্গের যে সব অঞ্চলে 
সেচের ব্যবস্থা আছে, বিশেষ করে গভীর নলকূপ 
ও নদী থেকে সেচেপ্রাপ্ত অঞ্চল, সেখানে সেচ 


ও সার দিয়ে চাষ করলে খুবই ভাল ফলন - 
San 


পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 


তিসি প্রভৃতির সাথে মিশ্র ফসল হিসেবে সরষে; 


চাষ পশ্চিমবঙ্গেও প্রচলিত হওয়া wats 
বাঞ্ছনীয় | 


জমি ও আবহাওয়া 

বেলে দো-আঁশ ও পলি পড়া দো-আঁশ মাটি 
সরষে চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এটেল 
মাটিতেও সরষে ভালই জন্মায়। সেচের সুবিধে 
সহ উচু ও মাঝারি জমি চাষের জন্য নির্বাচন করা 
দরকার।. সরষে শীতকালের আবহাওয়ায় 
ভালভাবে জন্মায়, সেজন্য রবি ফসল হিসেবে এর 
চাষ করা হয়। 


পশ্চিমবঙ্গে টোরি বা মাঘি, রাই বা চৈতি, 
বাদামী এবং শ্বেত_-এই চার প্রকার সরষে 
সাধারণত দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
কৃষিবিভাগ টোরি বি-৫৪, রাই বি৮৫ এবং 
বাদামী সরষে বি-৬৫-__এই for প্রকার উন্নত 
জাতের সরষে উদ্ভাবন করেছেন। নীচে বিভিন্ন 
জাতের সরষের গুণাগুণ বর্ণনা কর! হল । 


Sy 


টোরি বি-৫৪ 


ইহা ছোট আয়তনের গাছ, পাতা কাণ্ডকে 


"জড়িয়ে থাকে এবং বোঁটা থাকে AL এ জাত 


স্ব-বন্ধ্যা (self sterile) হয়। এর দানা ছোট, 
গোল বা ডিম্বাকৃতি, নীলাভ বাদামী রংয়ের এবং 
খোসা! কৌচকানো। ভাদ্র মাসের শেষ হতে 
আশ্বিন মাসের মধ্যেই এর চাষ করতে FA | 
৮০ থেকে ৮৫ দিনের মধ্যে ইহা কাটার উপযোগী 
হয়ে থাকে। এর 'তেল সামান্য ঝাঁঝালো, 


_দানায় শতকর। ৪০৩৫ ভাগ তেল থাকে এবং 


একর প্রতি ফলন ৮ থেকে ১০ Te | 


রাই বি-৮€ 

রাই গাছ লম্বা এবং অনেক শাখা প্রশাখায় 
বিভক্ত | কাণ্ড ঈষৎ বেগুণী রঙের, পাতা লোমশ 
বোটা থাকে, এবং কাণ্ডকে ঘিরে থাকেনা । এই 
জাতের স্বনিষেক (Self-fertilisation). সম্ভব | 


De 
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এর দানা টোরির চেয়ে ছোট, গোল বা ডিম্বাকৃতি, 
কালচে বাদামী রঙের এবং খোসা কৌচকানো | 
আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হতে কাতিক মাসের 
মধ্যে এর চাষ করা৷ উচিত, নাহলে ফলন কমে 
যায়। ইহ! ১১০ থেকে ১১২ দিনে পাকে । এর 
তেল খুব ঝাঁঝালো, দাঁনায় শতকরা ৩৯০৭ ভাগ 
তেল থাকে৷ ইহা! মশলার জন্যও বিশেষভাবে 
ব্যবহৃত হয়। একর প্রতি ফলন ১২ থেকে ১৬ 
মণ হয়ে থাকে । 
বাদামী সরষে বি-৬৫ 

এর গাছ, পাতা এবং ডণটার বৈশিষ্ট প্রান 


টোরির মতই | 
ঈষৎ লোমশ । ইহা টোরির মতই স্ব-বন্ধ্যা। 
এর দানা বড়, গোল মস্ছণ ও বাদামী রঙের । 
ভাদ্র মাসের শেষ হতে আশ্বিন মাসের মধ্যেই এর 
চাষ করতে-হয়। ৮৫ থেকে ৯০ দিনে ইহা 


তবে নিচেরদিকের পাতাগুলি 
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কাটার উপযোগী হয়। এর দানায় ‘শতকরা! 
৪০"৪৬ ভাগ তেল থাকে | একর প্রতি ফলন 
৬ থেকে ৮ মণ। : i 


শ্বেত সরষে 

এর গাছ রাই সরষের চেয়ে কিছু ছোট, 
পাতা লোমশ এবং পাতায় GIB থাকে না। 
রাইয়ের মতই স্বনিষেক সম্ভব । এর দানা বড়, 
গোল মস্ছথণ, ও ঈষৎ হলদে রঙের। আশ্বিন- 
কাতিক মাসে এর চাষ করা হয় এবং ৯৫ থেকে 
১০০ দিনে পাকে । এর দানায় শতকরা ৪০ 
থেকে ৪৫ ভাগ তেল থাকে । ইহা মশলা, নানা 
রকম ওষুধ এবং পুজা পার্ধণে বিশেষভাবে ব্যবহৃত 
হয়। একর'প্রতি ফলন ৯ থেকে ১২ মণ। 


বীজ বোন। 


_-_ সরষের চাষে ৫-৬ বার চাষ ও মই দিয়ে 


জমি ধুলোর মত করে তৈরি করতে হয়। চাষ 
দেবার সময় তিন টন গোবর অথবা আবর্জনা 
সার প্রয়োগ করতে হবে। সরষে সাধারণত 
ছিটিয়ে বোনা হয়। তবে সারিতে বুনলে ফসলের 
পরিচর্যার খরচ কম হয় এবং ফলনও বেশী পাওয়া 
যায়। টোরি বা বাদামী সরষের wy ৯ ইঞ্চি 
অন্তর সারিতে বীজ বোনা আবশ্যক | 
সরষের চাষে ১ থেকে ১২ ফুট অন্তর সারিতে 
বীজ বোনা উচিত। একর পিছু ২ থেকে ২২ 
কেজি বীজ দরকার হয়। 


সার প্রয়োগ 


রাই - 


সরষের চাষে সাধারণত ৭৫ কেজি সুপার . 


ফসফেট এবং ৬৮ কেজি আযামোনিয়াম সালফেট 
দিতে হয়। কারণ নাইট্রোজেন ও ফসফেট ঘটিত 
সারে সরষের ফলন অনেক বাড়ে, এ ছাড়া দানার 
প্রোটিন এবং তেলের সমতা ঠিক থাকে। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কেবলমাত্র নাইট্রোজেন- 
ঘটিত সার ব্যবহার করলে দানায় প্রোটিনের 
পরিমাণ বাড়ে কিন্তু তেলের ভাগ কমে যায়। 
তবে ফসফেট-ঘটিত সার প্রয়োগে তেলের ভাগ 
কমছে পারেনা । টোরির চাষে সুপার ফসফেট 
ব্যবহার না করলেও চলে । - কিন্ত রাই সরষের 
চাষে নাইট্রোজেন -ও ফসফেট-ঘটিত সার 
হুইই ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক । সবটা 
সুপার ফসফেট এবং অর্ধেক আ্যামোনিয়াম 
সালফেট জমি তৈরি করার সময় দিতে হয়। 
চারা বের হবার ৩ সপ্তাহ পরে বাকি অর্ধেক 


‘সেচ দিতে XA | প্রয়োজন হলে আরও একবার 


সেচ দেওয়া দরকার | 
পরবর্তী ARN 

চারা. তিন চার ইঞ্চি বড় হলে -নিড়েন দিয়ে, 
ছয় ইঞ্চি দূরত্ব রেখে, তা পাতলা করে দিতে 
হয়! সারিতে বোনা হয়ে থাকলে চাকা নিড়ানি 
চালিয়ে আগাছ! তুলে ফেলতে হবে . এবং চারা" 
গুলো এমনভাবে পাতল! করে দিতে হবে যেন ' 
প্রতিটি চারার মধ্যে প্রায় ছয় ইঞ্চির মত ফাক 
থাকে। জমিতে যাতে কোন আগাছা ন! জন্মায় 
সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার | 
রোগ ও. পোকা - 
সরষের প্রধান শক্র হচ্ছে জাব পোকা 


২২: টী 


Boe 


(aphid)! এই পোকা দেখতে সবুজ -রঙের -. 


এবং খুবই BI ইহা গাছের সাথে এমন 
ভাবে মিশে থাকে যে বিশেষভাবে লক্ষ্য নী 
করলে সহজে নজরে আসে A | 
ভাবে পাতা, TI এবং অনেক সময় সমস্ত 
গাছকেই' আক্রমণ করে থাকে; এরা গাছের 
রস শুষে খায়, আক্রমণ বেশী হলে গাছ মরেও 
যেতে পারে। 
ফসলকে বাঁচাতে হলে ৩-৪ সি-সি এনডিন ২০ 
শতাংশ ই সি অথবা ২-৩ সিসি ফলিভল-ই ৬০৫ 
প্রতি গ্যালন জলে গুলে স্প্রে করতে হবে । 


একর পিছু ৪০-৫০ গ্যালন. জল দরকার হয়ে 


থাকে। এ ছাড়া এক রকম মাছিও (mustard 
sawfly) সরষের বিশেষ ক্ষতি করে। এর 
কীড়া গাছের পাতা ও কচি ডাটা খেয়ে ফসলের 
অনিষ্ট সাধন করে থাকে । চার! অবস্থায় এরা 
এমন ভাবে ফসলের ক্ষতি করে থাকে যে অনেক 
সময় নূতন করে বীজ বোনার-দরকার হয়ে 


পড়ে। এর প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে .একর 
- পিছু'১ কেজি ডি ডি টি ৫০ শতাংশ অথবা বি- 


এইচ -সি ৫০ শতাংশ ৪০ থেকে ৫০. গ্যালন জলে 
গুলে চারার গায়ে স্প্রে করা দরকার, 


এর! দলবদ্ধ 


এই পোকার আক্রমণ থেকে 
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. সরষেতে রোগের আক্রমণ বিশেষ দেখা 
যায় না তবে মাঝে মাঝে. ধসা (alternaria 


1011) রোগের আক্রমণ হতে দেখা যায়। 
এ রোগে গাছের পাতায় ছোট ছোট বাদামী 


রঙের দাগ দেখা দেয়, পরে সেই দাগ কালচে 
রঙে পরিবতিত হয়। এ দাগগুলি ক্রমশ ড'টা, 
পাতা এবং বীজের আবরনে (pod) ছড়িয়ে পড়ে। 
ডটার দাগ লম্বাটে ধরনের হয় কিন্তু পাতা ও. 
বীজের আবরণের দাগ গোলাকার হয়ে থাকে । 
এই রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। 
সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে বোনা আবশ্যক। 
প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে ১ শতাংশ .বোর্দো - 
মিশ্রণ ছিটালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। 


সরষে খুব ভালভাবে পেকে য'বার আগেই 


O কাটতে হয়, তা না হলে বীজ-কোষ ফেটে 


জমিতে ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে। ফসল 
কেটে এনে ঢাকা জায়গায় ৭-৮ দিন রাখতে হয়, 
এতে বীজে সামান্য রস থাকলেও শুকিয়ে যায়। 
তারপর মাড়িয়ে, ঝেড়ে ও শুকিয়ে পরিষ্কার 
ভাবে গোলাজাত করতে হবে । 


২% 


অধিক ধাদ্মোৎপাদনে 
IR শস্যৰ চাষ (55৬৫-৬১) 


দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য a 
রণসম্তারের মতই প্রয়োজনীয় । খাদ্যের দিক 
থেকে স্বাবলম্বী না-হতে পারলে দেশকে শক্তি- 
শালী করে গড়ে তোল! কঠিন। আজও খাছ্যের 
জন্য আমরা বাইরের ওপর আংশিকভাবে নির্ভর- 
শীল । 'দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো! দৃঢ় করতে 
হলে এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় AM! 
এই অবস্থা কোন দেশের পক্ষেই খুব সম্মানকর 


নয়। খাদ্যের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া তাই; ' 


একান্ত দরকার | 

রক্ষা করেছেন। প্রতিটি কৃষককে আপ্রাণ চেষ্টা 
করে উৎপাদন বাড়াতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে 
বর্তমানে জনসংখ্যা হচ্ছে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ । 
- মাথা পিছু ১৬ আউন্স করে ধরলে বছরে ৬৬ 
লক্ষ টন খাগ্ঠ দরকার | 
খাগ্শস্তের উৎপাদন ছিল ৫৮, লক্ষ টন সুতরাং 


যে সামান্য পরিমাণ খাগ্ভশস্তের ঘাটতি রয়েছে: 


তা! একটু চেষ্টা করলেই মেটানো সম্ভব হবে। 


১৯৬৪-৬৫ সালে মোট 


কৃষকরা যদি এ বিষয়ে একটু সচেতন হয়ে 


তৎপরতার সাথে কাজ করেন তবে এ অভাবটুকু 
দুর করা শক্ত হবেনা ৷ 

যেসব ফসল Sit করে বেশী উৎপাদন 
পাওয়া যায় সেইসব শস্য চাষ করলে ঘাটতি 
সহজে মেটানে! যায়। রবিশস্য চাষের সময় 


এসে গেছে। সেজন্য রবিশন্যের উৎপাদন 
বাড়ানর দিকে. এখন বিশেষ নজর দিতে হবে | 
সব রকমের চাষযোগ্য জমিতে যেমন ফুলের 
বাগানে, বাড়ির প্রাঙ্গনে কোন কোন ফসল 
উৎপন্ন করা যায়। এছাড়া স্কুল, কলেজ, 
ক্লাব, হাসপাতাল প্রভৃতির সংলগ্ন যে সমস্ত জমি 
আছে সেখানেও সম্ভবমত শস্য উৎপাদন করতে 
হবে। অল্প সময়ে অর্থাৎ ১২ থেকে ২২ মাসের 
মধ্যে যেসব রবি ফসল তোলা যায় এমন সবজি 
হচ্ছেঃ পালং, মূলো, সিম, লেটুস, মটরশুঁটি, 
শস। প্রভৃতি এবং এক জাতীয় মুগ ডাল 1 . 

এ ছাড়া আড়াই থেকে সারে তিন মাসের ' 
মধ্যে যে ফসল তোল! যায় এমন ফসল হল ঃ 
ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, টমেটো, লঙ্কা, 
কুমড়ো, TE, কলাই, মুগ, খেসারি, সরষে, 
তিসি, যব প্রভৃতি । আরও. কতকগুলো রবি - 
ফসল .আছে যেগুলো তোলা হয় সাড়ে তিন 
মাসের পর-_যেমন নাবি ফুলকপি ও বাঁধাকপি, 
টমেটো, বেগুন, আলু, মিষ্টি আলু, বরবটি, ছোলা, 
মটর, চিনাবাদাম, গম) বোরোধান প্রভৃতি | 
সুতরাং এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান নিজেদের জমিতে 
শাক সবজির চাষ করে নিজেদের অভাব 
অনায়াসে পুরণ করতে পারেন এবং উদ্বৃত্ত ফসল 
বাঙ্তারে বিক্রি করে আথিক সঙ্গতিও বাড়াতে 


পারেন। আমাদের সকলকেই বিশেষ যত্রবান 


২৪. 


Į 


ছুটো বা তিনটে ফসল উৎপন্ন করতে হবে। 
সবজির উৎপাদন বেশী হলে চাল গমের অভাব 
খানিকটা সবজি খেয়ে মেটানো যাবে | 

O বর্তমান রবি খন্দে' ৪ লক্ষ একর জমিতে 
শাক সবজি চাষ করা হবে বলে ঠিক কর! 
হয়েছে | 


yi _ ra উৎপাদন 


দেয়া হয়েছে যে প্রত্যেক ব্লক কৃষি ক্ষেত্রে ১০ 
লক্ষ এবং প্রত্যেক জেলা কৃষি ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ 
শাকসবজির চারা বিতরণের জন্য উৎপাদন করতে 
হবে। | 


পড়ে না থাকে। সেচপ্রাপ্ত অঞ্চলে একই জমিতে ` 


প্রতি কৃষক পরিবারকে সর্বাধিক এক _ 


হাজার পর্যন্ত শাক সবজির চার! বা ২ টাকা 


দামের বীজ, লতা কন্দ ইত্যাদি বিনা রে 
বিতরণ করা হবে? 


সমিতি, ক্লাব সমূহও Hae. রাত পেতে 
পারেন। | 
রবি ফসলের মধ্যে আলুর চাষই প্রধান। 
চাষ করা যায়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১'৭২ লক্ষ 
একরে আলুর চাষ হয় এবং তা থেকে ৭ লক্ষ টন 
আলু উৎপন্ন হয়েছে । হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান 
মেদিনীপুর S ২৪-পরগণা জেলায় প্রচুর আলু 


- 


-- উৎপন্ন হয় এবং এইসব জেলার চাষীদেরও এই 


ব্যাপারে বিশেষ সুনাম, আছেঁ। বীরভূম, 


ayaa: কান্তিক ঃ 
মুশিদাবাদ জেলার সেচপ্রান্ত অঞ্চলেও আলু ভাল 


হয়। ধান, গম বা Ser জাতীয় ফসলের ঘাটতি ' 


আমরা আলু দিয়ে মেটাতে পারি। একর প্রতি 
ধান বা গমের গড় ফলন যেখানে ১ টনের মত, 
সেখানে আলুর গড় ফলন পাওয়া যায় ৪ টনের 
কাছাকাছি। পুষ্টি মূল্যের দিক থেকে আলু wet 


জাতীয় খাগ্ের অন্নুকল্প | . Gok Vet জাতীয় 


diced যেটুকু ঘাটতি আছে তা আমরা অনায়াসে 
মেটাতে পারি আলু দিয়ে। এবছর ২ লক্ষ 
একরে আলু চাষ হবে বলে ঠিক করা হয়েছে। 
এ বছর ক্রকলিন কোলড, স্টোরেজ থেকে ৫৯৭৫ 
কুইঃ এবং কানাই নাটশাল কোল্ড স্টোরেজ 
থেকে ৪১১৪ কুইঃ উন্নত আলু বীজ চাষীদের 


মধ্যে বিতরণ করা হবে। এ ছাড়া ৭* হাছার মণ , 


হিমাচলের আলুবীজও বিতরণের ব্যবস্থা করা 
হচ্ছে। ' রেঙ্গুন থেকে এ বছর কোন ante 
আনা হবে না। 

৩। ভাল শস্ত 
_.. পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৭ থেকে ১৮ লক্ষ একরে 
নানা প্রকার ডাল শস্তের চাষ হয়ে-থাকে এবং 
তা থেকে প্রায় ৩ লক্ষ টন ডাল উৎপন্ন হয়। 
কিন্তু আমাদের বাৎসরিক চাহিদ। হচ্ছে ৬'৩ লক্ষ 
টন। | 

এ বছর রবি খন্দে ৭ হাজার কুইঃ ছোলা 


| চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এর ভেতর ৪ 


২৫ 


হাজার কুইঃ অর্ধেক দামে চাষীদের দেয়া হবে। 
এই রবি মরশুমে অতিরিক্ত ১ লক্ষ/একরে ডাল 
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন এলাকায় 


১৩৭২.. 


© 


t 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


আমন ধান কাটার আগে খেসারী, ছোলা, LEA 
প্রভৃতির বীজ ছিটিয়ে দেয়া হয়। এই পদ্ধতি 
সমস্ত এলাকাতেই গ্রহণ কর! বাঞ্ছনীয় । এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে ৯৬ লক্ষ একর 
আমন ধানের জমির মধ্যে মাত্র gt লক্ষ একরে 
এ ভাবে খেসারীর চাষ হয়। সুতরাং আমন 
ধানের জমিতে যে কোন ডাল জাতীয় শস্য চাষ 
করার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। ডাল 


জাতীয় শস্যে সেচের দরকার খুবই কম হয়। 


তা ছাড়া, যে সব এলাকায় ধানের জমি বেশী 
সরস হয়না সেখানে জল সেচ দিয়েও ডালশস্ 
চাষ বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে | 

81. তৈলবীজ 

পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ সরষের তেলের 
চাহিদা আছে তা মেটাতে ২৭৩ লক্ষ টন সরষে 
বীজের দরকার | কিন্ত এ রাজ্যে ২২ লক্ষ একরে 
সরষের চাষ হয় আর তা থেকে মাত্র ৩৫ হাজার 
টন সরষের বীজ পাওয়া যায়। প্রায় প্রতি বছর 
উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য থেকে 


সরষে আমদানী করে এই ঘাটতি পুরণ করতে 


হচ্ছে। সেজন্য ঠিক করা হয়েছে সরষে চাষের 
জমি আরও অতিরিক্ত ১১৭ লক্ষ একর বাড়ান 
হবে এবং তা থেকে অতিরিক্ত ২৩ হাজার টন 


সরষের বীজ পাওয়া যাবে 1 এ বছর ১৫০০ কুইঃ 


সরষের বীজ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে | 

সরষে অন্যান্ত রাজ্যে ছোলা, মুস্থর, তিসি 
প্রভৃতির সাথে মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করা 
হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি আমাদের রাজ্যেও 
প্রচলিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় । চীনাবাদাম, 


২৬ 


এলাকায় জলের ব্যবস্থা করা যাবে। 


কুসুম, তিল প্রভৃতির চাষ আমাদের পশ্চিমাঞ্চ- 
লের জেলাগুলিতে সম্ভবপর ৷ এই: সমস্ত তৈল- 
বীজ, চাষীদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য সংগ্রহ 
করা হয়েছে। j 

৫। DYA জাতীয় শস্ত 

ক) পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার একরে 
গমের চাষ হয় এবং তা থেকে ৩০ হাজার টন গম 
উৎপন্ন হয়ে থাকে । বর্তমানে আমাদের এই 
রাজ্যে অনেকগুলি গভীর নলকূপ বসান হয়েছে 
এবং নদী থেকে তোল! জলের সাহায্যে সেচ 


পরিকল্পনাও কার্যকরী করা হয়েছে । এই সমস্ত 


সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে রবি খন্দে বিস্তীর্ণ 
FOTN 
এইসব অঞ্চলে. গম চাষের সম্ভাবনা প্রচুর । 


. বর্তমানে রবিখন্দে ৫০২৩ কুইঃ উন্নত জাতের গম- 


বীজ চাষীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা কর! 
হয়েছে | 
পি ৮২৪, এন পি ৮২৩ এবং সি ২৮১ জাতের 


_ উন্নত বীজ চাষ করা দরকার | এইসব উন্নত জাত 


সেচ না পেলে বেশী ফলন দেয়না ৷ যে-সব অঞ্চলে 
সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে আর এস/৩১/১ 
জাতের উন্নত বীজ বোনা চলে কারণ এই জাতের 
বৈশিষ্ট হল সেচ ছাড়াও ভাল ফলন দেয়। এ 
ছাড়া, আরও ১০৮৩ কুইঃ গম বীজ যা আমাদের 
রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়েছে, রেজিষ্টার্ড, 
চাষীদের মাধ্যমে পরিবর্ধন করে আগামী বছর 
অন্ান্ত চাষীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। এই বছর গম চাষের এলাকা আরও 


‘ অতিরিক্ত ২৫ হাজার একর ধার্য করা হয়েছে | 


সেচ প্রাপ্ত অঞ্চলে এন পি ৭১৮, এন . 


é 


x 
S 


a 


খ) বোরোধান 


আমাদের এ রাজ্যে ১৯৬৩-৬৪ সালে ৬* ৷ 
হাজার একরে বোরোধানের চাষ হয় এবং তা : 


থেকে ২৮,৫০০ টন বোরোধান উৎপন্ন হয়েছে | 


বর্তমানে অনেক গভীর নলকূপ বসান হয়েছে এবং 


হচ্ছে। এ ছাড়া নদী থেকে সেচ প্রাপ্ত অঞ্চলের 


- এলাকাও ক্রমশঃই-বাড়ছে। সুতরাং বোরোধানের 


চাষ বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে | 

এ ছাড়া মালদহ, হুগলী .ও মেদিনীপুর 
জেলায় নদীতে. বোরো বাঁধ দিয়ে এবং বাঁকুড়া, 
বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলাতে জোড় বাঁধের ব্যবস্থা 


করে বোরো ধানের চাষ বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা 


রয়েছে। যদি আমরা ১০০০ বোরো বাধ তৈরি 
করতে পারি, তবে ২৫ হাজার একর বোরো 
ধানের জমিতে সেচ দেয়া. সম্ভব হবে এবং তা 
থেকে ২৫ ' হাজার টনের মতো বোরো ধান 
অনায়াসে পেতে পারি। এ সম্বন্ধে এ সমস্ত 
জেলার , সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরিকল্পনা পেশ 
করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমান 
রবিখন্ৰে, বিভিন্ন জেলায় ১ লক্ষ একরে বোরো! 
ধানের চাষ করা হবে বলে লক্ষ্য স্থির করা 
হয়েছে। উন্নত বীজ ও সারের ব্যবস্থাও করা 
হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ধারিয়াল, 


" ধাঁন হিসাবে চাষ করা চলে ।- এ ছাড়া লাঠিশাল 


জাতের আমন ধানও বোরো ধান হিসেবে চায় 
করে প্রভূত ফলন পাওয়া গেছে 1 
ot) সঙ্কর ভূটা 

আমাদের এ রাজ্যে ১,৩৫,০০০ একরে 


- বস্থুহ্ধরা £ কান্তিক £ ১৩৭২ 


Pett চাষ হয় এবং তা থেকে ৩৫ হাজার টন , 


ভুট্টা "উৎপাদন হয়ে থাকে । আমাদের চাষীর! 
যদি ১ লক্ষ ৩৫ হাজার একরে সাধারণ ভুট্টার 
চাষ না করে সঙ্কর জাতীয় ভুট্টার চাষ করেন, 
তবে একর প্রতি ৫৪ মণ ফলন পেতে পারেন, 
যেখানে সাধারণ ভুট্টার একর প্রতি ফলন হচ্ছে 
মাত্র IA | 

PÜ wae ও রবি ছুই খন্দেই চাষ করা 


চলে। বর্তমান রবিতে ৭০০০ কেজি HET 


ভুট্টার বীজ বিতরণ করার ব্যবস্থা হয়েছে | 


৬। সেচ ~ 

বর্তমানে এ রাজ্যে ৪৫১টি গভীর নলকৃপ 
এবং নদী থেকে শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে 
জল তোলার জন্য ৭০টি প্রকল্প চালু আছে। 
বর্তমান রবিখন্দে গভীর নলকুপের সাহায্যে 
৪২৯৯০ হাজার একর এবং নদী থেকে পাম্প 
দ্বারা জল তুলে ৮,৭৬০ একর জমিতে সেচের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। দামোদর ও মযুরাক্ষী - 
নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলি থেকেও যথাক্রমে 


. ৫০,০০০ হাজার এবং ২৫,০০০ হাজার একরে 


' জল সরবরাহ করা হবে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র সেচ 


পরিকল্পনাগুলি তো, আছেই ।. লক্ষ্য রাখতে 


জন্য পরিমিত ভাবে ব্যবহৃত হয় | 
a1 সার 

অভাব। সুতরাং যেটুকু সার পাওয়া যাবে তা 

পরিমিত ভাবে ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক | 

আলু, বোরোধান, গম, সরষে ও ভূট্টাতে 


~ 
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"রাসায়নিক সার ব্যবহার করা উচিত। অন্যান্য 
. ফসলে কম্পোষ্ট, গোবর সার প্রভৃতি জৈব-সার 
ব্যবহার করতে হবে। যে সমস্ত এলাকায় আমন 
ধান উঠে যাবার পর. জমি পতিত রাখা হয় সে 
সমস্ত জমিতে শুঁটি জাতীয় কোন ফসল চাষ করা 
একান্ত আবশ্যক | এতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় 

wl শস্য রক্ষা 
তান হলে আশানুরূপ ফলন পাব না। গত 


১৯৬৩৬৪ সালে ধসা রোগে আলু শস্তের খুবই: 


ক্ষতি হয়েছিল । এ ছাড়া মরচে রোগ গমের 
এবং জাব পোকা সরষের বিশেষ ক্ষতি করে। 
সুতরাং যাতে ফসলে কোন রোগ বা পোকার 
আক্রমণ না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে | 
গম, সরষে, ডাল জাতীয় শস্য, বোরোধান 
প্রভৃতির বীজ বোনার পূর্বে আ্যাগ্রোসেন জি এন 
দিয়ে শোধন করে নিতে হবে এবং আলুবীজও 
এরিটন ৬ দিয়ে শোধন করে বুনতে হবে। 





বর্তমানে রবিখন্দে যথেষ্ট পরিমাণে পোকা ও 


| রোগ দমনের জন্য ওষুধ মজুত করা হয়েছে, যাতে 


করে চাষীরা আবশ্যক মতো এ সমস্ত ওষুধ পেতে 
পারেন। এ ছাড়! বর্তমান বছরে ১২০০ ডাষ্টার 
ও ৫২০০ প্প্রেয়ার চাষীদের মধ্যে বিতরণ করার 
জন্য জেল! কৃষি আধিকারিকদের কাছে দেয়া 
হয়েছে! | 

>| উন্নত ক্লষি যন্ত্রপাতি . 

উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ না 
করলে অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব নয়। এসব 
কারণে উন্নত ধরনের লাঙ্গল, বীজ বোনা যন্ত্র 
নিড়েন যন্ত্র প্রভৃতির গুরুত্ব খুবই । এ সমস্ত যন্ত 
চাষের খরচও কমিয়ে দেয় | | 

দেশের পরিশ্রমী কৃষক সম্প্রদায় এবং 
কর্তব্যসচেতন কৃষি কমিরা যদি পারম্পরিব 
সহযোগিতার সঙ্গে এ কাজে এগিয়ে আসেন ত 
হলে রবিশস্তের উৎপাদন যে ভাল হবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই | 


₹ হিতব্রত মল্লিক 


১৯৪৭ সালে হিতত্রত মল্লিক পশ্চিমবঙ্গ কৃষি 
যোগ দেন.। ১৯৪৯ সালে তিনি কৃষি অধিকারের 
কেন্দ্রীয়: গ্যারাজের ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯৫১ 
সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই কেন্দ্রীয় গ্যারাজের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন। 


১৯৫৫ সালে তিনি ড্রাইভার-কাম-মেকানিক পদে ' 


উন্নীত হন। বর্তমানে পাট উন্নয়ন শাখায় 
ড্রাইভার-কাম-মেকানিক পদে কাজ করছেন। 


তিনি অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে 


সকলেরই প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। 


এর জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। যে বিশেষ 


ঘটনাটিতে তিনি সাহস ও ্রত্যুৎপন্নতা 
দেখিয়েছেন তা নীচে দেওয়া হলো। 
ঘটনা | 

ইংরাজী ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৩। রাত্রি 


প্রায় ৯১৫ মিনিট থেকে ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে | 


কর্মী সংবাদ 





সেদিন খুব বেশী ঠাণ্ডা ছিল। আনি 
তুলে দিয়ে বাড়ী ফেরবার পথে কর্ণওয়ালিশ 


Re চৌধুরী সাভিস ষ্টেশন পেট্রল পাম্পে রাত 


প্রায় ৯টার সময় যাই। আমাদের পাট উন্নয়ন 
শাখার গাড়ী শ্যামবাজার: খাল ধারে গ্যারেজে 
থাকে এবং উপরোক্ত afer ষ্টেশন থেকে 
আমাদের গাড়ীর পেট্রল নেওয়া হতো । সেদিন, 
কতকগুলি সরকারী কাগজ ওদের দেবার জন্য 


2 পেট্রল পাম্পে যাই এবং ওখানকার Gert 


কর্মচারীর সঙ্গে কিছু আলাপ আলোচনা করি। 


সে সময় ওখানে ছিলেন শ্রীভূুবন TY এবং 


_্রীস্ববীর সরকার | তাঁদের ছুজনেরই বয়স ৬০ 


ES 


এর কাছাকাছি। তখন সুধীর বাবুর কাজ শেষ 
হয়েছে এবং ভুবনবাবু রাত্রির কাজের জন্য সুধীর 
বাবুর কাছ থেকে কাজের ভার বুঝে নিচ্ছিলেন | 
সৃধীরবাবুর সামনে টেবিলের উপর সারাদিনের 
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বিক্রির টাকা-পয়সা ছড়ান রয়েছে এবং পাশে 
ভুবনবাবু বসে আছেন, রাস্তার দিকে মুখ TA | 
আছি । এমন সময় ভুবনবাবু বলে উঠলেন, 
‘হোগিয়া?” আমি পিছন দিকে ফিরে দেখি যে 
পায়জামা ও সাট পরা এবং গলা মাথা 
একটি লোক; সে উত্তর দিল “যা” । তারপর 
সে সুধীরবাবুর কাছে গিয়ে একটি হিসাবের 
কাগজ কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল। তারপর 
রিভলভার তুলে বলল যে, “I want money” 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সে রিভলভারের গুলি ভূবনবাবুর 
দিকে চালালো । আমিও তখনই উঠি; আমার 
সঙ্গে আততায়ীর ধস্তাধস্তি হয়। তাকে কাবু 
করে একটি গুলি ভতি রিভলভার কেড়ে নিতে 
সমর্থ হই, এবং তাকে ধরে রাখি। পরে পুলিশ 
আসলে দেখা যায় যে ভুবনবাবুর বাঁ হাতের 


ওপর দিকের মাংসপেশী ভেদ করে গুলি চলে 
গেছে এবং প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। তাকে 


- তখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি 


এ আততায়ী ও রিভলভার পুলিসের হাতে তুলে 
দিই। কলকাতা শহর দায়রা আদালতের মুখ্য 
বিচারকের আদালতে তার বিচার হয় এবং 
আসামী ১০ বৎসর 'সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 
বিচারের শুনানীর সময় জানা যায় যে আসামী এ 
রিভলভারটি বিহারের মাননীয় সমবায় মন্ত্রীর 
দেহরক্ষী এবং বিহার পুলিশের একজন সহকারী 
সাব-ইন্সপেক্টার অশোক গাড়োয়ালের কাছ 
থেকে ১৩৩৬৩ তারিখে পাটনাতে চুরি 


- করেছিল । এই কাজের জন্য উত্তর কলিকাতার 


উপ নগরপাল মহাশয় আমাকে নগদ ৫০২. টাকা 
পুরস্কার দেন। 


আমাদের মাননীয় কৃষি অধিকর্তা মহোদয়ের 


অনুমতি নিয়ে আমি গত ১৩৮৬৫ তাং উক্ত 


টাকা কোন জন-কল্যাণ মূলক কাজের জন্য 


. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অর্পণ করি । 


yo 


wo 


" থেকে কিনে থাকেন । 


গরু কিনবেন ? 


আজকাল বড় সহরেই বলুন আর. পয়েন্টের উপর ৷ গাই-গরুর চেহারা যত স্বন্দরই - 


TWA বলুন দুধের বড় অভাব। কি 
ছুপ্ধপোষ্ঠ শিশুর জন্য কি অসুস্থ রোগী বা বৃদ্ধের 
জন্য ছুধ পাওয়া FFA হয়ে উঠেছে । এ অবস্থায় 
ters কিছু সংস্থান আহে আর বাড়ীতে কিছু 
জায়গা আছে, তাঁদের পক্ষে ছুধেলা গাই কেনাই 
স্ববিবেচনার কাজ। 

দুধেলা গরু অনেকে গো-হাঁট বা! পশুমেলা 
পশ্চিম বাংলায় আজও 
কয়েকটি বড় বড় মেলায় গরু মহিষের কেনা- 
বেচা হয়ে থাকে ।-সোদপুরের মেলা খুব বিখ্যাত। 
গরুও অনেকে কেনেন। তবে সেই গরু যথেষ্ট 
দুধ দেয় কিনা নেটা' বিবেচ্য। গরু কেনার 
সময় 5585 
ঠকতে হয় না। 

প্রথমেই মনে রাখতে হবে,.গরু আপনাকে 
দুধ দেবে, এই সর্তেই আপনি গরু কিনতে 
যাচ্ছেন। গরু কতখানি দুধ দেবে তা নির্ভর করে 
গরুর “মিক্ক-পয়েণ্ট” খুব ভালে! কিনা তার 
উপর ৷ 


cae না কেন, যদি বাঁটে খু'ত থাকে, তবে তা 
আপনার কোনও কাজে লাগবে না। 
প্রথমেই দেখে নেবেন, বাঁট যেন বেশ বড় 


. আর ভারী হয় আর দেখতে বেশ সুষম আকারের 


ab, Aba w ga শিরা_ এগুলিই * 


‘fie পয়েন্ট' নামে পরিচিত। পশ্চিমের 

দেশগুলির বা অস্টেলিয়া নিউজিল্যাণ্ডের গরুর 
২. চেহারা দেখার মত, তবে তাদেরও দুধ দেওয়ার 
ক্ষমতা নির্ভর করে' প্রধানত উত্তম “মিল্ক 


৩১ 


হয়। বীটের চারটি মুখ বেশ সমান মাপের 
আর ভালো! আকারের হওয়া উচিত । কাটের 
সামনের দিকটা বেশ সমানভাবে উচু হয়ে আস্তে 
আস্তে একেবারে দেহের সঙ্গে মিশে যাওয়া - 
বাঞ্ছনীয় । পিছনের ছুটোও দেখতে যেন বেশ 
স্বগোল হয় আর সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে । 
ছুধে-ভরা কাট স্পঞ্জের মতন নরম হয়, দুধ 
দোয়ানোর সময় স্পর্শ করা মাত্রই দুধ যেন 
feats দিয়ে বেরিয়ে আসে । মোটা থস্থসে 
বাট ভালো নয়। ভাল গরুর বাট দোয়ানোর 
পর রস নিংড়ে নেওয়া লেবুর মতন চুপসে যায়। 
বেশ আঁট আর টান্‌ টান্‌ সুগোল বাঁটই 
সবচেয়ে ভালো । নরম থল্থলে বাটওরাল! গরু 
দুধ ভালো দেয় না । ইংরাজীতে একে “পেগুলাস 
arteta’ (Pendulous Udder) বলে । যে সব 
গরুর বাঁট এই ধরনের তাদের ছুধ দেওয়ার 


- ক্ষমতা ক্রমশই কমে আসে | 


গরুর বাঁট যদি বেশ সমান ব1'স্বগোল না. 
হয়, সামনের দিকে বা পিছনের দিকে বেশি 
ঝুঁকেপড়া হয়, তবে সেসব গরু কেনার যোগ্য 


` 


হসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা : 
বাটের মধ্যখানে যদি ফাটা বা চিড় দেখা 

বায়, তবে কখনই সেই গরু কেনার জন্য দর- 

চত্বর করবেন F | l 
বাটের মুখ যেন বেশ লম্বা ধরনের হয়, 


আর চারটে মুখই যেন সমান দূরত্বে থাকে ও 


সমান মাপের হয়। cxf ছুঁচালো বা বেশি ঢুকে 
পড়া বাট ভাল লক্ষণ নয় ৷ বাটের মুখগুলি বেশি 
বড় বা ছোট হওয়াও বাঞ্চনীয় নয়, তাহলে 


দোয়ার সময় বড় বেগ পেতে হয়। ঝাটের মুখ 


যেন বদ্ধ না থাকে, ভালো করে দেখে নেবেন! 
QT বাট যে গরুর, সেই গরু কেনার উপযুক্ত 
নয়। | 

অসংখ্য উচু উঁচু শিরা সম্বলিত বাট ভালো 
গরুর লক্ষণ, এই শিরাগুলি দিয়ে বাটে সুষ্ঠ 





\ 


ae AMA হয়ে থাকে, যার জন্য বাট ছু 
ভরে ওঠে J E p 


এসব সুলক্ষণ ছাড়াও দেখে নিতে হুবে 
গরু বেশ সুস্থ সবল কি না। মোটা গরু কেন 
বাঞ্চনীয় নয় কোনো মতেই। গরু বেশি মেদবহু 


হলে গো-খাছের সারাংশ দুধে পরিণত না হয়ে 
দৈহিক মেদে পরিণত হয়। সেজন্য নধর চিকণ 


দেহের গরু কেনাই ভালো। চক্চকে HERA 


ত্বকের নধর গাই সবদিক দিয়ে সুলক্ষণা। শ্যামলী 
ধবলী সুলক্ষণা । এই গাভীই আমাদের দেশে 
একদিন ভগবতী রূপে পূজিত হয়েছে | 


(ফাৰ্ম ইনফরমেসন্-ইউনিটের 
সৌজন্যে) 


z cieee 
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ae পিপাসা 


তাপস প্রসাদ বোস 


বিস্তৃত মাঠের উপর কি যে এ 

দেখা যায়, সোনালী আলোয় 

ধানে আর পাটে মিশে গেছে 

মাঠে মাঠে । . কৃষানের জীবনে আসিয়াছে 
আজ নূতন দিনের স্বাদ | 


সে স্বাদ--_সে স্বাদে 

মিশিয়া আছে ভবিষ্যতের হাসির ফোয়ারা । 
ফুলে আর ফলে সবুজে সবুজে 

মন সবুজ হ'ল, মনে তার 

সঞ্চিত আশার কল্পনা | 


পৃথিবীতে আজ বাস্তবতার 
দাম অনেক-অনেক বেশী; কল্পনার স্থান 
কত দুরে-_কেবা জানে। 


কিন্তু এ যে কৃষক, 

ভোর হতে চলিয়াছে মাঠে 

ধানে আর পাটে-_পূর্ণ মাঠে, মনে মনে 
হিসাবের খতিয়ান কষে; 

শুন্য বলে মনে হয় আমাদের কাছে। 


তাহাকে বাঁচাতে গিয়ে চোখে আসে জল 
মুখ তাই ভাষাহীন-_স্তব্ধ হ'ল কলম আমার ॥ 


টুকরো! খবর 


কৃষক দিবস 
দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
গ্রামসেবক, লাভপুর উন্নয়ন সংস্থা 


বীরভূম 


কৃষক দিবসের উদ্দেশ্য উন্নত চায পদ্ধতি 


সম্বন্ধে চাষীদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং উন্নত - 


চাষ পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত oa | একটি 
বকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন গ্রামের চাষী 


ভাইর! একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হন।- 


তা সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে বা কোনও কৃষকের 
নিজন্ব কৃষি প্রদর্শন ক্ষেত্রে হতে পারেন 
ধরনের একটি কৃষক দিবস উদযাপন কর! হলো 
লাভপুর ব্লকের মোরদিঘী সংযুক্ত কৃষি সমবায় 
সমিতির খামারে গত ২১ মার্চ। এ সময় 
খামারে রবি wagers গম ছিল । বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে co জন চাষীভাই এই অনুষ্ঠানে যোগ 
দেন। ব্রকের.তরফ থেকে ছিলেন লাভপুর 
ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক ; সম্প্রসারণ আধি- 
কারিকরা ও বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামসেবকর! i 
অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলেন 


এই: ; 


মোরদিখীসমাজ শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক ও উৎসাহী 


চাষী শ্রীকামাখ্যাকিস্কর মণ্ডল £ “এসেছ গো. 


মোদের বরেণ্য অতিথি, স্বাগত আহ্বান লহ" 


নমস্কার! কৃষি গবেষণা উন্নত. হউক = 
হোক বসুন্ধরা ৷” 


উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কাজ শুরু 


৩৪ 


হলো । প্রথমে সমবায় খামারের সভাপতি 
শ্রীগোসাইদাস পাল সমবেত কৃষক ভাইদের ও 
অতিথিবৃন্দের সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে 


“তার কৃষি প্রদর্শনক্ষেত্রের বিবরণ পাঠ করলেন | 


অস্থবিধার কথা বললেন রবি ফসলের চাষের 
সময় সেচের জলের অভাব ; রবি মরসুমে ময়ুরাক্ষী 
খালের জল পাওয়া যায় না। যার অভাবে রবি 
শয্যের চাষ ব্যাহত হয়েছে; কিন্ত গমের চাষ 
ভাল হয়েছে । দু বিঘা জমিতে জলদি আমন 
ধানের চাষ ছিল, ধান ছিল বাদকলমকাটা। ধান 
কাটার পর গমের চাষ ছিল। উন্নত ধরনের 
গমের বীজ এন. পি-৭১৭ নং লাভপুর ব্লক অফিস 
হতে দেওয়া হয়েছিল । কৃষি বিভাগের নির্দেশ 
অনুসারে যথারীতি . সার প্রয়োগ করে গম 
লাগানো হয়েছিল সারিবদ্ধভাবে । আমাদের 
রকের কর্মীর নির্দেশনায় ও সমবায় খামারের 
পরিচালক্বর্গের একান্তিক প্রচেষ্টায় ধান ও 


গমের চাষ সাফল্যজনক হয়েছে৷ এই কৃষক 


দিবসের প্রধান আকর্ষণ ছিল রবি ফসলের গমের 


চাষ; সুতরাং এই সম্বন্ধে সমবেত চাষীভাইদের 


মধ্যে অনেকেই তাদের কৃষি কার্ষের অভিজ্ঞতা 
বর্ণনা করলেন। দীড়কা গ্রামের চাষী আবদুল 


i 


রউফা। Sta দিল্লীর কৃষি প্রদর্শনী মেলায়.যোগ- 
দান ও তার অভিজ্ঞতা. বর্ণনা করলেন ১ বর্তমান 
বছরের লাভপুর ব্লকের ধান্য উৎপাদন: প্রতি- 
যোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী আবদুল. খতিব 
তার নিজের কৃষি প্রদর্শনক্ষেত্রের বিভিন্ন ফসলের- 
উন্নত কৃষি পদ্ধতি ও ফলন সম্বন্ধে অনেক কিছুই 


z i ‘ - 


! 
+ 


বললেন-_কিস্ত মূল সমস্যা--রবি ফসলের চাষের -. 


জন্য সেচের একান্ত অভাব এই বিষয়ে প্রত্যেক 
চাষী তাদের সমস্যার কথা বললেন; তারপর এক: 


-T ৩৫ 





এ | বনুন্ধরা £ কান্তিক £ ১৩৭২ 


মনোদ্ধ অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো-_মোরদিঘী সমাজ 
শিক্ষা কেন্দ্রের সেক্রেটারী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ পালের 
পরিচালনায় তার কেন্দ্রের বয়স্ক ছাত্রদের নিয়ে 


এক. কৃষি বিষয়ক বাউল . গান পরিবেশন 
করলেন। গাব-গুবা-গুব যন্ত্রের মাধ্যমে গান 


ধরলেন. 


“ধন্য ধরার চাষী রে-ভাই-ধন্য ধরার চাষী-_ 


a সরলমতি সরল গতি সবাই সরল ভাষী! 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 

" বিধির স্থষ্টি কৃষক জাতি বিশ্বেরই মঙ্গলে : 
চাষীর বলে zy মেলে নিবিড় জঙ্গলে---” 

| গান শেষ হওয়ার পর আমাদের ব্লকের 
উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীমলয়েন্দু ভট্টাচার্য সমবেত 


চাষীভাইদের উদ্দেশ্যে কৃষি উন্নয়নের প্রগতি ও . 


বিভিন্ন পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচনা করলেন; বিশেষত ক্ষুদ্র সেচ-পরি- 
কল্পনার অধীনে পুফরিনীর সংস্কার; সরকারের 
আথিক সাহায্য দান বিষয়ে সকল চাষীভাইদের 
' সহযৌগিতা কামনা করলেন। 

পরিশেষে সমবায় খামারের সভাপতি 
শ্রীগোসাইদাস পাল সমবেত চাষীভাইদের 


ধন্যবাদ দিলেন ; সকলের একসঙ্গে জলযোগের 


ব্যবস্থা হলো । এর পর আমরা সকলে কৃষি 


প্রদর্শন ক্ষেত্রের গমের জমিতে গেলাম ও উৎসুক . 


চাঁষীভাইদের মধ্যে উন্নত ধরনের গমের চাষ 
দেখান হলো | 


সংযুক্ত সমবায় কৃষি সমিতির সভাপতি 
মহাশয় নিজে সকল চাঁষীভাইদের সঙ্গে নিয়ে 
খামারের গঠন প্রণালী ও পরিচালন ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানালেন ; বর্তমানে নিদারুণ 
tte সমস্যার দিনে এইভাবে যৌথ প্রচেষ্টায় 
সকল চাষীরা মিলে এইরূপ একটি সমবায় 
সমিতি গঠন করলে সকল দিক দিয়ে মঙ্গল 
হবে। 


সরকারের বিভিন্ন মুখী কৃষি উন্নয়ন পরি- 
কল্পনায় এইভাবে প্রতিটি কৃষকের কৃষি প্রদর্শন 
ক্ষেত্রে কৃষকদিবস পালিত হবে ও আমাদের 
চাষীভাইদের মধ্যে হাতে কলমে কৃষি বিষয়ে 
এক সৰ্বাঙ্গীন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে। 


এভাবে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে . 
আমাদের পল্লী-গ্রামের একটি কৃষি প্রদর্শনক্ষেত্রে 
কৃষক দিবস উদযাপন কর! হলো | 


C 


কি. করা দরকার এবং কতটা! অন্তর বীজ 
. রোপন করা প্রয়োজন ? শু"টা ও বরবটির 


পক্ষে কোন কোন সার বিশেষ উপকারী ?. 
[ পাশকুড়া ২ নং মেদিনীপুর ] 


উত্তর-_খরিফ খন্দের পর জমি চাষ করে জমির 
আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার করে শু'টি 
-ও বরবটা চাষের উপযোগী করতে হবে | 
সাধারণত বিঘা প্রতি 8৫ কেজি বীজ 
ছিটিয়ে বোনাই ভালো। ভালো জাতের 
wie সাধারণত লাইনে-বা সারিতে চাষ 
কর] হয়। ' সেক্ষেত্রে ৫-৬ ইঞ্চি অন্তর 
বীজ বপন কর! ভালো । এই জাতীয় 
ফসলের জন্যে স্থুপারফঘফেট বিশেষ 
প্রয়োজন | 
প্রশ্ন-কোন সময় টেড়স চাষ লাভজনক? 
বর্ষাকালে না SHS চৈত্র মাসে? 
-E পাকুড়সেনী-_নারায়ণগড় 
: মেদিনীপুর ] 
উত্তর_টেডসের চাষ কোন. সময় লাভজনক 
তা সঠিক বলা মুস্কিল ৷ স্থানীয়, চাহিদা, 
অন্য জায়গায় পাঠানর FRN এবং 
‘~ বাজার দরের ওপর নির্ভর করে। বর্ষ! 
কালের চাষে অধিক ফসল হয় এবং 
সেচের খরচ লাগেনা ৷ কাজেই বিক্রয়ের 
সুবিধা থাকলে বর্যাকালের চাষই লাভ- 
TAF | - 


` 


প্রশ্থ__শুটি ও বরবটা চাষ করতে হলে প্রথমেই প্ররশ্ন--প্রায় সমস্ত টেড়ম গাছের পাতায় ছিদ্র- 


কারী পোকার উপদ্রব হয়েছে। এর 
প্রতিকার কি? | | 
| [ মূলকুড়িয়া নারায়ণগড় 
মেদিনীপুর ] 


O উত্তর-পোকার আক্রমন যে রকমের হবে সেই 


মত .রোগ প্রতিষেধক ওষুধ ব্যবহার 
করতে হবে। এবিষয়ে স্থানীয় কৃষি 
কর্মচারির সঙ্গে পরামর্শ করে উপযুক্ত . 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। . = 


প্রশ্ন_আদার ফলন বাড়ানোর জন্যে কি কি 


ব্যবস্থা করা দরকার ? 


[ ভামুকা, ছুবরাঁজপুর 
বীরভূম ] 


উত্তর-_-ভালো জাতের নীরোগ আদার জোড় ' 


৩৭ ' 


বীজ হিসাবে ব্যবহার করা দরকার | 
আদার জমি হবে হালকা দৌয়াশ। 
তাতে জৈবসার অর্থাৎ কমপোষ্ট বা 


গোবর সার একর প্রতি ২০ গাড়ি ব্যবহার 


করতে হবে। জমিতে জল যেন না 
বসে তা দেখতে হবে। আদার চাষ 
বিঘে প্রতি ২০ কেজি হাড়ের গু'ড়ো বা 
২০ কেজি স্থপার ফসফেট ব্যবহারে 
ফলন ভালো পাওয়! যায় । আদা প্রখর 
রোদ AQ করতে পারেনা । অল্প ছায়! 
বিশিষ্ট জায়গায় আদার ফলন ভালো . 


wal 


কৃষকরা সাধারণত, চায় তাদের ছেলেরা 
কৃষকই হোক কিন্তু ছেলেরা অনেক সময় চাষের 


কাজ বা পশুপালনের কাজ পছন্দ করে না। তারা. 


চায় ভদ্রগোছের আপিসের কাজ। অনেকে মনে 

করে চাষের কাজে তেমন টাকা পয়সা নেই-- 

শ্রমিক নিয়োগেই তার বেশির ভাগ খরচ হয়ে যায়! 
কৃষকরা কেউ পুরাতনপন্থী। তারা চায় 


তারা এবং তাদের পূর্বপুরুষরা যে যে পদ্ধতিতে . 


চাষবাস করে এসেছে তাঁদের ছেলেরাও সেই 
পদ্ধতিতে চাষবাস করে, এরা আবার নিজস্ব 
গোপন পদ্ধতিগুলিকেও রক্ষা করতে চায়, এবং 
যন্ত্রপাতি নিয়ে “বিরক্তিকর” আধুনিক পদ্ধতিতে 
চাষের কাজকে সন্দেহের চোখে দেখে | 


এই ধরনের সংস্কার ভেঙ্গে ফেলতে সময়ের 


দরকার | উদাহরণত, ১৯২১ সালে যখন একদল 
গ্রামীণ ছেলেমেয়ে এবং তরুণ তরুণী এগিয়ে 
এসে গঠন করে ইয়াং ফার্মার্স ক্লাব-যার গুরুত্ব 
আজ সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃত --তখন কৃষকদের মধ্যে 


তরুণ কৃবকদের জন্য ক্লাৱ 


বিদেশের খবর 


হাসমুরগী এবং খরগোস। একদল আবার 

বাগান করাকে “হবি” হিসাবে গ্রহণ করে। 
পরে, ক্রমশ শহরের ছেলেমেয়েরাও ফামিং 
সম্পর্কে আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করল এবং 


. তারাও দলে দলে এই আন্দোলনে এসে যোগ 


দিতে লাগল | 
এই আন্দোলনের আর্ত A সহজে হয় 
নি, কৃষকদের মধ্যে কেউ কেউ অভিযোগ করেন 


যে “ছেলেছোকরারা” কৃষির যে এতিহা এত দিন 


অনেকেই সন্দেহ করেন তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, 


কেউ কেউ বা ঈর্যাবোধ পর্যন্ত করেন'। 


স্বীকৃতি লাভের জন্য সংগ্রাম 


এই আন্দোলনের পথিকৃত যারা তারা 
সবাই হল অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে, এরা হবি’ 
হিসাবে পালন করে শুয়োর, - ভেড়া, ছাগল, 


৩ 


ধরে গড়ে উঠেছে তা ভেঙ্গেচুরে দিতে চায়। 
কিন্তু ছেলেমেয়েরা স্থির নিশ্চিত ছিল যে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই | 
সুতরাং সমালোচনা সত্বেও তারা তির পথ. 
থেকে সরে দাড়ায় নি। 

আন্দোলনটি শুরু হয় 8৪ বছর আগে 
দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলগ্ডের অন্তর্গত ডেভনে, এখন 
এই আন্দোলন এতদূর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে” যে 
ইংলগ্ডে এবং ওয়েলসে ইয়াং ফার্মার্স ক্লাবের 
সংখ্যা হয়েছে প্রায় ১,৫০০ এবং এগুলির সভ্য 
সংখ্যা হয়েছে প্রায় ৫০,০০০ ছেলেমেয়ে ; যার! 
এই সব ক্লাবের সভ্য হয়েছে তাদের সকলেরই 
বয়স ২৫ বছরের নিচে। উপদেষ্টা কৃমিটিগুলিতে 
আছে প্রায় ১,৫০০ স্থেচ্ছা-নেতা এবং ১০০০০০রু 
বেশী are স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডেও | 
এই ধরনের বহু ক্লাব আছে | 


সামাজিক কাজকর্ম 
ate সভ্যরা সকলেই দক্ষ কৃষক হতে চায়, 
মেয়ে হলে, তারা চায় কৃষকদের উপযুক্ত Ag} 


— 


হতে!" কেবল তাই নয়, তারা সৎ নাগরিক 


হবারও . আশা 'রাখে। এদের মধ্যে অনেকেই 
আবার প্রাকৃতিক ইতিহাস বিশেষ ভাবে শিক্ষা 
করে থাকে । অন্যরা পর্যবেক্ষণ করে স্থানীয় 
রীতিনীতি এবং কারুশিল্লের ক্ষেত্রে কাজকর্মের 
গতি। a এ oY 

" প্রতি সপ্তাহে গ্রামে অথবা 'এসেম্বলি হলে 
এবং কখনও বড় “শহরে যে সব সভা অনুষ্ঠিত 
হয়ে থাকে তাতে এই সব উৎসাহী তরুণরা যোগ 
দিয়ে থাকে এবং দরকার মৃত আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করে থাকে। মঞ্চের উপর দাড়িয়ে নিজের 
বক্তব্য পেশ করতেও এদের মধ্যে উৎসাহ দেখা 
যায়, কৃষি কাজের যে কোন বিভাগ সম্পর্কে 
এদের আগ্রহ অপরিসীম। নিজ নিজ দেশে, 
সামাজিক কাঁজকর্মেও তারা অংশ গ্রহণ করে 
থাকে_যেমন তারা যোগ দিয়ে থাকে লোক 
NS, সমবেত সংগীতে, স্থানীয় উৎসবে এবং 
বহুবিধ অনুষ্ঠানে । | 


ক্লাবের কাজকর্মের মধ্যে আছে গবাদি 





বসুন্ধরা £ কাত্তিক ঃ ১৩৭২ 


পশু পরিচর্যার রীতি, এবং কীট পতঙ্গ ইত্যাদির 
আক্রমণ থেকে উদ্ভিদ রক্ষার ব্যবস্থা ও উদ্ভিদ 
রোগ দমন পদ্ধতি শিক্ষা ।. এই সঙ্গে বক্তৃতা 
আলোচনা এবং ‘নতুন যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা 
প্রদর্শন ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করা হয়। . 

সভ্যরা সুযোগ সুবিধা মত খামার, কৃষি 
গবেষণা কেন্দ্র এবং কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন 
করে আসতে পারে । পশু পালন, শস্য উৎপাদন 
এবং যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ সম্পর্কেও তারা অনেকটা 
কাজ হাতে-কলমে করতে পারে ।- 

এখন একজন তরুণও তার নিজের গ্রামের 
চতুদীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই, ন্যাশনাল 
ফেডারেশন অব ইয়াং ফার্মার্স ক্লাবস-এর 
দৌলতে সে এবং আরও অনেকে যেতে পারছে 
বিদেশে কৃষি সম্পর্কে নতুন নতুন অভিজ্ঞত 
লাভের জন্য । ' এই ধরনের ক্লাব পরিচালনায় 
খরচ অনেক কম, তা ছাড়া ছেলেমেয়ের পার- 
স্পরিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে এবং অভিজ্ঞ 
কৃষকদের সংস্পর্শে এসে শিখতে পারছে অনেক 
কিছু যা অন্য ভাবে শিখতে জীবনের অনেকট] 
সময় নষ্ট হয়ে যেত। 


(ব্রিটিশ ইনফরমেসন সাভিসের সৌজন্যে ) 


বাজারের নায় 


ক্ষ 


ও | 
মাকেট রিপোর্টারের কেন্দ্র 
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১। কলিকাতা কলিকাতা ২৭। বর্ধমান - মেমারি . 
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বাজারের নাম 
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জানেন কি? 
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পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ( বিপণন ) বিভাগ কৃষকদের ঠিকমত বাজারের খবরা খবর 
জানার জন্য ৭৭টি হাট-বাজারে একজন করে মার্কেট রিপোর্টার বসিয়ে দিয়েছেন ও 
মূল্য-তালিকা বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন, আগের পৃষ্ঠাঃ এই ৭৮টি বাজারের নাম দেওয়া 
হয়েছে। পরে আরও ৫২টি বাজারের এই ব্যবস্থা হবে। 
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1 আধিকারিক কলকাতা রেডিওতে আলোচনা করছেন। রর 
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বাজারের অবস্থা কী এবং আপনার ফসল' কোথায় ও কখন বেচবেন, ব্যবসায়ীদের 
না জিজ্ঞেস করে, স্থানীয় মার্কেট রিপোর্টারদের জিজ্ঞেস করুন। aS A 
রিপোর্টাররা কোথায় কোথায় আছেন পরের পৃষ্ঠায় দেখুন! 
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॥ এই ঘুভূতের কর্তব্য॥ 


হিরা রা 
ধাদ্যে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতেই হবে 

মী পশ্চিমবঙ্গ 

পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক T 

পরিপ্রেক্ষিতে খাদেয জয়ংসম্পুরতা লাভ করা ভারতবর্ষের 

প্রাতিব্ক্ষা এবং আল্মসন্মানের জন্য একান্ত আবশ্যক। এই 


লক্ষ্যে পৌছবার জন্য আমাদের wey পণ কাৰে প্রস্তুত 
হতে হবে I 


— এই জন্য প্রষ্োজন s— 
ক। সকল প্রকার অপচয় বন্ধ করা। 
খ। সকল প্রকার খাগ্ঘশত্তের উৎপাদন বাড়ানো। : 
ডাৰতেৰ নাগৰিক হিসাবে এ সম্পর্কে আপনার 
সক্রিয় ভুমিকা রয়েছে. 
ক। আপনার যেখানে ie জমি আছে তাতে কোন-না-কোন ` 
খাদ্য ফসল JA |- 


খ। খাদ্যের সকল প্রকার অপচয় বন্ধ ক’রে প্রতিটি ata-ata 
সদ্ব্যবহার FEHI | 


ভাৰতেৰ সঙ্গম এবং সারবভৌমত, THA জন্য সকল 
প্রকার ত্যাগ স্বীকার কৰে জওয়ানদের 
পিছনে দাড়ান : 


a OOO তাতে 
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আলু চাষে সার প্রয়োগ s " 
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কৃষক 3 সেচ. asa g s.. 


fret কুমার মজুমদার 


. সিসল 


_-পবিভ্র কুমার সান্যাল 
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শচীন সেন 


অশ্ব পালন থেকে শস্ত খামার : ... 


ais পু্টিতে অর্থই বড় বাধা নয় 
শাস্তি চক্রবর্তী 
পেঁয়াজ চাষ 
-_তাহারুল হক রাজ 
কমীসংবাদ 
বিদেশের খবর, 
শিক্ষানিকেতন 
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জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 
কৃষির উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে 
সেচ ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণে 
“আর সি, সি, স্পান পাইপ” অপরিহার্য । 
প্রস্তুত কারক £ 
Mad HAG ওঘাৰ্কস, প্রাইভেট লিঃ 
পোঃ মানিকপাড়া, জেলা মেদিনীপুর | 
( সডিহা, এস্‌, ই, রেল ) 
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আমনধান কাটা আর্ত হয়ে গেছে। 


আমাদের দেশে ধান কাটার পর সেই জমিতে 
ধান কিছুদিন ফেলে রাখা হয়ে থাকে । তাতে 


ধান গাছের সঞ্চিত রস থেকে ধান আরও কিছু 


_ পুষ্ট হয় এবং ধান গাছও শুকিয়ে যায়। তারপর 


কৃষকের সুবিধামত ধান তুলে খামারে নিয়ে 
গিয়ে মারাই করা হয়। মাটিতে ধান এইভাবে 
পড়ে থাকায় কিছু ধান ইছুরে বা পোকামাকড় 
খেয়ে নষ্ট করে দেয় এবং বিচুলিরও a 
হয়। 

বর্তমানে খাগ্ঠাভাবের দিনে সামান্য শস্যও 
যাতে নষ্ট না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিৎ | 
জাপানে ধান কাটার পর ধান মাটিতে ফেলে ন! 
রেখে বাঁশের ওপর ঝুলিয়ে. রাখা হয়! যেমন 
করে পাট শুকনো হয়ে থাকে | আমাদের দেশেও 
এইভাবে ধান কাটার পর বাঁশের ওপর, ঝুলিয়ে 
রাখা উচিৎ। যেখানে বাশের অভাব আছে 


সেখানে ধান কাটার পর ছুই একদিনের মধ্যে. 


ধান তুলে জমির একপাশে খাড়া করে রাখা 
উচিৎ। তাতে ধান নষ্ট যেমন কম হবে, 


তেমনি ধান এইভাবে জমি থেকে তুলে রাখলে 
জমিও খালি পাওয়! যাবে | . 
সাধারণতঃ আমনধান চাষের পর সেই, 
জমিতে আর অন্য কোন ফসলের চাষ করা হয় 
না। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানো সত্বেও আজও 
খান্তের বেশ কিছু ঘাটতি রয়েছে । বিশেষ করে 


তঞ্ডুল জাতীয় Mer! আমনধান কাটার পর 


সেই জমিতে গম বা আউস ধানের চাঁষ হতে 
পারে না। তবে__নানা রকম সব্জীর চাষ হতে 
পারে। আমাদের প্রতিদিনের Ara চাল 
ও গমের- তুলনায় সন্জীর ব্যবহার কম । Het 
যদি বেশী করে উৎপন্ন করা যায় তাহলে চালের 
পরিপূরক হিসাবে--সন্জী ব্যবহার করে এই 
ঘাটতি খুব তাড়াতাড়ি পূরণ করা যায়! আর 
বিভিন্ন. সজীতে aided যথা ভিটামিন ও খনিজ 
পদাৰ্থও প্রচুর পরিমানে থাকে 1 তাতে শরীরের 
পুষ্টিসাধনও হয়ে থাকে৷ শরীরের পুষ্টিসাধনই 
খাদ্যের আসল উদ্দেশ্য | চালের ব্যবহার কমিয়ে 
যদি পুষ্টিকর শাকসব্জী পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়া 
যায় তাহলে আমরা সুষম খাবার পেতে পারি। 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বধ £ ৮ম সংখ্যা, 


ক্ষুধা দুর করা ছাড়াও শরীরের পুষ্টিসাধনই খাবার 


খাওয়ার উদ্দেশ্য । আমন ধানের জমিতে যদি 


বেশী করে wel উৎপন্ন করে নেওয়া যায়: রর 


তাহলে খাগ্ভাভাব কিছুটা যেমন দূর হতে পারে 


হয়। - 
আমনধান কাটার পর অনেক জমিতে 


তখনও বেশ কিছু রস থাকে । ধান তাই সঙ্গে 
সঙ্গে যদি তুলে নেওয়া যায় তাতে ছুই একটী , 


চাষ দিয়ে নিয়ে সেখানে কিছু স্জী যেমন Bow, 
লঙ্কা, মিষ্টি কুমড়ো, fete, শশা, ফুটি, তরমুজ 
ইত্যাদি উৎপন্ন করা যায়। এইসব সন্জীতে 
জল সেচেরও দরকার হয় না। জমিতে যেটুকু 
রম থাকে তাতেই এগুলি হতে পারে৷ বরবটি, 
রাঙ্গাআলুও রসালো জমিতে বিনা সেচে করা 
যায়। তবে সেচ দিলে ফলন আরও ভাল হয় । 
যেসব জমিতে সেচের সুবিধা আছে সেখানে 


আমন ধানের পরে পেঁয়াজ, ভুট্টা ও বোরো 


ধানের চাষও করা যায় ৷ 


তেমনি কৃষকদেরও আয়ের আর একটা পথ.- 


একই জমিতে ছু তিনটা ফসল করতে 


গেলে জলের বিশেষ দরকার ৷ কৃষকরা যাতে 


প্রয়োজন মত জল পেতে পারেন তারজন্য 
সরকার থেকে নানা সাহায্য দেওয়া হয়। যেমন 


_ জমিতে অগভীর নলকূপ বসানো বা কুয়ো করার 


প্রায় Bap খরচ সরকার থেকে দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে। জল তোলার যন্ত্র অর্দেক দামে 
সরকার থেকে কিনতে পাওয়া যেতে পারে | 
ছোট ছোট পাম্প কেনার জন্য কৃষকদের শতকরা 
২৫% টাকা হারে আংশিক সাহায্য দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে। বাকী টাকা কিস্তি বন্দী হারে 
তার! পরিশোধ করতে পারেন। 

একর প্রতি গড় ফলন বাড়াতে গেলে 
জল ছাড়া সার, উন্নত বীজ, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদিরও প্রয়োজন । কৃষকরা এসব ব্যাপারে 
বিস্তারিত খবর এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য স্থানীয় 
গ্রামসেবক বা ব্লক অফিস থেকে পেতে পারেন | 
আশাকরি কৃষকরা এইসব সাহায্যের সুযোগ 
নিয়ে খাঘ্োৎ্পাদন বাঁড়ানর চেষ্টা করবেন | 





জানু চাষে সাৰ প্রয়োগ 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল 
- প্যাকেজ প্রোগ্রাম, বর্ধমান 


অর্থকরী চাষ হিসেবে আলুর চাষ বেশ 
লাভজনক । অল্প সময়ের মধ্যে একর প্রতি 
এত বেশী শ্বেতসার জাতীয় wa অন্য কোন 
ফসল থেকে পাওয়া যায় না। আলুকে স্বয়ং 
সম্পূর্ণ খাদ্যও বলা যেতে পারে, কারণ কাবের্বা- 


হাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ . 


লবণ ইত্যাদি মানুষের সব রকম খাগ্যোপাদানই 
এর মধ্যে আছে । অতএব, বর্তমান সময়ে MT 
ঘাটতি পূরণের দিক থেকে আলুর চাষ যথেষ্ট 
গুরুত্পূর্ণ। sga জাতীয় খাদ্য চাল ও গমের 
অভাব আলু দিয়ে অনেকটা মেটানো যায় । 

আলু চাষের জন্য হান্কা ধরনের মাটি (বেলে- 
দোজাশ ও দোআশ) প্রশস্ত, তবে অধিকতর 
জৈব পদার্থ প্রয়োগে ভারী মাটিতেও (এটেল বা 
মেটেল) আলুর চাষ প্রসারের সম্ভাবনা রয়েছে । 
এই ফসলের চাষে জল সেচন ও জল নিফাঁশনের 
স্ববিধা থাক! বিশেষ আবশ্যক ৷ স্বল্প BE (p 
৫-৬) মাটিতে আলু ভাল জন্মায় ৷ 

আলু চাষে আশাপ্রদ ফলন পেতে হলে 
চাই উন্নতজাতের বীজ ব্যবহার। যেমন 
(রয়্যাল কিডনি )। সময়মত ও উপযুক্ত 
পরিমাণ সার প্রয়োগ ও শস্য রক্ষা এবং 
পরিচর্যার ব্যবস্থা | আলুর সারে উদ্ভিদের তিনটি 
প্রধান ato উপাদানই ( নাইট্রোজেন, ফসফেট 


ও পটাশ ) থাকার বিশেষ প্রয়োজন! গাছের 
বৃদ্ধি ও ফলন এই তিনটি উপাদানের উপর 
নির্ভরশীল | 

নাইট্রোজেন: গাছের কাণ্ড, শাখা 
প্রশাখা ও পাতার জর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি করে এবং 
গাছকে সবুজ ও সতেজ রাখে । আলুর আকার, 
সংখ্যা এবং পুষ্টি মূল্যও বাড়ায় । প্রোটিন এবং 
এন্জাইম তৈরির জন্য এ একান্ত প্রয়োজন। 
উপযুক্ত পরিমাণ ফসসেট ও পটাশের সহযোগে 
নাইট্রোজেন অধিকতর কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন 
উৎপাদন করে কন্দে সঞ্চয় করতে সাহায্য 
করে। এই উপাদানের অতিরিক্ত প্রয়োগে 
কন্দের চেয়ে শাখ। প্রশাখা ও পাতার বাড় বেশী 
হয়, রোগ ও পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা 
বাড়িয়ে দেয়, আলু পাকতে দেরী হয় এবং 
গুদামে পচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। 
এর অভাবে গাছ দুর্বল এবং খাট হয়। পাতার 
ডগা হলদে হয়ে আস্তে আস্তে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। 
ফসফেট £ গাছের মুল ও শাখা প্রশাখা বাড়ায়। 
আলুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে, কার্বোহাইড্রেট ও 
প্রোটিন তৈরি এবং তার গুণাগুণ নির্ধারণ 
করে। গাছের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি এবং আলু 
পাক্বার জন্য এই উপাদানের বিশেষ. প্রয়োজন 
রয়েছে | ফস্ফেটের অভাবে কাগুগুলি সরু ও 


TAM £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 
ঘন গাঁটযুক্ত হয় | পাতাগুলি শক্ত, ঘন সবুজ 
ও কৌকড়ান হয়। কোন কোন সময় কন্দের 
ভেতরে বাদামী রঙের দাগও ধরতে পারে | 
পটাশ £ গাছের পাতায় কার্বোহাইড্রেট 
তৈরি ও কন্দে তা দ্রুত সঞ্চালন এবং আলুর 
আকার বাড়াতে সাহায্য করে | 
ও পৌকার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় । জল 
টানের সময় পটাশ গাছকে অনেকাংশে শুফতার 
॥ হাত থেকে রক্ষা করে | পটাশের অভাবে পাতার 
_আগাগুলি বাদামী রঙের হয়ে যায় এবং অভাব 
'খুব বেশী হ'লে কচিপাতাগুলি .শুরিয়ে ata | 
আলুর ভাল ফলনের গড় পরিমাণ একর 
প্রতি প্রায় ১০ টনের মতো! । অবশ্য খুব ভাল 
চাষীরা ১২-১৫ টনও পেয়ে থাকেন। এ ১০ 
টন আলুর .ফসল ' জমি থেকে ৪৫ কেজি 
নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফেট ও ৯০ কেজি 
পটাশ অপসারণ করে । অতএব, 'ভাল ফলন 
ও জমির উর্বরতা রক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ 
খাগ্োপাদান জৈব ও রাসায়নিক সার হিসাবে 
জমিতে দেওয়া! উচিত ৷ 


জৈব সারের বিশেষ কতগুলি সুবিধা 


আছে। ইহ! মাটির উন্নত গঠনে সহায়তা করে, 
জল ও উদ্ভিদ to ধারণের ক্ষমতা বাড়ায় এবং 
মাটিকে আলগা রেখে বায়ু চলাচলে সাহায্য 
করে। ফলে কন্দগুলির আকার ও সংখ্য! 


বৃদ্ধি পায়৷ রাসায়নিক সারের অভাবে এবং 


নগদ আথিক ব্যয় সংকোচ করার দিক থেকে 
জৈব সারের ব্যবহার প্রশস্ত ৷ আলু লাগানর 
আগে দেড় থেকে GTA সময় পেলে কলাই, শন 


গাছের রোগ . 


বা ধৈঞ্চা দিয়েও সবুজ সার করা যায়। আলুর 


আগে খরিফ. খন্দে বরবী, কলাই ইত্যাদি 


সুটাজাতীয় ফসলের চাষ করে এবং তার 
থেকে কেবল শুটাগুলি নিয়ে, পরিত্যক্ত গাছ- 


গুলিকে জৈব সার হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে 


পারে। কচুরি পানা সার বা অন্য যে। কোন 
জৈব সারও স্বল্প পরিশ্রমে তৈরি করে প্রয়োগ 
করা যায়। সাধারণত জৈবসার আলুর জন্য 
একর প্রতি ১০ টন দিলে ভাল ফল পাওয়া 
যায়। এগুলি জমি তৈরির শুরু থেকে মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে | 

ফস্ফেট সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করলে 
মাটিতে শতকরা আশি ভাগের মত আবদ্ধ হয়ে 
যায়। সেজন্য প্রয়োজনের তুলনায় ফসফেট 
সার বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করতে হয়। 
ফসফেট সারের মিতব্যয়িতার দিকে লক্ষ্য দিলে 
১০ টন জৈব সারের পরিবর্তে সমপরিমাণ 
স্থপারকম্পোষ্ট' দিলে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ 
সুপার ফসফেটের' সাশ্রয় হয়। আলুর মিশ্রসারের 
মধ্যে একর প্রতি ৪০০ কেজি সুপার ফসফেট 
দেওয়া হয়ে থাকে । সেক্ষেত্রে টন প্রতি ২০ 
কেজি হিসেবে সুপারফসফেট ১০ টন সুপার 
কম্পোষ্ট তৈরি হয়ে যায়। এই সুপার কম্পোষ্ট 
ব্যবহার করলে মিশ্র সারের সাথে সুপার 
ফসফেট ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। সুপার 
ফসফেট সরাসরি মাটির সাথে ব্যবহার করার 
পরিবর্তে সুপার কম্পোষ্ট হিসাবে ব্যবহার করলে 
ফসফেটের মাটির সাথে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার 
আশংকা অনেকাংশে কমে AT I 


ধান কলের ছাই, কাঠ কিংবা ঘুটের ছাইও 
আলুর জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। এতে বহুলাংশে রাসায়নিক 


পটাশের সাশ্রয় হয়। অবশ্য ছাই টাটকা হওয়া : 


দরকার । কারণ বৃষ্টির জলে ছাইয়ের খাদ্তো- 
পাদনগুলি সহজে ধুয়ে যায়। ভারী মাটিকে 
আন্না করতে ছাইয়ের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী। 
একর প্রতি ১ টন ছাই প্রয়োগ করলে ভাল ফল 
" আশা করা যেতে পারে | 

অধিক -ফলন ফলাঁতে হলে জৈব ও 
রাসায়নিক সারের ব্যবহার অপরিহার্য। কেবল 
মাত্র যে কোন একটির ব্যবহারে আশানুরূপ 
ফল পাওয়া যায় না। মাটি তৈরির সময় জৈব 
সার দিয়ে আলু লাগানর সময় সুষম রাসায়নিক 
সার প্রয়োগ ক'রতে হবে । রাসায়নিক সারে 
নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ এই তিনটি. ety 
উপাদানই থাকা উচিত । নাইট্রোজেন আামো- 
মিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম আামোনিয়াম 
নাইট্রেট, ইউরিয়া! অথব! আযামোনিয়াম ফস্ফেট 
থেকে পাওয়া যায় । ফসফরাস Wits ফস্ফেট 
ও আযামোনিয়াম ফসফেট থেকে পাওয়া যাবে । 
পটাশিয়াম মিউরিয়েট অফ. পটাশ বা সালফেট 
অফপটাশ থেকে পাওয়া যায়। উপযুক্ত 
পরিমাণে মিশ্রিত রাসায়নিক সার আলুর 
বীছনের . ছুইঞ্চি পাশে ও ছুইঞ্চি নীচে প্রয়োগ 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭: 


করে ভাল ফলন পাওয়া যাঁয়। লক্ষ্য রাখছে 
হবে, রাসায়নিক সার বীছনের সঙ্গে না লাগে 
তাতে বীজের অস্কুরোদগমে ক্ষতি হয় এবং আহ 
পচে যেতে পারে | এ . 

আলু সাধারণত মাঠে ছুমাস থেকে চা: 
মাস থাকে । যে আলু মাত্র ২-৩ মাস . থাকে 
সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রাসায়নিক সার একবারেই 
আলু লাগানর সময় প্রয়োগ করা ভাল TIE 
যেখানে আলু ৩-৪ মাস রাখা হবে সেখানে 
সম্পূর্ণ ফসফেট-ও  পটাশ এবং ছুই erate 
নাইট্রোজেন লাগানোর সময় এবং বাকী এহ 
তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন কাজিমাটি দেওয়ার সম 
প্রয়োগ করা যেতে পারে । অন্যথায় FIN মিশু 
সার ব্যবহার করলে ছুই তৃতীয়াংশ আঃ 
লাগানোর সময়ও বাকী এক তৃতীয়াঃ, 
কাজি মাটি দেওয়ার সময় প্রয়োগ কর 
যায়। on 

নীচের তালিকায় কোন সার একর প্র 
কী পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে তা লিপিবদ 
কর! হ'ল। এ সাধারণ উর্বর জমির ক্ষেতে 
প্রযোজ্য । মাটি পরীক্ষার ফলাফল অন্যান 


১ এই সারের পরিমাণের তারতম্য হবে। (PT 


মাত্র বীজের জন্য আলু চাষের সময় নাইট্রোজেঃ 
অপেক্ষা ফসফেট ও পটাশ প্রয়োগের দিতে 
বেশী নজর দেওয়া দরকার | 


বসুন্ধরা ঃ সপ্তদশ বর্ষ ঃ ৮ম সংখ্যা 


শশা শীশীশী পাশা 





উপাদান পরিমাণ সারের নাম প্রাথমিক চাপান S 
| (কিলো- মাত্রা সার মন্তব্য 








গ্রামে) গ্রামে) 
চাপান রাড মাটি 


নাইট্রোজেন ৬০ আ্যামোনিয়াম সালফেট ২০ vs 
oma ১ pe ০ * দেওয়ার ঠিক আগে 














. বা k 
প্রয়োগ করতে হবে। 
. ক্যালসিয়াম এযামো- জলদি ফসলের জন্য চাঁপান 
ao সারের প্রয়োজন নেই 
ইউরিয়া do ৪৫ Be au wu 
| ge তৃতীয়াংশ প্রাথমিক 
a tè att ফসফেট ৩৭৫ * মাত্রা হিসাবে দিলেই 
| BATT 
পটাশ . ৬০ মিউরিয়েট অফ, x 
পটাশ ১২০ 
বা 
সালফেট অফ. পটাশ 
অ থ বা 
C নাইট্রোজেন ৬৭ অরিন মিশা ৫25. 8৫৭. ছলি Sau EI রানের 
a: a ২ 3 : প্রয়োজন নেই, কেবল 
ফসফেট ৬০ (৮১৮2৮) ৫০০ কিলো গ্রাম প্রাথমিক 
+ + ate হিসাবে দিলে 


পটাশ ৬০ চলবে | 








on hed 0 
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q থ বা 
নাইট্রোজেন. ৬০ - আ্যামোনিয়াম ফসফেট geo ১০০  আ্যামোনিয়াম ফস্ফেটের 
এ... + j i | সাথে ১২০ কিলো গ্রাম 
ফসফেট: ৬০ | পটাশ সার মিশিয়ে প্রাথমিক 
ও ও ও মাত্রা হিসাবে দিতে হবে। 
মিউরিয়েট অফ পটাশ আলাদা সুপার ফস্ফেটের 
পটাশ we বা ১২০ x প্রয়োগ  নিশ্রয়োজন | 
সালফেট অফ. পটাশ জলদি ফসলের বেলাম 





“ প্রাথমিক মাতার সাথে ৮১ 
কিলোগ্রাম পটাশ সার 
মিশিয়ে নিভে হবে এবং 
চাপান সারের কোন 
প্রয়োজন নেই 1 


কৃষক ও সেচ 


ae Sry ae) Des 


* ভারতবর্ষের চাষাবাস অনেকাংশে প্রকৃতির . 


খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল । প্রধানত বৃষ্টির 
জলেই এতদিন আমাদের চাষাবাঁস হচ্ছিল। 
কৃষি উৎপাদনের ভালমন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করতো 
বৃষ্টির ওপর ৷ কখন জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হবে, 
বীজ তোলা হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে কখন 
সে বছর বৃষ্টি হবে তার ওপর । চাষের সময়ও 
তাতে অনেক ক্ষেত্রে বদলে যায়। ঠিক সময়ে 
চাষ করতে না পারলে উৎপাদনও কম হয়। 
আঁগে রাসায়নিক সার বা সবুজসারের ব্যবহার 
একেবারেই ছিল না। 

চাষাবাস এইভাবে প্রকৃতির খেয়ালের 
. ওপর সম্পূর্ণ ছেড়ে না দিয়ে কৃত্রিম জলের ব্যবস্থা 
- এখন করা হয়েছে । তিনটি পরিকল্পনা কালের 


মধ্যে অনেক বড় বড় সেচ পরিকল্পনা করা হয়েছে । . 


তাছাড়া গ্রামের পুকুর, ডোব! ও কুয়ো ইত্যাদি 
সংস্কার করে ও অনেক জায়গায় নতুন কেটেও 
জলের ব্যবস্থা কর] হয়েছে । এইসব পরিকল্প 
কৃষকদের কাছে এখন আশীর্বাদের মতো হয়েছে | 


সেচের জল কৃষকদের শশ্যৎপাদনে অনেক 


সাহায্য করছে । সময়মত জল পাওয়া সম্ভবপর 
হওয়ায় এখন কোন শস্যের পর কোন শস্য 
উৎপন্ন করবেন তার BA ও চাষের সময়ও 
আগে থেকেই কৃষকভাইরা ঠিক করতে পারছেন। 


রাসায়নিক সারের ব্যবহার অনেক বেড়েছে । - 


| . দিলীপ কুমার, মজুমদার , 


eer tay 


চাষীরা এখন জানেন বসার কি এবং সবুজ 


সারের ব্যবহারে শস্যে কি. ফলাফল হয় T 


এর থেকে জল ব্যবহারের ফলে চাষবাসের 
একটা লাভজনক আশাবাদী ছবি পাওয়া যায়। 
তৃতীয় পরিকল্প কালের মধ্যে ছোট এবং বড় 


সেচ পরিকল্পনা! যা হবে তাতে ৯০ মিলিয়ান 
একর জমিতে জল পাবে। 


এই ৯০ মিলিয়ান 
একরের মধ্যে ৪২৫ মিলিয়ান একর বড় সেচ 
পরিকল্পনা থেকে এবং ৪৭'৫ মিলিয়ান একর জমি 
ছোট পরিকল্পনা থেকে জল পাবে । অর্থাৎ মোট 
চাষযোগ্য জমির শতকরা ৩৬% ভাগ সেচের 


জল পাবে, তৃতীয় পরিকল্পনা কাল শেষ হলে | 


চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ শীঘ্রই সুরু হচ্ছে। 


. এই পরিকল্পনাকালে আরও ৩১ মিলিয়ান একর 


জমি সেচের আওতায় আনা হবে। এর মধ্যে 
১৪ মিলিয়ান একর জমি বড় সেচ পরিকল্পনা 
থেকে জল পাবে ও ১৭ মিলিয়ান একর জমি 
ছোট. ছোট সেচ পরিকল্প থেকে জল পাবে । 
সেচের জলের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে 
এবং হচ্ছে একথা সত্যি। কিন্তু সেচ সংশ্লিষ্ট 
অন্যান্য সমস্যার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া 
হয়নি। যেমন বাঁধ থেকে জলের সরবরাহ ও 
কৃষকদের .সেইজল ব্যবহার করা । সেচ পরি- 
কল্প তৈরি হয়েছে । কাটা হয়েছে নানা নালা 
উপনালা, শাখা নালা । কিন্ত-এই নাল! দিয়ে 


জল কতটা, কৃষকদের জমিতে যাচ্ছে । কৃষকরা 
কতট! সুবিধা-পাচ্ছে তা ভাল করে দেখা হয়নি । 

. -- এইস্র অঞ্চলে ঘুরে দেখা. গেছে যে জমির 
মধ্যে দিয়ে খাল বেড়িয়ে গেছে: তার ছুপাশে 
শত.-শত-. একর জমি Me wa পাচ্ছে কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, এইসব খাল থেকে জমির. ভেতরে 


COUCH BT যাওয়ার জন্য খুব বেশী নালা কাটা. 


হয়নি। এখন যে নিয়মে জল ছাড়া হচ্ছে, তা 
হলো বড় খালের বিভিন্ন জায়গার wea গেট 


আছে। বিভিন্ন জায়গার এই জল বেরোবার 
পথ খুলে দেওয়া হয়। জল এমাঠ থেকে ও 
মাঠে চলে যায়। 


ফলে জল বেরোবার মুখের 
কাছে যে সব জমি আছে তা বেশী জল পায় বা 
অনেক সময় ডুবে যায়। জমির ভেতরে ভেতরে 
জল যাওয়ার পথ না থাকায় আলদা আলাদা 
ভাবে জমিতে জল দেওয়া যায় না। ফলে অনেক 
সমস্যার স্থষ্টি হয়। কৃষকদের কাছে এই ব্যবস্থা 
বিশেষ সমস্যার YF করেছে। 
যেমন ৫ 


(ক) জল যেখান থেকে ছাড়া হচ্ছে সেখান- ` 


কার কাছাকাছি জমির ওপর দিয়ে অনবরত জল 
যাচ্ছে । যাতে সেই এলাকার জমির শেষ 


t 


সীমা পর্যন্ত জল পৌঁছাতে পারে। ফলেষে. 
জমির ওপর দিয়ে খুব বেশী জল যাচ্ছে সেখান . 


কার জমির উর্বরতা ধুয়ে চলে যাচ্ছে। জল 
বেরোবার পথের কাছাকাছি যে সব জমি, 
সেখানকার মাটি বেশী ধুয়ে যাচ্ছে! অন্যান্য 
জমি যত দূরে দূরে তত তার ক্ষতি হওয়ার 
সম্ভাবনা কম। 
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(9) যদি জল বেরোকার পথ ভাল না! 
থাকে, তাহলে জমির শেষের দিকে জল আটকে 
থাকার ভয়-আছে। .. .. 

(৩) জল অনবরত একই জমির ওপর দিয়ে 
গেলে “সেখানকার... জমির উর্বর . মাটি নষ্ট হয়ে 
যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী । | 

(8) জল বের হওয়ার কাছাকাছি জমিগুলি 
দুরের জমির চেয়ে বেশী জল পায় এবং বেশী 
সময় ধরে জল পায়। অনেক সময় দেখা গেছে 
যে জল ছাড়ার পর দূরের জমিতে জল পৌছতে 


বেশ দিন কয়েক লেগে গেছে। ফলে এইসব 
জমিতে চাষবাসের কাজের ক্ষতি হয়। 


(৫) সবচেয়ে যা ক্ষতিকর হয়েছে তা হলো 
সারের ব্যবহারের । জমি থেকে' জল উপছে 
পড়ার জন্য যে সার ব্যবহার করা হয়েছে তা ধুয়ে 
যাওয়ার খুব সম্ভাবনা | | 

(৬) শস্যের ফলন বাড়ার চেয়ে, ফলন দিন 
দিন কমের দিকে যাচ্ছে | কৃষকরা এই আশঙ্কা- 
জনক অবস্থার কারণ সম্বন্ধে সজাগ নয়। সম্প্রতি 


বীরভূমের কয়েকজন চাষীর সঙ্গে কথা বলে জানা 


গেল যে আট বছর আগে ময়ুরাক্ষীর জল পেয়ে 


তাদের জমিতে যে উৎপাদন হয়েছিল তারচেয়ে 
‘একর প্রতি ২ থেকে ৪ মণ ফলন কমে CATE | 
কেন ফলন কমছে তার কারণ তারা খুজে বার 
করতে পারেনি। 


আগে যা বলা হলো তার থেকেই বোঝ! 
যায় কেন ফলন ক্রমশঃ কমছে । এই সমস্যার 
যাতে সমাধান হয় এবং সেচ ব্যবস্থা থেকে যাতে 
স্থায়ী সুফল পাওয়া যায় তারজন্য কতকগুলি 
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কাজ কর যায় নীচে ' mafi নিয়ে আলোচনা 


করা হলে! $= 5 
(১) খুব ভাল করে খাল ও'জমির ভেতরে 
নালা কাটা দরকার | যাতে জল afta ভেতর 


ভেতর “যেতে পারে এবং প্রতি ত কৃষকের জমিতে 


জল পৌছাতে পারে। | 

(২) জমির উর্বরতা বাড়ানর জন্য কৃষকদের 
ভূমিক্ষয় বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। বেশী 
করে জমিতে জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার 
করতে হবে । সবুজসারের ব্যবহার বাড়াতে 
ata) শস্যের পর্ধ্যায় চাষ করতে হবে ও জমির 
. বাঁধ শক্ত করে দিতে হবে | 

(৩) কৃষকরা জলের যাতে সদ্ব্যবহার করে 
তারজন্য তাদের শিক্ষা দিতে হবে। তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে 


(3) জল যাবার খাল ও নালা ভাল করে 
কাটার দায়িত্ব থাকা উচিত-সমাঁজ উন্নয়ন ‘বিভাগ, 
সেচ বিভাগ, এবং গ্রামীণ সংস্থা যেমন সমবায় 
ও পঞ্চায়েতের Sagi LE TF | 

-($)-কৃষকদের “নিজেদের জমির জন্য নালা 
কেটে নিতে -উৎসাহিত করতে হবে-। কৃষকরা. 


একত্রে একাজ" যদি করেন তারজন্য উৎসাহ 


দেওয়া দরকার । তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য 
কিছু কিছু সাহায্য সরকার তাদের দিতে পারেন। 

(৬) যদি এভাবে কাজ করা যায় তাহলে 
খাগ্যশস্যের উৎপাদন বাড়বে এবং দেশের ATT- 
ভাব দূর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই | 


দিলিপ কুমার মজুমদারের প্রবন্ধ “Cultivators 


and irrigation” এর বাংল] অনুবাদ | 
“( অমৃত বাজার পত্রিকার সৌজন্যে ) 1” 
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সিসল 


পবিত্র কুমার সান্যাল 


রাস্তার পাশে কিংবা রেল লাইনের ধারে 
অনেকেই হয়তো দেখে থাকবেন এই জাতীয় 
গাছ, আনারস গাছের মতে! 1 তবে অনেক বড় 
বড় সিসল গাছ পাঁচফুট, সাড়ে গাঁচফুট উচুও হয় 
পাতাগুলো আনারস পাতার মতো, তবে, আরও 
মোটা এবং চওড়া । পাতার আগায় একটি শক্ত 
কালো কাটা থাকে । পাতার ছুধারেও অনেক 
সময় কাটা থাকে | 

মেক্সিকোর একটি বন্দরের নাম থেকেই 
সিসলের নামকরণ হয়, যেহেতু সেখান থেকেই 
সিসল বিদেশে প্রথম রপ্তানি হোত । 

বহুদিন পর্যন্ত সিসলের জাতি ( Family ) 


Amaryllidaceae ভুক্ত ছিল । কিন্তু বিখ্যাত 


উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হাচিন্সন্‌ একে Agavaceae . 


. জাতির Tey S করেন। এই Agave জাতীর 


অন্তর্গত বহু প্রজাতি (Species) আছে। 
বার্জার ( Berger ) প্রায় ২৭৪ রকমের Agave 
কে সনাক্ত করেছেন। 

সিসল সাধারণত উষ্ণ অঞ্চলীয় গাছ, এবং 
এরা বেশী তাপ সহা করতে পারে । সাধারণত 
qo af পর্যন্ত বৃষ্টিপাত এই গাছের পক্ষে ভাল। 

পৃথিবীর বহুদেশে সিসলের চাষ হয়ে থাকে 
যেমন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, ব্রেজিল, পূর্ব এবং পশ্চিম 
আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, মেক্সিকো ইত্যাদি, 
ভারতবর্ষেও বহু জায়গায় সিসলের চাষ হয়ে 
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থাকে, উড়িষ্যার সম্বলপুর, মাদ্রাজ ' 
অন্ধ্রপ্রদেশের বহুজায়গায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারে 
কৃষি-বিভাগের তত্বাবধানে বীরভূমের রাজনগ 
প্রায় একহাজার একরের একটি ' সিসল-ফা' 
আছে, এছাড়া মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা 
কেলেঘাই, গড়বেতা প্রভৃতি স্থানেও সিসলে: 
চাষ আছে। পশ্চিমবঙ্গ কৃষিবিভাগ সিসল চাহ 
এর উন্নতির জন্য কেলেঘাইতে একটি fir 
গবেষণা কেন্দ্ৰও স্থাপন করেছেন | 

সিসল সাধারণতঃ প্রায় সবরকম জমিতে; 
হয়ে, থাকে । তবে যে জমিতে জল দাড়ায় ন 
এবং অন্য কোন ফসলের চাষ লাভজনক হয় ন 
সেই রকম জমিতেই এর চাষ কর! হয়ে থাকে 
সাধারণত কীকুরে, পাথরে মাটিতেই এর চা 
কর! হয়ে থাকে । 

সাধারণত সিসল মাটি ফুঁড়ে উঠ 
চারাগাছ (Suckers) এবং বাল্বিল্‌ (Bulbils 
থেকে লাগান হয়ে থাকে । তবে দেখা গে 
যে চারাগাছ লাগানোই সুবিধাজনক । -জমিছে 
গর্ভখুড়ে তাতে একরপ্রতি ৫1৬ মেট্রিকটন জৈ 
সার, ২ মেঃ টন ক্যালসিয়াম (Groun: 
dolomile lime stone) ৪০ কেজি atati 
জেন, ৪০ কেজি BPAY, ২০ কেজি পটা* 
দিয়ে চারা বসান হয় । ১০%-১২ ইঞ্চি চারাই 
লাগানোর পক্ষে ভাল, চারা সাধারণত বর্ম 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


শুরু হতে হতেই লাগানে হয়, যাতে গাছগুলি 
পুরো বর্ষার সুযোগ পায় একরপ্রতি যে কতগাছ 


লাগানো উচিত এবং সব থেকে লাভজনক তা 
নিয়ে অবশ্য মতবিরোধ আছে। এ নিয়ে 
কেলেঘাই সিসল গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণা 
চলছে। তবে বিদেশের অভিজ্ঞতা, প্রধানত 
- আফ্রিকার উর্বর মাটিতে দেখা গেছে যে একর 
প্রতি ১৫০০ থেকে ২০০০ গাছই লাভজনক | _ 

চার! লাগানোর পর তিন চার বছর পর 
থেকে এর পাতা কাটা হয়ে থাকে, এটা অবশ্য 
নির্ভর করে গাছের বীজের উপর ৷ বছরে 
. একবারই অক্টোবর নভেম্বর মাস থেকে শুরু 
করে পরবর্তাঁ বর্ষা না নামা পর্যন্ত এর পাতা 
কাটা এবং আঁশ ছাড়ান হয়ে থাকে । উজ্জল 
রোদ ন! থাকলে আশ শুকানোর অসুবিধা ঘটে 


এবং দেখা গেছে যে সূর্য্যের আলট্রাভায়লেট, 


রশ্মি সিসল আশের চকচকে সাদা রং করতে 
সাহায্য করে। প্রতিগাছ থেকে ১৫২০টি 
পাতা পাওয়া যায়। সিসলের লাভজনক 
জীবন (economical life) সাধারণত ১০-১৫ 
বছর। এই সময়ের পরই গাছে ফুল আসে, 
গাছের মাঝখান থেকে একটি লম্বা মোটা ডাটি 
(Pole) বের হয় এবং এতেই আবার ছোট 
ছোট শাখা প্রশাখায় ফুল দেখা যায়। এই 
ডশটিতেই NARA থাকে । 

orf বছর বর্ষা শুরু হওয়ার আগে প্রতিটি 
গাছের গোড়ায় আগাছা! বেছে প্রয়োজনীয় সার 
দিয়ে মাটি চাপা দিতে হয়, এছাড়া আর কিছু 
করার প্রয়োজন বড় একটা হয় না। 


o সিসল পাতা থেকে প্রায় শতকরা ৩ ভাগ: 
_ আশ উদ্ধার করা যায়। 


ar এটা অবশ্য পাতার 
গঠন, আঁশ ছাড়ানো (Decortication) 
ইত্যাদির উপর নির্ভর করে|. . 

অশশ ছাড়ানো প্রধানত যাস্ত্রিক 
পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে । এই প্রকার যন্ত্রকে 
র্যাসপাভোর (Raspador) বলা হয়ে থাকে, 
এতে দুপাশে ছটো ঢাঁকনার মধ্যে দুটো. বড় 
চাকা থাকে তাতে লোহার ব্লেড লাগানো থাকে, 
এই মেসিনটি fags কিংবা তৈল চালিত ইঞ্জিনের 
সাহায্যে চালানো হয়ে থাকে, মেসিনের মধ্যে 
হাতে করে পাতা ঢুকিয়ে দিতে হয় এবং বের 
করে নিতে হয়, এ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় আঁশ 
ছাড়ানোর THe আছে। এতে আপনা আপনিই 
পাতা মেসিনে চলে যায় এবং আশ বেরিয়ে 
আসে ।. আশ বের হওয়ার পর সেগুলোকে 
ভাল করে জলে ধুয়ে রোড্রে শুকিয়ে নিলেই 
উজ্জল সাদা আশ পাওয়াযায় । 

বর্তমানে এই Atea (Fibre) বহু চাহিদা 


রয়েছে এবং এর প্রয়োজন মেটাতে আমাদের 


বিদেশের আমদানীর উপর নির্ভর করতে হয় | 
সিসলের আশ সাধারণত দড়ি তৈরির কাজে 
ব্যবহৃত হয়। এর দড়ি খুবই শক্ত এবং জলেও 
সহজে পচেনা। সেইজন্য জাহাজের নৌকার কাছি 
ইত্যাদিতে এ খুবই দরকারি। দড়ি ছাড়া জাশ 
থেকে কার্পেট, গদি, at ইত্যাদিও তৈরি হয়। 
তাছাড়া St বের করে নেওয়ার পর যে অপ্রয়ো- 
জনীয় অংশ থাকে তা থেকে কর্টিসোন্‌ ওষুধ, 


মোম্‌, মিথেন্‌ গ্যাস ইত্যাদিও পাওয়া যায়। 
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~ 


3 ফল ও Hae প্রদর্শনী 
| _ শচীন সেন 
অবসরপ্রাপ্ত উপকৃষি অধিকর্তা 


ফল ও সবজি চাষ উন্নয়নে প্রদর্শনীর 
ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রদর্শনীর মাধ্যমে 
আমরা কুশলী চাষী ভাই, উন্নত চাষ পদ্ধতি ও 
উৎকৃষ্ট জাতের সন্ধান পাই। বিভিন্ন . অঞ্চলের 
এই সকল তথ্য এক জায়গায় সমাবেশ হয়ে 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । প্রদর্শনীর cast 


' না থাকলে বহু কর্মীর ফসলের বিভিন্ন মরসুমে 


বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে এই সব তথ্য সংগ্রহ 
করতে হ'ত। (স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার ফলে 
সবক্ষেত্রেই কুশলতা বাড়ে। চাষের ক্ষেত্রেও 
তার অন্যথা হয় না)। প্রদর্শনীর এই সব 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর লক্ষ্য রেখেই গ্রাম, 
ব্লক, জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন স্তরেই প্রদর্শনীতে 
ফল ও সবজির জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান রাখা 
হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় সমস্ত রাজ্যের জন্য 
গ্রীষ্ম ও শীত কালীন ফল ও সবজির স্বতন্ত্র 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কৃষি বিভাগ থেকে করা হয়েছে। 
ভারতীয় কৃষি গবেষনা পরিষদ সর্ধবভারতীর 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করেছেন | 

পশ্চিম বাংলায়, বিভিন্ন স্তরে প্রদর্শনীর 
নিয়মাবলী যাতে যথাসম্ভব এক রকমের হয় 
এবং প্রদর্শনীও জিনিসের মানও যাতে যথেষ্ট 
উন্নত হয় তা দেখা বিশেষ প্রয়োজন। নিয়মাবলী 
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এমন হওয়া প্রয়োজন খাতে ভবিষ্যতে চাষী 
ভাইদের সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে যোগদান 
করতে কোনও অনুবিধা না হয়। সেজন্য এই 
সব নিয়মাবলী সর্বভারতীয় প্রদশূনীর নিয়মাবলীর 
অনুরূপ. হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সর্বস্তরে এই 
আমাদের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন | 

একটি ক্ষেতে যে ফসল আছে তার, 
উৎকর্ষতার একটি লক্ষণ নিশ্চয়ই, যে সমস্ত 
ফল বা শাক-সবজী একই রকমের হবে। 
তাদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে সামান্যই পার্থক্য 
থাকবে। সেইজন্য প্রদর্শনীতে যে কোনও 
ফল স্বজী ইত্যাদির একটি নির্ধারিত সংখ্যা 
এবং সব কয়টি জিনিস আকৃতি ও প্রকৃতিতে 
একই প্রকারের হওয়া প্রয়োজন । যেমন__ 

রাজ্য প্রদর্শনীতে বিভিন্ন প্রকার ফল ও 
সব্জি প্রদর্শনের জন্য যে সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে 


তা নিচে উল্লেখ করা হলো । তবে এই সংখ্য! 
পরিবর্তন সাপেক্ষ | 

আম a ৬ 
লিচু | ২৫ 
কলা একটি ছড়া 
জাম-- ২০ 
জামরুল ২০ 


বস্ুম্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


আনারস ' 

' কীঠাল_- 
পেঁপে 

লেবু, পাতি-_ 
কাগজী ইত্যাদি 
বাতাবি লেবু-_ 
গোলাপজাম__- 
সপেটা-_ 
পেয়ারা 
কামরাঙ্গা 
করমচা-- 
বেল-- 
কমলালেবু 
সরবতীলেবু-- 


Ar wr v v @ EF CE 


কাচা লঙ্কা ২৫০ গ্রাম 
বরবটি-_ ২০ 
কাচাকলা-- . একটি ছড়া 
টোম্যাটো_ ১২ 
কড়াইশুটি-_ ৫০০ গ্রাম 
শিম ৫০০ ১ 
বাঁধাকপি 8 
ফুলকপি 8 
ওলকপি-- ৪ 
শালগম-_ ৬ 
মুলা ৬ 
গাজর-- ১০ 
বীট-- ৬ 
আলু-_ ১ কেজি 
রাজা আলু ১ কেজি 
লেটুস (সালাদ ) 

পেঁয়াজ-_ ১ কেজি 
রস্থন-__ ১ কেজি 
পুইিশীক-_ এক্‌ আঁটি ৷ 
ডখটাশাক-- | এক আঁটি | 


প্রতিটি রাজ্য প্রদর্শশীর জন্য একটি 
নিয়মাবলী পুস্তিকা প্রকাশ কর! হয় এবং তাতে 
কোনও ফল ও সঙ্জি প্রদর্শণীতে দেওয়ার জন্য 
পাঠাতে হলে সংখ্যায় কত হওয়া দরকার তা 


- বলে দেওয়া হয়। তবে মোটামুটি যে সংখ্যার 


কথা বল! হয়েছে তাই থাকে । তবে প্রতিটি 
নিয়মাবলীই আগে ভালভাবে দেখে নেওয়া 
প্রয়োজন । আমাদের রক এবং জেলা 
স্তরের প্রদর্শণীতেও উপরোক্ত সংখ্যা নিদিষ্ট 





রাখা বাঞ্ছনীয় । কেননা তা হলেই আমাদের 
চাফীভাইরা এই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে 


পারবেন 1 এবং ভবিষ্যতে সহজেই রাজ্য ও. 


সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে যোগ দিতে পারবেন। ' 
-amio জিনিসের ভেতর যা উৎকৃষ্ট তাই 
পুরস্কার পায়। এই: নির্বাচনের ভার একটি 
বিচারক মণ্ডলীর উপর দেওয়া হয়। তারা 
সর্ববিষয়ে বিচার করেই নিজেদের অভিমত 
প্রকাশ করেন, তবে এ বিষয়েও একটি মান 
সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত থাকলে বিচারক এবং 
প্রতিযোগী সকলের পক্ষেই সুবিধা হয়; এবং 

তা হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয় | 
ফল বিচারে নিয়লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা 


“করা সঙ্গত : 


একই শ্রেণীর প্রদর্শীত সব কয়টি ফলের 
বাহরূপ, আকৃতি ও আকার এক প্রকার কি 
aly E 0 oe ae J 


SIAN £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭২ 


ফলের রং। Aas কোন কলঙ্ক আছে 
কি না, যেমন পচা; কোনও প্রকার দাগ 
ইত্যাদি ৷ | 

শশাসের পরিমাণ” পাতলা খোসা, ক্ষুদ্র 
এবং অল্প সংখ্যক BB - শখসের উৎকর্ষতা, 
স্বাদ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি৷ 

প্রদর্শিত এক শ্রেণীর সবকয়টি ফল অবশ্যই 
বণিত জাতের অনুরূপ হবে । ' 

সব কয়টি ফল নিশ্চয়ই বিচারের সময় 
ঠিক মত পাকা এবং খাওয়ার যোগ্য হবে; 
বেশী বা অল্প পাকা ফল, একটি FA বলে 
বিবেচিত হবে | 

উপরোক্ত বিষয়ে বিচার কালে নিম়লিখিত 
ভাবেএকটি সাফল্য সুচী ( স্কোর কার্ড ) ব্যবহার 
করলে সুবিধা হবে এবং প্রতিযোগীগণ ও 
জানবেন কোন বিষয়ে কতটা গুরুত্ব দেওয়া 








বিভাগ --- CUA eve ee cee eee 
প্রবেশ পথের janet, আকৃতি, আকার, শাসের গুণাগুণ। খোসা এবং পূর্ণ সংখ্যা 
ক্রমিক সংখ্যা রং, কলঙ্কশুন্যতা ইত্যাদি aa পরিমাণ, বীজের 
সব কয়টির -আকার ও রূপ, রস, গন্ধ ' স্বল্পতা 
আকৃতির একই প্রকার ইত্যাদি | 
| কিনা । 
১২ ৩০ ৮ ৫০ 


সব্জি বিচারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা 
করা সঙ্গত ;₹_-একই শ্রেণীর সব কটা প্রদশিত 





সব্জি বাহারূপে, আকারে ও আকৃতিতে একই 
রকমের কিনা | 


১৫ 
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ব্যাহিক রং। বাহিক কোনও কলঙ্ক 
আছে কিনা, যেমন পচা কোনও প্রকার দাগ 
বা 

wT অথবকা- আহার্ষ.-.তংশের পরিমাণ 
ager, স্বাদ, গন্ধ, ইত্যাদি:। .. 


খুব বড় করতে গিয়ে অপু এবং ং শক্ত | 


হয়ে গেছে কিনা ৷ . 
বিচারের সময় ফলের মত প্রত্যেকটি সব্জি 
আহারের উপযুক্ত কিনা | 
ফল ও সব্জির বড়-আকার স্বাভীবিক- 
ভাবেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 
প্রশংসার দাবী করে | | 
কিন্তু আহারের অযোগ্য হয়ে গেলে তা 
কোনও প্ররারেই সমর্থন যোগ্য হবে T 1 
আকার বিবেচনা করার সময় একটি বিষয় 














চিন্তা করা প্রয়োজন। বৃহৎ আকার শ্রম ও. 
যত্নের পরিচায়ক সন্দেহ cat, fae এও ঠিক 
যে খুব. বড় আকারের ফল ও fe সাধারণের, 


ক্রয় ক্ষমতার .বাইরে এবং সাধারণ পরিবারের. . 


অনুপযুক্ত ।. আবার; অতিক্ষুদ্র ফল ও সব্সিতে 
খাবার অংশের পরিমাণ .অপেক্ষাকৃত কম! 
এইজন্য সব দেশেই বাজারে মাঝারি আকারের 
জিনিসের চাহিদা বেশী। একে ইংরাজীতে 
বল] চলে “Consumers’ Preference” এবং 
বাংলায় “খদ্দেরের পছন্দ”। এই মাঝারি 
আকারের ফল ও সঙ্জির চাষই বেশী করে 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন | বিচারের সময় আকার 
সম্বন্ধে এই কথাটি মনে রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয় | 

সন্জি বিচারে নিম্নলিখিত সাফল্য স্থচী 
( স্কোর কার্ড ) ব্যবহার করা -যেতে পারে। 





শ্রেণীত 
প্রবেশ পথের  বাহ্রূপ, আকৃতি, আকার ।  আভ্যন্তরীণরূপ এবং গুণাগুণ । পূর্ণ সংখ্যা 
ক্রমিক সংখ্যা, সব কয়টির আকৃতি ও আভ্যন্তরিণ অংশের ype 
আকার একই প্রকার কি- (Compactness) বিন্যাস (tex- 
না। রং, কলঙ্ক শুণ্যতা ture), মধ্যভাগ শক্ত হয়ে না 
ইত্যাদি | যাওয়া, খোসা এবং বীজের স্বল্পতা 
রং, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি । 
২৫ ২৫ ৫০ 
প্রদর্শণীতে যে সব পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে ব্যবস্থা প্রায়ই থাকে 'না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 


তা প্রধানত ব্যক্তিগত কুশলতার জন্যই | 
যৌথভাবে কাজ অথবা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে 


বিশেষ কোনও প্রতিযোগিতা বা পুরফারের 


. ১৬ 


(Institution) যেমন স্কুল, যুব সমিতি (youth. 
club) মহিলা সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য 
একটি বিভাগ প্রত্যেক প্রদর্শশীতে থাকা awe 


বলে মনে হয়। এই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত 
বাগানে উৎপন্ন ফল ‘বা সুজির জন্য পুরস্কারের 
ব্যবস্থা থাকলে- এই সব প্রতিষ্ঠান উৎসাহিত 
হবে এবং প্রতিযোগিতার ফলে তাদের কাজে 
উৎকর্ষতা লাভ করবে | i 
একটি কথা প্রদর্শশীর উদ্যোক্তাদের 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে প্রদর্শীত জিনিসের 
সঙ্গে যে পরিচয় পত্র থাকবে তাতে প্রদর্শকের 
নাম উল্লেখ থাকবে না, কেবল মাত্র প্রবেশ 
পত্রের ক্রমিক সংখ্যা থাকবে । প্রয়োজন হলে 
যে খাতাতে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয় 
তা থেকে প্রদর্শকের নাম জানা যাবে । 
প্রদর্শকদের (Exhibitors) কয়েকটি 
বিষয় বিবেচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন | 
প্রদর্শনীতে দেবার জন্য" নির্বাচিত ফলও 
সন্জির বিশেষ যত্ন নেওয়া একান্ত প্রয়োজন | 
আগেই বলা হয়েছে যে বিচারের সময় প্রতিটি 
ফল ও সক্জি সুপক বা YAW এবং খাবার যোগ্য 
হওয়া উচিত। অধিক পাকা বা অল্প পাকা, 
বেশী পুষ্ট বা অপুষ্ট ফল বা সজ্জি কখনই বিচারক 
মণ্ডলীর দৃষ্টি বা সহানুভূতি আকর্ষণ করতে 
সমর্থ হয় না, আকার বৃহৎ হলেও AT] অতএব 
বড় আকার বলেই কখনই অতি পাকা বা অতি- 
পুষ্ট ফল ও সঙ্জি প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচন করা 
. উচিত az | 
একথা বলাই বাহুল্য যে প্রদর্শনীতে 
জিনিস (ফল বা সি ) সব বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট 
হবে এবং একই প্রকারের সবকয়টি জিনিসই 
আকার ও আকৃতিতে অভিন্ন হবে। এ গুলিতে 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭২ 


কোনও প্রকার কলঙ্ক, যেমন স্বাভাবিক পচন, 
রোগ বা পৌকায় আক্রমণের চিহু কোন প্রকার 
আঘাতের fog, শাখার ‘চাপ লেগে দাগ বা 
টোল, শাখা রা পাতা থেকে স্বাভাবিক রস বার 
হয়ে কোনও প্রকাঁর দাগ ইত্যাদি কিছুই 
থাকবে না। l 

ফল ও সন্জি অতি যত্বের সঙ্গে একটি 
একটি করে অন্তত এক ইঞ্চি পরিমাণ বৌটা 
রেখে পাড়তে হবে । প্রদর্শনীতে যোগ দেবার 
আগে মুহূর্তে এই বৌঁটা atom আধ ইঞ্চি 
পরিমাণ রাখতে aca বাড়বার সময় জাল 


দেওয়া লগী বা কোটা ব্যবহার করতে হবে । 


ফল যেন কোনও রকমে মাটিতে না পড়ে । জাল 
থেকে প্রতিটি ফল তখনই একটি ঝুড়িতে রাখতে 
হবে, মাটিতে রাখিলে দাগ লাগবার সম্ভাবনা 
থাকবে । ঝুড়িতে আগেই গাছের পাতা বা 


_ তুষ বা কাঠের গুঁড়ো বা এধরণের নরম জিনিস 


"৯৭ 


থাকা বাঞ্চনীয় । তাহলে ঝুড়ির বাঁশ বা বেতের 
আঘাত লাগবে না। | 

পাড়বার পরই প্রতিটি ফল অল্প-ভিজে 
কাপড় দিয়ে পুঁছে নিতে হবে। yata 
পর ছায়ায় কিছুক্ষণ রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। 

প্রতিটি ফল এক খণ্ড কাগজ দিয়ে ঢেকে 
নিয়ে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে পাঠাবার জন্য কোনও 
নরম জিনিসের সঙ্গে বুড়ি কিংবা কাঠের বাক্সে 
প্যাক করতে হবে । ছোট ছোট করে কোচান 
খড় কিংবা শুকনো ঘাস ভালকরে প্যাক করবার 
জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে | 

ছোট কাঠের বাক্সে এক সার করে ফল 


বসুন্ধরা সপ্তদশ বর্ষ-ঃ ৮ম সংখ্যা 


রাখাই নিরাপদ ৷ "কাঠের সঙ্গে কয়েকটি ফুটো . 
থাকলে:বাতাস চলাচলের Blan হবে । কোনও 


প্রকারেই তিন সারির বেশী ফল বাক্সে দেওয়া 
উচিত.নয়। কেননা তিন সারিতে বেশী ফল 
থাকলে উপরের ফলের চাপে নীচের ফল পিষে 
যেতে পারে। 
পাশাপাশি রাখা ফলের ভেতর কোচান খড় 
O ইত্যাদি দিতে হবে। এবং বাক্সের ভেতরকার 
we ফাক অনুরূপ ভাবে বন্ধ করা দরকার | 
তা না হলে পরিবহনের সময় একটি ফলের 
আঘাত অপর ফলে লাগবে এবং বাক্সের কাঠের 
সঙ্গেও ঘা লাগবে | এতে ফলের ক্ষতি হয়। 

=. :সর্জির জন্য ফলের মতো যত্ন নেওয়া 
-প্রয়োজন,। ; টোম্যাটোর মতো নরম সব্জি 
.ফলেরই সমকক্ষ । অপেক্ষাকৃত কঠিন Af 
ঝুড়ি করেও নেওয়া যেতে পারে L: সব রকমের 
:সঙ্জি বিশেষত শাকপাতা জাতীয় সব্জি যত্বের 


- সঙ্গে পরিস্কার করে নিতে হবে যাতে কোনও - 


ধুলো বালি, মাটি ইত্যাদি লেগে না থাকে। 


প্রতি সারির ভেতর এবং 


: মাটির. সংস্পর্শে থাকার দরুণ সব্জিতে যে দাগ 
হয় তা কলঙ্ক স্বরূপ গণ্য হয় এবং সেরকম 


কোন সঙ্জি প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচন কর! উচিত 
নয়। S | 
প্রদর্শনীতে দেবার জন্য যে কয়টি ফল বা 


সনির প্রয়োজন অবশ্যই তার চেয়ে বেশী ফল: 


বা সক্জি প্রদর্শনীর জন্য pute ভাবে নির্বাচন 
করবার সুবিধা হবে। শেষ মূহূর্তেও অনুপযুক্ত 
ফল বা সন্জির বদলে কলঙ্কহীন, সুপুষ্ট জিনিস 
প্রদর্শন কর। সম্ভব হবে। 

বলাই বাহুল্য যে একই শ্রেণীতে যে কয়টি 
ফল বা সব্জি প্রদশিত হবে তা একই জাতের 
হওয়া উচিত৷ উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে 
বোম্বাই আমের শ্রেণীতে .সব কয়টি আমই 
আকার ও আকৃতিতে অভিন্ন হবে এবং অবশ্যই 
বোম্বাই আম হবে; যদি বেগুনের . শ্রেণীতে 
কোনও জাতের উল্লেখ নাও থাকে তা হলেও 
সব কয়টিই একই প্রকারের অবশ্যই হবে। 


সর্বক্ষেত্রেই এই নীতি পালন করতে A 1 
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পার্কে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক স্িচারা 


যোধপুর 


অশ্ব পালন থেকে শস্য VATS 


কথায় বলে “কিসের থেকে কি” ব্যাপারটা 
দাড়ালো তাই। ছুই ভাই জমি থেকে চাষ 
করে যা পান, সংসার চলে না। বাধ্য হয়ে 
তারা বাপ-পিতামহর ব্যবসা ধরলেন_ ঘোড়ার 
ব্যবসা ৷ ঘোড়ার দানা পাণির জন্য নিজেদের 
ক্ষেতেই জই এর চাষ শুরু করলেন আর 
সেজন্যই নিবিড় চাষে বেশী ফলনের কথাটা 
জানতে পারলেন | . 

সম্প্রতি আলিগড়ের ৪৫ কিলোমিটার 
উত্তর পশ্চিমে প্রায় ৫০ হেক্টর জায়গা জুড়ে 
এক বিরাট কৃষি-খামার গড়ে উঠতে দেখা যায়। 
মাত্র ছু’ বছরের মধ্যে এখানকার ফলন দ্বিগুন 
o করে তোলাও এক আশ্চর্য ঘটনা । খামারের 
মলিক ছুই ভাই Sata রামকিসেন সিং আর 
তার ইঞ্জিনিয়ার ভাই Sata রাজেন্দ্র সিং। 
বিরাট এদের পারিবারিক এঁতিহা। পূর্বব- 
পুরুষরা ছিলেন মোগল বাদসার জায়গীরদার ৷ 
ভাদের কাজ ছিল মোগল সেন] বাহিনীতে 
বাছাবাছ। ঘোড়া “যোগান দেওয়া অশ্ব-পালন 


বা Horse breeding ছিল, পারিবারিক পেশা। - 


কিন্তু কালের পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও 


জমি জমা অনেক গেছে, পেশাও বদলেছে। 


আজ মাত্র ৫০ ata জমির মালিক । সংসারে 
টানাটানি হওয়ায় এরা বাধ্য হয়ে আয় বাড়া- 


নোর জন্য চাষের সঙ্গে অশখ্পালনের পেশাও 


২০ 


ধরলেন। তখনই ঘোড়ার জন্য দানাপানির 
প্রয়োজন দেখা দিল। নিজেদের ক্ষেতে জই 
(Oats) বুনলেন তাই । এখানেই নিবিড় 
চাষের বেশী ফলনের মূল কথাটা জানতে 
পারলেন। ইদানীং এক: সাক্ষাৎকারে এ'র! 
বলেন যে, ১৯৬৩ সালে যখন ঘোড়ার খামার 
গড়ে তুললাম, তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেজ 
SHCA কাছ থেকে সাহায্য পেলাম, ফলন 
দারুন বৃদ্ধি পেল, বর্তমানে ১৬ হেক্টর জমিতে 
এ'রা জইএর চাষ করে থাকেন, এবং গড়ে 
হেক্টর প্রতি go কুইন্টাল ( একর প্রতি ৪৩ মণ ) 
ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে । দু’ বছর আগে ১৯৬৩ 
সালে ফলন অর্ধেক হ'ত। এই বছরে কিন্ত 
একেবারে রেকর্ড ফসল ফলিয়ে স্থানীয় ay 
প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেলেন Fata 
রামকিষেন সিং। কেন্ট জই চাষ করে হেক্টর 
প্রতি ৭৩৩ কুইণ্টাল কেণ্ট জই: MAT পাওয়া 
গেল, ফসল হলো দেখার মতন । ইনি প্রথমে 
মাত্র এক একর জমিতে প্যাকেজ পদ্ধতি 
গ্রহণ করেছিলেন . ৃ 
প্যাকেজ পদ্ধতিতে উন্নত চাষের আথিক 
লাভের দিকটা এইভাবে তিনি আমায় বুঝিয়ে 
দিলেন যে “উন্নত চাষের জন্য যে বাড়তি 
টাকা চাষের কাজে ব্যয় করা হয়, তা সহ- 
জেই দশগুণ হয়ে ফিরে আসতে পারে । এক 


\ একর জমির জন্য এই পদ্ধতিতে চাষ 'করার 


দরুণ তিনি মোট ১১০ টাকা খরচ করেন । 
২০০ কিলো সুপার ফসফেট, ৫০ কিলো 
CAN মিশ্র সার, se কিলো গ্যামাঞ্সিনের 
সঙ্গে গর্ত করে বীজবোনা এবং কীটনাশক 
হিসাবে বি. এইচ. সি. বা বাস্ুদীন ব্যবহার 
করে ছিলেন, ফলে প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ করে 
আগে যেখানে ৭৫০ কিলো মাত্র পেতেন, এখন 
উন্নত প্রথার জন্য ১১০২ বেশী খরচা করে 
১০৮০২ টাকা পাচ্ছেন। 

গর্ভ করে বীজ বোনার এ'রা খুব পক্ষ- 
পাতি ( Dibbling ) এর ফলে অনেক বেশী 


ফলন হয়, প্রতিটি চারাও সতেজ ও পুরুষ্ট : 


হয়ে ওঠে । কথা প্রসঙ্গে sata রামকিষেন 
সিং আরও জানান যে, ‘CHR’ জই এর goo 


কিলো বীজ তারা প্রথমে ভারতীয় কৃষি গবে- 


ষণাগার (নতুন দিল্লী) থেকে পান এবং ১৯৬৪ 
সালে তার থেকে ১২০ কুইণ্টাল পরিমান বীজ 
বৰ্দ্ধন করেন। সম্প্রতি এরা দুই ভাই ভার- 
তীয় কৃষি গবেষণাগারে “ফ্লেমিং গোল্ড” নামে 
আর এক জাতের জই এর বীজবর্ধন করেন। 
এ ছাড়াও তারা হ¥ হেক্টর মাপের একটা ছোট 
ক্ষেতে বেশ খাড়া জাতের এক গমের চাষ 
করেন । তার নাম দেন “দোয়াব স্পেশাল” ৷ এর 
বিষয়ে বিশদভাবে তারা বুঝিয়ে বলেন যে, 
«এদেশের গম বেশীর ভাগই হুয়ে পড়া জাতের। 
একটু বেশী সার দিলেই গাছ নুয়ে পড়ে। 
কিন্ত আমরা এমন জাতের গমের খোঁজ কর- 
ছিলাম যা বেশী সারেও নুয়ে পড়েনা । 


২১ 


বসুন্ধরা 3 অগ্রহায়ণ £ ১৩৭২ 


আমেরিকা থেকে সত্য সদ্য এক কিলো এই 
বিশেষ জাতের গম আনিয়ে আমরা এখানে 
বীজ পরিবর্ধন করেছি,” এভাবে এদের ay 
খামার বীজ পরিবদ্ধন খামারেও পরিণত 
হয়েছে। একই ধরণের ফসল বালির চাষেও 
আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। উন্নত জাতের বালির 
বীজ ‘কে-১২’ ব্যবহার করে: ফলন অনেক 
বাড়তে দেখা গেছে। 

কুয়ার ভ্রাতৃদ্ধয়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো 
তাদের ক্ষেতে উপযুক্ত শস্ত পর্যায় চালানো, 
এরাই বলেন “ভাল আয় করতে হলে প্রত্যে- 
কটি কৃষককে তার জমিতে উপযুক্ত শস্যপর্ধ্যায় 
শুরু করতে হবে, জমি কোনো রকমেই ফেলে 
রাখা চলবেনা । আমাদের ক্ষেতে বলতে গেলে 
প্রায় সারা বছর ধরেই চাষ করা হয়। আর 
এরফলে আমরা 'হেক্টার প্রতি ১০০ কুইণ্টাল 
পর্য্যন্ত ফসল পেয়ে থাকি। একই জমি থেকে 
সারা বছর আমরা পর পর ৪০ কিলো ভুট্টা 
৫২ কিলো বালি আর ১৫ কিলো মুগের 
ফসল ফলাতে পারি।” 

অথচ ভাবতে অবাক লাগে বছর ছুই 
আগেও এই ক্ষেতে ফসল কত যৎসামান্য হ'ত। 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করলেন ছুই ভাই সৌভা- 
গ্যের মুখ আমরা তখনই দেখলাম যখন প্যাকেজ 
Sin আমাদের উন্নত চাষের পদ্ধতিতে 
দীক্ষা দ্রিলেন।” এই উন্নত চাষের মূল কথা 
গুলি হুল প্রতিটি গাছের গোড়ায় যথেষ্ট পরি- 
মাণ সার দেওয়া, উন্নত বীজ ব্যবহার করা, গর্ত 
করে বীজবোনা, সময় মতন নিড়ানি দেওয়া এবং 
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(ককষি-সংবাদ সংস্থা নতুন নতুন দিল্লী) 





২২. 


খাদ পুর্টিতে ats বড় ৮ বাধা নয় 


শাস্তি চক্রবর্ত্তী 
“Fifer হোম ইকনমিষ্ট ( পূৰ্বাঞ্চল ) 


মানুষের আথিক ক্ষমতা তার খাগ্মানকে 
অনেকখানি প্রভাবিত করে এ বিষয়ে কোনও 


দ্বিমত নেই। যে সমস্ত খাদ্যের গুণান্থুযায়ী 
উৎকর্ষতা বেশী বলে আমরা মনে করি, দেখা 


গেছে তাদের বাজার দরও বেশী; : যেমন মাছ 
মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি। কিন্ত আজ এগুলি 
₹নিয়নবিত্তদের প্রায়. স্বপ্নের জিনিস হয়ে উঠেছে, 
কারণ তাদের AT তালিকায় এগুলি : রাখতে 
গেলে দৈনন্দিন. অন্যান্য প্রয়োজনগুলির দিকে 
ফিরে তাকানও চলবেনা | কিন্ত ধনীদের 
ক্ষেত্রে ঠিক তা নয়। কারণ তাদের অর্থ সামর্থ্য 
আছে এবং তাঁরা তাদের "পছন্দমত VIIE 
এই ছূমল্যের বাজারেও কিনতে ATTAR | 
কিন্তু তাতে, যে তারাও খাদ্বপুষ্টির দিক 
দিয়ে সবসময় উচ্চমানের . খাদ্য. খান তা নয়। 
কারণ কেবলমাত্র খাদ্যের তালিকা দিয়েই 
teas মান নির্ধারণ হয় না। . আমরা সত্যিই 
উচ্চমানের ty খাচ্ছি কিনা তার বিচার হবে 
খাদ্য আমাদের শরীরের কতটা পুষ্টি সাধন করছে 
তা দিয়ে। খাদ্যকে শরীর সব অবস্থায় সমান- 
ভাবেগ্রহণ করতে পারেনা। কি খাব প্রশ্নটি যেমন 
বড়, ঠিক তেমনি কতটা খাব, কেমন করে খাব 
প্রশ্শুলিও খাদ্যের শরীর ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের দিক্‌ 


থেকে খুব বড় eft কাজেই যথেষ্ট অর্থ 
থাকলেই যে আমরা আমাদের শরীরের উপ- 
যোগী উচ্চমানের খাদ্যগ্রহণ করতে পারবো আর 
অর্থ না হ'লে তা পারব না, কথাটা সম্পূর্ণ 


সত্যি নয়। কারণ দেখা গেছে একই আয়ের ছুটি 


পরিবারের খাদ্যমানও ভিন্ন হয়। কারণ অর্থ 


_ছাঁড়াও শিক্ষা, রুচি প্রভৃতি আমাদের খাদ্যকে 
নিয়ন্ত্রিত করে | 


মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে আমাদের 


_ দেশের বেশীর ভাগ লোকই পুষ্টির অভাবজনিত 
নানা রোগে ভুগছে, কারণ আমাদের আথিক 


. সবসময় তা খাইনা। 


সঙ্গতি এবং উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে আমাদের ' 


যা খাওয়া উচিৎ বা যেভাবে খাওয়া উচিত 
আঘথিক সঙ্গতি থাকলে 


আমরা আমাদের খাওয়ার চাহিদা পূরণ করতে 
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পারি সত্য কিন্তু এই ইচ্ছেটা সব সময় দেহের 
.-চাহিদা নাও হ'তে পারে। 


অনেক ক্ষেত্রেই 
তা মনের চাহিদা, খেতে ভাল লাগার না লাগার 
প্রশ্ন | 

কিন্তু যেখানে খাদ্যপুষ্টি বা স্বাস্থ্যের প্রশ্ন 
রয়েছে সেখানে মনের চেয়ে দেহের চাহিদাটাই, 
বড় এবং সে চাহিদাকে আমরা যদি বেশীদিন 


অপূর্ণ রাখি তবে আমাদের শরীরে দেখা দেবে 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ অষ্টম সংখ্যা 
অপুষ্টিজনিত নানারোগ। একেই বলে ‘Hidden 


hunger’ বা সুপ্তক্ষুধ এবং এর অনেকগুলি 


লক্ষণ আছে যেমন উচ্চতা অনুযায়ী শরীরের 
ওজন কম বা বেশী হওয়া, শরীরের চামড়া মলিন 
বা খস্খসে হওয়া, শক্তি এবং উৎসাহের অভাব, 
অবসাদও ক্লান্তি, কোষ্ঠবদ্ধতা, খাওয়া ঠিকমত 
হজম না হওয়া ইত্যার্দি। এই সুপ্ত ক্ষুধা ধনী 
দরিদ্র উভয়ের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। 
কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছুটা সজাগ হ'লে 
এবং খাওয়ার ব্যাপারে রুচিকেই একমাত্র 
প্রধান্য না দিলে আমরা নিশ্চয়ই এ সমস্ত 
রোগের হাত থেকে অনেকটা মুক্ত হতে পারি । 
খাদ্যবস্তগুলিকে আমরা যে ভাবে প্রকৃতি 
থেকে পাই ঠিক সেভাবেই যদি গ্রহণ করতে 
পারতাম তবে স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্যা আমাদের 
‘কাছে এত বড় হ'য়ে উঠত ai কিন্ত 
সেগুলিকে খাগ্ভযোগ্য করে তুলতে অনেকখানি 
প্রস্তুতির দরকার । আদিম মানব তার দু’পাটি 
দাতের সাহাষ্যেই যে কাজটা সমাধা করত আজ 
তার জন্যে দরকার হয় বটি, ছুড়ি, কুরুনি ও 
আরও নানারকমের কাটা ও ছোলার যন্ত্রপাতি । 
কিন্ত এতো গেল প্রথম ধাপ, এরপর হবে রান্না, 
ese নানারকম পদ্ধতি-_সেদ্বকরে, ভেজে, 
ঝলসে, ভাপিয়ে NT প্রস্তুত করে নেওয়া হয় | 
FSS এতো রকম করে প্রস্তুত করে যা 
খেলাম তার সবটুকুই শরীর গ্রহণ করে না। 
পরিপাক ক্রিয়ার মধ্যদিয়ে খাদ্যবস্তু থেকে শরীর 
প্রয়োজনীয় রসটুকু টেনে নিয়ে অপ্রয়োজনীয় 
অংশটুকু বর্জন করে। খাদ্য থেকে শরীর কতটুকু 


WATS পাবে তা নির্ভর করে খাদ্যের প্রকৃতির 


উপর.।..খান্ছের প্রকৃতি এবং কার্য্যকারিতাকে 


আমরা অনেকখানি উন্নত করতে পারি যদি 
খাদ্যের বাছাই, প্রস্তুতি, পরিবেশন এবং গ্রহণ 
প্রভৃতি ব্যাপারে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন — 
করি। 

বাছাইএর ক্ষেত্রকে আঘিক ক্ষমতা অবশ্যই 
অনেকখানি সীমিত করে দেয়। কিন্তু তাতেও 
কিছুটা বিচার বিবেচনা প্রয়োগের সুযোগ 
আছে। যেটুকু অর্থই খরচ করিনা কেন তা 
দিয়ে দেখে, বুঝে ভাল টাটকা AIIE কেনা, 
সেগুলিকে ভালভাবে রাখা যা’তে ইছুর পোকা 
ইত্যাদিতে নষ্ট না করে, এমনভাবে কেনা এবং 
রাখা যা'তে শুকিয়ে না যায়। এগুলি আপাত- 
দৃষ্টিতে সামান্য এবং মূল্যহীন মনে হ'তে পারে 
কিন্ত এগুলির দিকে সামান্য মনযোগ দিলেও 
আমরা NITE এবং খাগ্গুণের অনেকট অপচয় 
রোধ করতে পারি | 

বাছাইএর পরে আসে প্রস্ততি । Aa- 
গুণের বিরাট অংশ নষ্ট হ'য়ে যায় প্রস্তুতির 
দোষে, কাটা, বাছা, ধোওয়া এবং রান্নার ভিতর 


' দিয়ে। কি করলে গৃহিনীরা খাদ্বাপুষ্টির অনেকটা 


২৪ 


বাচাতে পারেন সে সম্বদ্ধেই সংক্ষেপে এখানে 
আলোচনা SAS যেমন ধরুণ আমরা সাধারণতঃ 
তরকারী খোসা ফেলে.দিই। কিন্ত তরকারীর 
খাগ্প্রাথ থাকে বেশীর ভাগ খোসায় এবং 
খোসার ঠিক নীচেই । খোসা ফেললে সে সঙ্গে 
খান্ধপ্রাণও প্রায় সব চলে যায়। কাজেই 
তরিতরকারী যদ্দর সম্ভব খোসাশুদ্ধই খেতে 


অভ্যস্ত হওয়া উচিৎ। আলু, পটল, face, 
মূলো প্রভৃতির খোসা না ফেললেও চলে, 
ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে যা"র বাংলা করে 
বলা যায় যে, ভাল আলু খাবার থালায় তার 
জামাটি গায় দিয়ে থাকে | 
AA ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | 

শাকসজি বেশী সময় কেটে রেখে দিলেও 
বাতাসের সংস্পর্শে এর খাগ্ঘপ্রাণ অনেক নষ্ট 


হ'য়ে যায়। কাজেই শাকসব্জি রান্নার ঠিক. 


আগেই কেটে নেওয়া উচিৎ এবং সেগুলি 
কাটার আগে না ধুয়ে, কাটা উচিৎ। কেটে 
ধুলে এর খাগ্ভপ্রাণ এবং খনিজলবণ জলের সঙ্গে 
মিশে বেড়িয়ে যায় | 
কারণ কি? কারণ খোসার আবরণের তলায় 
: অজির সমস্ত উপাদানগুলি কতগুলি প্রকোষ্ঠে 
(রক্ষিত থাকে । খোসা ফেলে দেওয়া মাত্র 
‘সন্জির ভেতরকার অংশ আলো ও হাওয়ার 
সংস্পর্শে আসে এবং যত বেশী কাটা যাবে এর 
প্রকোষ্ঠগুলি তত উন্মুক্ত হয়ে যায়। ফলে 
ভিটামিন, খনিজলবণ প্রভৃতি ey মূল্যবান 
পদার্থ সব হাওয়ার সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয় এবং 
ধোওয়ার সময় জলের সঙ্গে মিশে বেরিয়ে যায় । 
অনেকসময় আমরা তরকারী বেশী জল দিয়ে 

_ সেদ্ধ, করে উদ্বৃত্ত জলটা ফেলে দিই । তাতে 
খাদ্যের AAT অনেকটা জলের সঙ্গে চলে 
যায়। ভাত সেদ্ধ করেও তার ফেন ফেলে দিই। 
Ute সেদ্ধ হ'তে যতটুকু জল দরকার ঠিক 
ততটুকু জল দিয়ে viel দিয়ে সিদ্ধ করা উচিৎ । 
BES জল যদি থাকে তা ডাল ঝোল প্রভৃতিতে 


এ কথা অধিকাংশ 


প্রশ্ন হ'তে পারে যে এর' 


| বসুন্ধরা 2 অগ্রহায়ণ $ ১৩৭২ 


ব্যবহার করে ফেল! উচিত । ঢাকা দিয়ে রান্না 
করলে অনেকখানি Agg বাঁচাতে পারেন 
কারণ তা’ন! হলে বাম্পের সঙ্গে অনেক খা্যগুণ 
বেরিয়ে যায়। . ভাত যদি মাপমত জল দিয়ে 
রান্না করেন APTS ফেন ফেলতে ন! হয় তা'হলে - 
BITS অনেকটা বেঁচে যায়। যেখানে সাধারণ- 


ভাবে পাঁচ ছটাক চালের দরকার, সেখানে 
লাগবে চার ছটাক | a: 


২৫ 


ভিটামিন সি আগুনের সংস্পর্শে এলেই . 
নষ্ট হ'য়ে যাঁয়। এই ভিটামিন আমাদের 
শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং পাওয়া 
যায় টম্যাটো, লেবু, আমলখি এবং নানারকম 
ফল ও সবুজ শাকসজিতে। এগুলি তাই 
TEA সম্ভব কাচা খেতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত | 
কিন্ত ভিটামিন সি নিজে তাড়াতাড়ি নষ্ট হ'য়ে 
গেলেও অন্য খাগ্ঘপ্রাণগুলিকে রক্ষা করতে 
সাহায্য করে। সেজন্য রান্নায় লেবুর রন 
টম্যাটো ব্যবহার করা ভাল 1 

শাকজাতীয় জিনিস কম আচে অল্প সময় 
রান্না করা ভাল, পাতাগুলি কেবলমাত্র একটু 
মজিয়ে নিতে হ'বে। খুব ভেজে বা সেদ্ধ করে 
খাওয়া ঠিক নয়! অনেকে খাগ্ভবস্ত তাড়াতাড়ি 
সেদ্ধ হওয়ার জন্যে সোডা ব্যবহার করেন। 
ক্ষারজাতীয় জিনিস খাছ্গুন নষ্ট করে দেয়। 
কাজেই কখনও রান্নায় সোডা ব্যবহার করা 
উচিত নয়। | - | 

এ তো গেল tte প্রস্তুতির কথা, Ag- 
পরিবেশনের দিকেও আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখ! 
দরকার । পরিবারের পরিজনদের বয়স, 
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শারীরিক অবস্থা এবং কে কি ধরণের কাজ 
করছেন সেই বুঝে খাদ্য দিতে হ’বে। খাবার 
দেখে যাতে মনে আনন্দ ও তৃত্তি' আসে সেভাবে 
ata পরিবেশন করতে হবে। কারণ মনের 
প্রফুল্পতা MIF হজম করতে অনেকটা সহায়তা 
করে। রান্নার পরেই খাদ্য গরম থাকতে 
পরিবেশন কর! উচিত | 

কিন্ত যিনি খাবেন তার কি কিছু করনীয় 
নেই ? প্রথম প্রয়োজনই হ'ল খাওয়ার অভ্যাসের 
পরিবর্তন করা । যা খেলে স্বাস্থ্য ভাল হবে সে 
অনুযায়ী আমাদের রুচিকে বদলাতে হ'বে। 


খাওয়ার সময় নিজের মনকে সমস্ত ছুশ্চস্তামুক্ত 


ও প্রফুল্ল রাখ! দরকার । যা’তে হজমক্রিয়ার 
কোনও রকম ব্যাঘাত না হয়। খাওয়ার সময় 
তাঁড়াহুড়ো.না করে ভাল করে চিবিয়ে খাওয়! 
উচিত | ভগবান আমাদের যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
দিয়েছেন তা'র প্রত্যেকটিরই নির্দিষ্ট কাজ আছে 
শরীরকে সক্রিয় রাখার জন্যে ।*চিবিয়ে খাওয়ার 
সময় মুখের ভেতরে যে লালা বেরিয়ে খাদের 


সঙ্গে মেশে তা আমাদের হজমক্রিয়াকে বিশেষ-: 
খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া ' 
- , ঠিকমত না হ'লে পরিপোষণও ঠিক মত হয় না 


ভাবে সাহায্য করে। 


এবং তা'তে শরীর ক্রমেই দুর্বল ও অকর্মন্য হয়ে 
পড়ে। অনেক ম! ' অভিযোগ করেন যে 
উপকারিতা বুঝে খাছ প্রস্তুত ও পরিবেশন 


করলে কি হবে, কেউ খেতে চায়না । কাজেই 
কেবলমাত্র গৃহিনীকেই ATT সম্বন্ধে সচেতন 
হলে হ'বে না পরিবারের প্রত্যেকেরই 


সচেতন হওয়া দরকার এবং প্রত্যেক মায়েরই. 


উচিত উপযুক্ত পুষ্টির দিকে নজর রেখে ছোট 
ছেলেমেয়েদের রুচিকে প্রথম থেকে গড়ে 
তোলা | 

tices সঙ্গে শরীরের যে সম্পর্ক রয়েছে 
সে সম্বন্ধে যদি আমরা সচেতন হই, UT বাছাই, 
প্রস্ততি এবং গ্রহণ প্রতিটি ধাপে যদি আমর! 
আমাদের বিচার বিবেচনা ঠিকমত প্রয়োগ করি 
তবে আমরা আমাদের খাগ্মানকে অনেকৃখানি 
উন্নত করতে পারি। আজ এ বিষয়ে আমাদের 


প্রত্যেকের বিশেষকরে গৃহিনীদের অবহিত হওয়া 


দরকার ৷ দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে 
কোনও রকমের অপচয়ই অমার্জনীয় অপরাধ | 
UTA অপচয় সম্বন্ধে তো কোনও কৈফিয়ৎই 
থাকতে পারে না। এই অপচয়ের পরিনতি 


হ'ল. জাতির স্বাস্থ্যের ও শক্তির অবনতি । 
একটু হু'সিয়ার হ'লেই আমরা এই অপচয়কে : 


রোধ করতে পারি। বর্তমান ও ভবিষ্যত 


বংশধরদের স্বাস্থ্য ও শক্তির বিকাশের চাবিকাঠি - 


'রয়েছে আমাদের প্রতিটি গৃহে এবং গৃহিনীদের 
হাতে। অর্থাভাবের অজুহাতে আমরা জাতির 
স্বাস্থ্য ও শক্তির এই অপচয় হতে দিতে পরি না । 


২৬. 


পেয়াজ চাষ 


তাহারুল হক রাজ 


পেঁয়াজ একটি অতি প্রয়োজনীয় ফসল | 
ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙালীর কাছে 
পেঁয়াজ অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় লোকই পেঁয়াজ 
খায়__কেউ খায় সালাদ বা চাটনি হিসাবে, 
কেউ খায় মশলা হিসাবে । আবার পাঁড়ার্গায়ে 
পেঁয়াজ পাতা লোকে প্রান্তাভাতের সঙ্গে খায় | 
পেঁয়াজ চাষের গুরুত্বের কারণ এই এর সহজ 
পরিবহন ও সংরক্ষণ, প্রচুর ফলন, এবং পোকা 
ও রোগ আক্রমণের কম সম্ভাবনা | 

মাটি__পের়াজ চাষ হয় মাঝারি কৃষ্ণ 
মৃত্তিকায়, উর্বর দৌয়াশ মাটিতে এবং এমন 
মাটিতে যেখানে জৈবিক সারের প্রাচুর্য আছে। 
পলিমাটিতেও পেঁয়াজ খুব ভালভাবে উৎপন্ন 
হয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে মাটি যেন 
' আগাছায় পূর্ণ না থাকে । আবার জল-নিকাশ 
ব্যবস্থাও ভাল থাকা চাই | 

হাক্ষা বেলে মাটিতে খুব তাড়াতাড়ি 
পেঁয়াজ গাছ বাড়ে ও পুষ্ট হয়। কিন্তু ভারী 
ও জমাট মাটিতে তত তাড়াতাড়ি হয় না। মাটি 
যদি জৈবিক ও রাসায়নিক সারে সমৃদ্ধ হয় তবে 
পেঁয়াজ আকারে খুব বড় হয় এবং গুণেও ভাল 
Ql জলা, নীচু ও ক্ষার-যুক্ত জমিতে পেঁয়াজ 
হয় না ৷ যে জমিতে জল-নিকাশের সহজ উপায় 
নেই, সেখানেও পেঁয়াজ চাষ করা যায় না। 


BUT 


=) 


কাদা মাটিও পেঁয়াজ চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত । 
কেননা কাদামাটি শুকিয়ে গেলে শক্ত হয়ে যায় 


এবং তার ফলে পেঁয়াজ বাড়তে পারে না। 


জলবায়ু_পেঁয়াজ চাষে আবহাওয়ার 
দিকে বিশেষ নজর রাখতে হয়। অত্যন্ত গরমে 
যেমন পেঁয়াজ ভাল হয় না, তেমন খুব ঠাণ্ডাও 
ভাল নয়। খুব বেশী বৃষ্টিপাত, পেঁয়াজ চাষের 
পক্ষে সুবিধাজনক নয়। অপেক্ষাকৃত Stel 
আবহাওয়াই পেঁয়াজ চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট । 
পার্বত্য অঞ্চলেও পেঁয়াজ চাষ করা যায় । এমন 
কি ৭,০০০ ফুট উচুতেও পেঁয়াজ ফলে। কিন্তু 
কেবল মাত্র এপ্রিল ও আগষ্ট মাসের মধ্যে 
বছরের যে কোন সময় পেঁয়াজ চাষ. 
করা যায় । তরে বছরের যেকোন সময় চাষ 
করা গেলেও উৎপাদনের তারতম্য ঘটে । 
পেঁয়াজ পাকার সময় পরিস্কার শুকনো 
আবহাওয়া থাকে, তবে পেঁয়াজের ফলন খুব 
বেশী হয়। 

চাষ যে জমিতে পেঁয়াজ চাষ করা হবে 
সেই মাটি খুব ecu ও হাক্ষা হওয়া চাই । এর 
জন্য জমিতে চারবার' বা পাঁচবার চাষ করা 
উচিত । প্রতি চাষের মাঝে যেন কয়েক দিনের 
ব্যবধান থাকে। প্রথম চাষের পর ১৫ দিন 
পর্য্যন্ত মাটি শুকিয়ে নিতে হবে । গভীর করে 
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চাষ করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ . 


পেঁয়াজের মূল ছুই বা তিন ইঞ্চির বেশী মাটিতে 
ঢোকে না। প্রথম চাষের পর যথেষ্ট গোবর 
সার জমিতে দিতে হবে । এইজন্য দিতে হবে 
যে যেন এ সার পরবর্তী চাষের সময় ভালভাবে 
মাটির সঙ্গে মিশে যায়। যদি পেঁয়াজ চাষের 
আগে অন্য কোন ফসলের চাষে গোবর সার 
ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে আবার ব্যবহার 
করার দরকার নেই। যদি কোন চাষীর যথেষ্ট 
গোবর সার না থাকে তবে তিনি তার 
জমিতে ‘কিছু গরু ছাগল চরিয়ে নিতে 
পারেন-। - . 

- চারা তৈরি parom তৈরি 
করার 'সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতি 
বীজতলা ১৭ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট চওড়া হয়। 
বীজতলা জমি থেকে ৩ ইঞ্চি উচু হওয়া উচিত। 


বীজ লাগাতে হয়। 


দেওয়া দরকার। বীজতলা খড়' বা লতাপাতা 


প্রতি বীজতলার মধ্যে ১ ফুট থেকে ১২ ফুট ' 


ব্যবধান থাকা দরকার । এই ব্যবধান রাখার 
ফলে যে পথ পাওয়। যাবে সেই পথে হাত দিয়ে 
' জলসেচ করা যাবে, আগাছা পরিস্কার করা 


যাবে, চারা তোলা যাবে, যদি মোটা ও তাজা 


চারার প্রয়োজন হয়, তা হলে বীজ বোনার ১০ 
দিন আগে প্রতি seo বর্গফুটে ছুই পাউণ্ড 
আযামোনিয়াম সালফেট বা আধ টন কলম্পোষ্ট 
সার লাগাতে হবে । বারবার লক্ষ্য রাখতে হবে 
বীজতলায় আগাছা হচ্ছে কিনা। | 

বীজ-শোধনের জন্য “আ্যাশ্রোসান 
জি. aq.” বীজের সঙ্গে মেশাতে হবে৷ প্রতি 
১০ আউন্স, বীজের জন্য ১ আউন্স,“আ্যাগ্রোসান 


‘eb 


a 


জি. এন্‌.” দরকার, যদি ১,০০০ বর্গফুট পরিমিত / 


বীজতলায় ২২ পাউণ্ড বীজ বোনা যায় তা হলে 
এক একর জায়গায় চাষ করার উপযুক্ত-সংখ্যক 
চারা পাওয়া যাবে ! 

বীজ বোনার সময় বীজের সঙ্গে ছাই 
মেশাতে হবে। মাটির আধ ইঞ্চি নীচে এই 
প্রতি সারির মাঝখানে 
যেন চার ইঞ্চি দূরত্ব থাকে । বীজ লাগানর 
পর মাটির একটি পাতলা wa দিয়ে ঢেকে 
দিতে হবে। বীজতলায় অল্প অল্প জল ছিটিয়ে 


দিয়ে ঢেকে রাখা প্রয়োজন। যে অঞ্চলে বৃষ্টি 
বেশী হয় সেখানে এই প্রথা অত্যন্ত 
আরশ্যকীয়। তা না হলে বীজ হয়ত জলের 
তোড়ে অন্যত্র সরে যাবে । জল-নিকাশের 
ব্যবস্থা ভাল হওয়৷ চাই। বীজতলায় জল জমে 
গেলে চারা, পচে যায়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 


হিসাবে বীজতলায় বোরদো। (Bordeaux) © 


মিশ্রণ ছিটান উচিত | 

চারার পরিচর্যা করাও আবশ্যক । খুরগী 
দিয়ে প্রতি সারির মাঝখানের মাটি খুসে আলগা 
করে দিতে হবে। এর ফলে চারা তাড়াতাড়ি 
বাড়তে পারে। তিন-চার দিন আন্তর , জল 
দেওয়া উচিত। পরে সপ্তাহে একবার বীজতলায় 
জল দ্রিলে চলবে | বীজতলায় আগাছা যেন না 
জন্মায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। চার 
সপ্তাহ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই চারাগুলি 
রোয়ার উপযুক্ত হবে | 


পশ্চিম বাংলা ও বিহার অঞ্চলের চাষীরা 


সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে ( আশ্বিন 
অগ্রহায়ণ ) বীজ বুনতে পারে । 

রোয়।- পেঁয়াজ-চাষের জমিটাকে সুবিধা- 
মত ছোট ছোট ভাগে ভাগ করতে হবে। এই 
ভাগ করার ফলে জলসেচের কাজ সহজ হবে | 
এইবার জমিটাতে অল্প জলসেচ করতে হবে। 
তারপর চারাগুলোকে ধীরে ধীরে তুলতে হবে | 
খেয়াল রাখতে হবে ষেন চারার মূলে কোন 
_ আঘাত না লাগে বা কোন ক্ষতি না হয়। মোটা 
ও ভাজা! চারাগুলোকে বেছে নিতে হবে। 
তারপর সেই চারাগুলোকে sca দিতে হবে। 
প্রতি চারার মাঝে যেন তিন থেকে চার ইঞ্চি 
দূরত্ব থাকে। প্রতি সারির মধ্যে ছয় ইঞ্চি 
ব্যবধান থাকা দরকার ৷ মাটির এক বা দেড় 
ইঞ্চি নীচে চারা পু্ততে হবে । এক সঙ্গে মাত্র 
একটি চারা রোয়৷ দরকার । রোয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
GAAS করতে ZA | 

যদি বীজ করার উদ্দেশ্যে কেউ পেঁয়াজ 
চাষ করতে চাঁন তবে তিনি বেশ কিছু দূরত্ব 
বজায় রেখে পেঁয়াজ-চার! রুয়ে দেবেন। প্রতি 
চারার মাঝে ছয় ইঞ্চি এবং প্রতি সারির মাঝে 
_ পনের ইঞ্চি ব্যবধান থাকা দরকার । পেঁয়াজ 
বসিয়েও পেঁয়াজ চাষ করা যায়। উন্নত 
জমিতে ছয় ইঞ্চি দূরে দূরে পেঁয়াজ লাগানো 
যায়। 


পেঁয়াজ চাষে সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে 


চারা রোয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । অন্তান্য 
ফসল অপেক্ষা পেঁয়াজ খুব কম জায়গা দখল 
_করে'। কারণ পেঁয়াজের পাতা সোজা ও নলের 


‘ayaa £ অগ্রহ্যয়ণ £ ১৩৭২ 
মতো । এক চারার পাতা অন্য চারার পাতার: 
সঙ্গে জড়িয়ে যায় না | ; 

সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে 


(LARL) পরীক্ষামূলকভাবে পেঁয়াজ চারা 


৮৯৫৪, ৬৯৪ এবং ৪৮৯৪ ইঞ্চি দূরত্বে 
রোয়া হয়। যেখানে ৬১:৪৫ ব্যবধানে রোয়া 
হয়েছিল সেখানে সবচেয়ে বেশী ফলন পাওয়া 
গেছে। সবচেয়ে বেশী দূরত্ব রেখে যেখানে চাষ 


হয়েছিল সেখানে মোটা ও তেজী চারা হয়েছিল । 


'হয়। 


২৯ 


ফলে গাছ উচু হয়েছিল, পাতার সংখ্যা ও গাছ 
পিছু ফলন বেশী ছিল এবং পেঁয়াজগুলি খুব 
মোটা হয়েছিল | কিন্ত বেশী দূরত্বে রোয়ার জন্য . 
সমগ্র মাঠে চারার সংখ্যা কম GAH রোয়া . ' 
চারার সংখ্যা অপেক্ষা কম ছিল। চারার সংখ্যা 
কমে যাওয়ার জন্য মোট ফলনও কমে গিয়েছিল। 
Bias বেশী দূরত্ব রেখে রোয়ার ফলে পেঁয়াজে 
গীট হয়েছিল এবং জোড়া পেয়াজ তৈরি 
হয়েছিল। ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে 
পরীক্ষায় যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল সেটা 
পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া-হল। . : 

চারাগাছের পরিচর্ধার জন্য ee ও 
খুরগী চালিয়ে আগাছ। প্রভৃতি পরিস্কার করা ' 
weal কিন্তু চার! ও সারির মধ্যবর্তী দুরত্ব 
যদি কম থাকে তবে পরিচর্যার কাজ ব্যাহত - 
উপরস্ত চারার ক্ষতি হতে বাধ্য। তাই 
পেঁয়াজ চাষের সুবিধার জন্য একটি লম্বা ও সরু 
জমি বেছে নেওয়া দরকার । ক্ষেতের বিস্তার 
৫ ফুটের বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ এরূপ 
ক্ষেতে সীমানার বাঁধের (বা আলের ) উপর 


বসুন্ধরা! £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


ব’সে নিডাণী-খুরগী চালান যায় । ক্ষেতের মধ্যে 


প্রবেশ করতে হয় না, আর তার ফলে চারার 
কোন ক্ষতি বা আমাক হয় না| 


সারম্প্রয়োগচাষের সময় যে গোবর 
সার দেওয়া হয় তা ছাড়া আরো সার দেওয়া 


উচিত। চারা রোয়ার একমাস পরে a সার 


ফলন ও গুণের উপর বিভিন্ন দূরত্বের প্রভাব 


একর পিছু ফলন ( মণ ) 
25» চারার সংখ্যা 
বোল্টিং শতাংশ 
জোড়া পেঁয়াজের শতাংশ 
পেঁয়াজের আকারের মীণ (Mean)—2 ঞ্চিতে 


দেওয়া উচিত। একর পিছু প্রায় ৫০০ পাউণ্ড 
আযামোনিয়াম aed ব্যবহার করা প্রয়োজন। 
যদি কেউ বছর বছর পেঁয়াজ চাষ করেন, তবে 
তাঁর উচিত পেঁয়াজের খেতে কাঠের ছাই 
ব্যবহার করা । একর প্রতি পাঁচ গাড়ি থেকে 
দশ গাড়ি কাঠের ছাই: ব্যবহার করা যেতে 
'পারে। এত বেশী পরিমাণ কাঠের ছাই: পাওয়া 
সব সময় সম্ভব না হতে পারে । তখন আমো- 
_নিয়াম সাল্‌্ফেট ছাড়াও প্রতি একরে ২০০ 
পাউণ্ড পটাসিয়াম সাল্ফেট্‌ ব্যবহার কর! চলে | 


"মাটির উর্বরতার তারতম্য অনুযায়ী নাইন 
wep ও পটাশের মাত্রা হবে ' 
পেঁয়াজের 


ট্রোজেন, 
একর প্রতি ৪০ থেকে ৬০ পাউণ্ড | 
স্বাদ ও তীব্রতা নির্ভর করে পেঁয়াজে কি 
পরিমাণ গন্ধক আছে তার উপর । ভারতীয় 


কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে IARI) একটি পরীক্ষায় 





দূরত্বের পরিমাপ 
Py 8%. K / 8” ৪৯ 8” 
৩৬০ ৪১৫ ৩৯০ 
১,১০,০০০ ১,৬৫,০০০ ২,২০,০০০" 
১৪'২ ১০৯ ৭৫ 
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কম হয়েছিল | 


( ইণ্ডিয়ান ফামিং, এপ্রিল ১৯৬৪ ) 


৪০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন পাওর! যাবে এমন 
পরিমাণ আযামোনিয়াম সাল্‌ফেষ্ট একটি জমিতে 
ও. ইউরিয়া অপর জমিতে ব্যবহার করা হয়। 
দেখা গেল যে আামোনিয়াম সাল্‌ফেট্‌ ব্যবহারে 
একর . প্রতি ৩৭০ মণ ও ইউরিয়া ব্যবহারে 
একর প্রতি ৪৬০ মণ পেঁয়াজ উৎপন্ন 
হয়েছে। আ্যামোনিয়াম সাল্‌্ফেট ব্যবহার 
করার জন্য এক একরে ৩৬ মণ পেঁয়াজ 
কারণ যে. পরিমাণ আযমো- 
নিয়াম সাল্‌্ফেট ব্যবহার করা হয়েছিল 
তাতে একর পিছু ৪৮ পাউণ্ড গন্ধক ছিল। 
অধিকাংশ মাটিতে উপরের ছয় ইঞ্চি স্তরে 
একর প্রতি ৮০ থেকে ১৬০ ABE গন্ধক 
থাকে। কিন্তু পেঁয়াজ চাষের জন্য গন্ধক 
প্রয়োজন একর পিছু মাত্র ২০ পাউণ্ড । 


/ 


রঃ 


দ্রবীভূত গন্ধক পাওয়া যায়। সেই গন্ধকের 
পরিমাণ প্রতি একরে ১০ থেকে ১৫ পাউণ্ড | 
সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে ফসৃফেট ও 
পটাশের সম্পূর্ণ অংশ ও অর্ধেক নাইট্রোজেন 
রোয়ার সময় ব্যবহার করা । বাকী অর্ধেক 
নাইট্রোজেন রোয়ার ছয় সপ্তাহ পরে ব্যবহার 
করা উচিত। পেঁয়াজের জন্য নাইট্রোজেন, 
ফস্ফেট্‌ ও পটাঁশের যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজন 
মেটাতে হবে গন্ধকবিহীন সার ব্যবহার ক'রে। 
সেইরকম সারগুলি হচ্ছে ইউরিয়া, ট্রিপল্‌ 
স্থপার্ফস্ফেট এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইভ্‌ 1 - 
o জলসেচ--পেঁয়াজ চাষের জন্য প্রচুর পরি- 
মাণে আর্দ্রতা প্রয়োজন । তাই পেঁয়াজ চাষে 
জলসেচের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । পেঁয়াজের মূল 
মাটির ভিতর বেশী গভীরে যায়: না. ও মূল 
পাতলা হয়। মাটিতে ছয় ইঞ্চির মধ্যে 
অধিকাংশ মুল বর্তমান থাকে । Wore জলসেচ 
খুব অল্প করা উচিত এবং ঘন ঘন করা উচিত | 
১২ ইঞ্চির বেশী মাটি ভিজিয়ে দেওয়া, অত্যন্ত 
অপচয়ের কাজ হবে। বিভিন্ন মাটিতে প্রতি 
_জলসেচে বিভিন্ন পরিমাণ জল দরকার হয়। 
বেলে দৌয়াশ মাটিতে প্রায় ১২৮ এবং কাদা 
 দৌয়াশ মাটিতে sce” ইঞ্চি জলসেচ দরকার | 
: পেঁয়াজ চাষে জলের প্রয়োজন প্রধানত 
আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। পেঁয়াজ চাষে 
কি পরিমাণ জলের প্রয়োজন সেটা বিভিন্ন 
মাটিতে বিভিন্ন রকম! বেলে দৌয়াশ মাটিতে 
১৬ বার.জলসেচ করা প্রয়োজন ৷ কাদা দৌয়াশ 
"মাটিতে প্রায় ১২'বার জলসেচ দরকার ৷ যদি 


হয়।, 
‘দিতে হয়। শেষবারের মতো জলসেচ দিতে হয় 


বসুন্ধর! £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭২ 


বৃষ্টির জল পাওয়া যায় তবে জলসেচ কম FA 
যেতে পারে । জলসেচ বেশী করলে জোড়া 
পেঁয়াজ ও গাঁট-বীধা পেঁয়াজ বেশী হয়। ১৬ 
বার থেকে ২০ বার জলসেচ করে দেখা গেছে 
যে গীট-বাধা পেয়াজ .১০ থেকে ১৪ শতাংশ 
বেড়েছে এবং জোড়া পেয়াজ ৫ই থেকে ৬ শতাংশ 
বেড়েছে । কিন্তু উৎপাদন আদৌ বাড়ে নি। 
যদি জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে পেঁয়াজ 
লাগানো হয় তবে বৃষ্টিপাতে তারতম্য অনুযায়ী : 
কিছু কিছু জলসেচ করা হয়। পেঁয়াজ ‘চাষে 
সাধারণতঃ ছবার জলসেচ করা উচিত। যে 
পেঁয়াজ অক্টোবরে লাগান হয়েছে তার জন্য ১২ 
থেকে ১৫ বার জল সেচ করা প্রয়োজন | 
আবার গ্রীষ্মকালে আরো বেশীমাত্রায় প্রয়োজন 
তখন. ১৫ থেকে ২০ বার জলসেচ. 


পেঁয়াজ তোলার দুইদিন বা তিন দিন আগে | 
যদি জলসেচের নিয়ম মেনে চলা ন! হয়, তবে' 
দেখা যাবে যে পেঁয়াজ ফেটে CATE 


নিড়ানি ও পরিচর্ষ।_পরিচর্যা a- 


কোন চাষের একটি প্রধান অঙ্গ! উপযুক্ত 


পরিচর্যার অভাবে অনেক সময় গাছ মরে যায়। 


. হোক, যতই সার দেওয়া হোক পরিচর্যা না - ' 


বীজ যতই উন্নত ধরণের হোক, মাটি যতই উর্বর 


পেলে চারাগাছ ভালভাবে বাড়তে পারে T 
পেঁয়াজ চাষের প্রাথমিক: অবস্থায় খুরপী ও 
নিড়ানী ব্যবহার করে আগাছা পরিস্কার করা 
উচিত। যদি পেঁয়াজ চাষের জমিতে আগাছা 


. একবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তা 


১১৪ ৩১ 


বসুন্ধরা! £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


- হলে পেঁয়াজের আকার নষ্ট হয়ে যায়। o 
সাধারণতঃ পেঁয়াজ চাষে ছুবার বা তিনবার 


আগাছা পরিস্কার করা উচিত। মাটি খুরে 
আলগা করে দেওয়াও উচিত | 
গাছ তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে ও পুষ্ট হতে পারে। 
পোকা ও রোগ- পেঁয়াজের সবচেয়ে 
বড় শত্রু হচ্ছে পেঁয়াজ থিপস্‌ (Onion 
. thrips). যখন এই খিপস্‌ রোগে গাছ 
আক্রান্ত হয় তখন দেখা যাবে যে গাছ শুকিয়ে 
যাচ্ছে এবং পাঁতাগুলি নানা রকমের দাগে ভতি 
হয়ে যাচ্ছে ও নলের মত হয়ে যাচ্ছে । 
মাঝে আগাছা পরিস্কার করলে, জলসেচ করলে 
ও খুরপী দিয়ে মাটি খুঁরে দিলে এই ক্ষতির 
সম্ভাবনা অনেকটা ক'মে যায়। Ray দমন 
' করার জন্য ০-১% ডি. ডি. টি. অথবা ০'৫% 
বি. এইচ. সি. cal কর! যেতে পারে। 
পক্ষান্তরে ০'৬৫% লিন্ডেন্‌ (একরকমের গন্ধহীন 
' বি. এইচ. সি মিশ্রণ) একর প্রতি ২০ থেকে 
২৫ পাউণ্ড ছড়ান চলে। অথবা এক গ্যালন 
জলে এক আউন্স ৬' ৫% .লিন্ডেন্‌ মিশিয়ে 
CU করা যেতে পারে । 
পেঁয়াজ ক্ষয় বা ধসা রোগেও আক্রান্ত 
হয়। মাঝে মাঝে এই রোগ দেখা দেয়। এই 
রোগের ইংরাজি নাম Alternaria palandui. 
যদি পেঁয়াজ গাছ ক্ষয় বা ধস! রোগে আক্রান্ত 


হয়, তখন পেঁয়াজ গাছের পরিবর্তন সহজে লক্ষ্য, 


করা যায়। প্রথম অবস্থায় পাতায় কালো দাগ 
পড়ে। তারপর পাত! খসে পড়ে যায় । আর 
সব শেষে গাছ মরে যায়। যদি আক্রমণ মাঝারাঁ 


তাতে পেঁয়াজ . 


ধরণের হয়, তা হলে পেঁয়াজ গাছ বেঁচে যেতে 
পারে। পেঁয়াজ গাছ না মরলেও তার অপূরণীয় 


ক্ষতি হয়। পেঁয়াজ খুব পুষ্ট হয় না, সরু ও 


মাঝে . 


ছোট হয়। পেঁয়াজ পাতায় এই কালো কালো 
দাগ দেখা দেওয়া মাত্রই বোরদে! (Bordeaux) | 
মিক্চার অথবা ২০ গ্যালন জলে এক পাউণ্ড . 
পেরেনঝ্স মিশিয়ে স্প্রে কর! HASTA । | 

পেঁয়াজ তোলা-_পেঁয়াজ চারা পাকতে 
ও পেঁয়াজ পুষ্ট হতে তিন মাস থেকে পাঁচ মাস 
সময় লাগে। যদি এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে 
পাতার আগা হলদে হয়ে যায় এবং পাতা ঝরে 
পড়তে থাকে তাহলে মে মাসে পেঁয়াজ তোলা 
যায়। একটি হাত-নিড়ানী দিয়ে পেঁয়াজ ভোলা 


উচিত। পেঁয়াজ তোলার ঠিক পরেই পেঁয়াজ- 


গুলোকে ছায়ায় নিয়ে রাখতে হয়। যদি 
আবহাওয়া Ty হয় তবে পেঁয়াজগুলোকে পাতা 
চাপা দিয়ে রাখা যেতে পারে ।. অন্যথায় 
শুকিয়ে নেবার জন্য পেঁয়াজগুলোকে মাঠে বা. 
খামারে না ঢেকে রেখে দিতে হয়| 

 ফলন- পেঁয়াজ চাষে কয়েকটি কথ! 
বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন । সেগুলি ' 
হচ্ছে ৪৫১) যথা সময়ে চারা রোয়া, (২) 
আগাছা সাফ করা ও জলসেচের সুবিধার্থে লম্বা 
ও সরু ক্ষেত ব্যবহার করা, (৩) “x.s 
দূরত্বে পেঁয়াজ বসান (৪) জমির উর্বরতা . 
অনুযায়ী প্রতি একরে ৪০ থেকে. wo পাউণ্ড 
নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ ব্যবহার করা, 
(৫) গন্ধকবিহীন সার প্রয়োগ করা, এবং ( A 
এক ফুট গভীর পর্যন্ত মাটি ভিজিয়ে জলসেচ 


করা, ও আবহাওয়া ও মাটি অনুযায়ী জলসেচের 


হার ঠিক করা। যথাযথভাবে এগুলি মেনে 
চললে পেঁয়াজের ফলন বাড়বে । যদি জল 


সেচের সাহায্যে বড় জাতের পেঁয়াজ বসান হয়ে 


থাকে তবে একর প্রতি ১৮২ মণ পেয়াজ পাওয়া 
যেতে পারে । আর যদি স্থানীয় ছোট পেয়াজ 
বসান হয় তবে এক একর জগ্সিতে ৯০ মণ 
পেঁয়াজ ফলবে ৷ কেবলমাত্র বৃষ্টির জল ব্যবহার 
করে পেয়াজ চাষ PAITA, Do থেকে ১২২ মণ 
পেঁয়াজ তোলা যায়। আর যদি অবস্থা অনুকুল 


হয় তবে প্রতি একরে ৩৬৫ মণ থেকে ৪৮৫ মণ 


মণ পেঁয়াজ পাওয়া যেতে পারে | 
শত্-পর্যায়_বছরে তিনবার পেঁয়াজ 
চাষ করা যায়। একবার বর্ষাকালে করা AT | 
শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে পেঁয়াজ চাষ হয়। 
যদি বর্ষাকালে পেঁয়াজ চাষ করা হয় তবে 
পেঁয়াজের পরে ধনে, সীম, লঙ্কা ও চীনাবাদাম 
চাষ করা যায়। শীতকালে পেঁয়াজ চাষ করতে 
হয় খাগ্শত্ত, চীনাবাদম, ও কাউপী চাষ করার 
পর। আবার গ্রীষ্মকালে ধান চাষের পর ভাল- 
ভাবে জলসেচ করে পেঁয়াজ চাষ করা৷ চলে | 
হলুদ গাছের মাঝেও পেঁয়াজ বসান যায় | 


ফলের বাগানের মাঝখানে পেঁয়াজ গাছ লাগান 
যায় । 
৬ আবার বজর! ক্ষেতের চারধারে পেঁয়াজ বসান 


পেঁয়াজ কলাবাগানেও চাষ করা চলে! 


চলতে পারে। কেউ কেউ রসুনের সঙ্গেও 
পেঁয়াজ চাষ করেন। AYA ক্ষেতের বাঁধের 
উপর পেঁয়াজ চারা লাগান যায় । উত্তর ভারতে 
শশা, তরমুজ, ও কচুর সঙ্গেও পেঁয়াজ চাষ করা 


qaal £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭২ 


হয়। আবার কেউ কেউ আখের ক্ষেতে পেঁয়াজ 
চাষ করে ACHAT | 

সংরক্ষণ-অনেক উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার 
অভাবে ফসল পচে যেতে পারে। ইদ্ুরও পোকায় 
নষ্ট করতে পারে।. বেশী পরিমাণ পেঁয়াজ 
উৎপন্ন হলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করার তাগিদ 
না থাকলে পেঁয়াজ সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। কেবল মাত্র পাকা ও পুষ্ট পেঁয়াজ 
সংরক্ষণের জন্য রাখা চলে । পেঁয়াজ সংরক্ষণের 
জন্য এমন একটা ঘর চাই যে ঘরে আছে আলো 
ও বাতাসের প্রাচুর্য । ঘরের মেঝে শুকনো 
হওয়া উচিত। অর্থাৎ ঘরের মেঝে পাকা হলে 
ভাল হয়। দক্ষিণ ভারতের চাষীরা বীজ পেঁয়াজ. . 
সংরক্ষণের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করে। একগোছা পেঁয়াজ নিয়ে তার পাত"- 
গুলে! বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর সেই বাধা 
গোছাগুলো বাঁশের দণ্ড থেকে ঝুলিয়ে রাখা 
হয়। বাঁশের দণ্ডগুলো ঘরের দেওয়ালে আট- 
কানো থাকে । কোন কোন জায়গায় বাশের 
চাটাই দিয়ে তৈরী ও ঘাস দিয়ে ছাওয়া ঘরে 


পেঁয়াজ সংরক্ষিত হয় | 


. ৬৩ 


পেঁয়াজগুলে! ঘরের মেঝে ছড়ান থাকে | 

মাঝে মাঝে পেঁয়াজগুলোকে উপ্টে দিতে হয়, 

দেখতে হয় কোন পেঁয়াজ পচে গিয়েছে কিনা | 

কোন পেঁয়াজ অঙ্কুরিত হয়েছে কিন! তাও দেখা 

দরকার । পচা ও অঙ্কুরিত পে'য়াজগুলো সরিয়ে 

দেওয়া দরকার | তা না করলে এ সব পেঁয়াজের . 
সংস্পর্শে অন্যান্য পেঁয়াজও পচে যেতে পারে 

অথবা অঙ্কুরিত হয়ে যেতে পারে। 


' কৃষির উন্নতি করতে গেলে আধুনিক 
. শিক্ষায় শিক্ষিত কমির প্রয়োজন। পৃথিবীর 
অন্যান্য দেশ বিশেষ করে আমেরিকা ও জাপান 
কৃষি উৎপাদনে বিশেষ উৎকর্ষতার প্রমাণ 
দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাসের 
নানা কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। এই সব 


e, 


cN 





সত্যপ্রিয় বোস 


কল্যানী-_ইউ. এ. এ. চি ট্রেনিং সেপ্টারে 


প্রধান শিক্ষকের কাজ করার সময় এক বছরের 
জন্য একসটেনসন্‌ ট্রেনিং পড়বার জন্য আমে-রকায় 


যান। বর্তমানে মালদা গ্রামসেবক শিক্ষন 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষ । গ্রামসেবকদের সম্প্রসারণ 
পদ্ধতি শেখাতে ও সমস্ত শিক্ষা সুচিকে 


আধুনিক চিস্তাধারায় রচনা ও কার্যকরী করতে 
চেষ্টা করছেন | i 


কর্মী সংবাদ 


ব্যবহারিক জ্ঞান যাতে কাজে লাগিয়ে আমরাও 
দেশের কৃষির উন্নতি করতে পারি তারজন্য 
বিভিন্ন স্তরের কমিদের নানা বিষয়ে শিক্ষার জন্য 
বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ধারা 


দেশে ফিরে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত রয়েছেন তেমন . 


দুজনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া! হলো-_ 


ইনি কৃষি অর্থনীতিবিদ ও অপর কৃষি 
অধিকর্তা, পঃ বঙ্গ (পদাধিকার বলে) আমেরিকায় 
একাটেনসন্‌ ট্রেনিং নেন। এছাড়া কৃষি সংক্রান্ত 
কাজে অনেকবার বিদেশে গেছেন। বর্তমানে 
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন বিভাগের সমাজ কৃষি 
অর্থনীতি গবেষণা সংস্থার দায়িত্বে আছেন | 





ধীরেশ কুমার পাল 


৩৪. 


rr 


যুব গ্রাগ্ুলি যুবকদের পেশ! বেছে নিতে 


. জার্মান ক্রিশ্চিয়ান ইউথ গ্রাম সংগঠনের 
উদ্যোগে রেকলিং হাউসেন যুব গ্রাম, 
কিশোরদের তাদের জীবিকা বেছে নিতে সাহায্য 
করে। 

এখানে যাওয়ার আগে প্রত্যেক কিশোরকে 
এই গ্রামের উদ্দেশ্য কি এবং এখানে কি করা 
হয় তা জেনে নিতে হয়। বড় হয়ে সেকি 
করবে এই প্রশ্নটিই হ'ল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ । 

প্রতি বছর ১৪।১৫ বছরের যে সব ছেলে 
স্কুলের পরীক্ষা পাশ করে বেরোয় তাঁরা কি এই 
প্রশ্নের উত্তর জানে? তবে অনেকের ক্ষেত্রেই 
মানসিক প্রবণতা, দক্ষতা, ও পারিবারিক 
এঁভিহা, তাদের জীবিকা বেছে নিতে সাহায্য 
করে। কিন্তু কয়েক বছর পরে তারা প্রায়ই 
বলে “আমরা যা ভেবেছিলাম, প্রকৃত জিনিসটি 
তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 1” | 

যে সব ছেলেরা তাদের জীবিকা বেছে 
নিতে পারেনা তারা যাতে তাদের পছন্দ 
অনুযায়ী জীবিকা খুজে পায় সেইজন্য সাধারণ- 
CH ফেডারেল জার্মানীতে গত ছুই বছর থেকে 
নতুন একটা পদ্ধতি অনুযায়ী চেষ্টা করা হচ্ছে | 
এইজন্য বিভিন্ন জায়গায় “যুব গ্রাম” স্থাপন করা 
হয়, যেখানে কিশোররা থেকে জীবিকার জন্য 


প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে । এই পরিকল্পনার 


৩৫ 


বিদেশের খবর 
সাহায্য কয়ে 


উদ্যোক্তা ও সংগঠক জার্মান ক্রিশ্চিয়ান ইউথ 
গ্রাম সংগঠন, রেকলিং হাউসেনের হাইবারনিয়া 
মাইনিং কোম্পানির সহযোগিতায় এখন প্রায় 
১০০ জন ছেলেকে "প্রতি বছর তথাকথিত 
“জীবিকা নির্বাচন বছর” যাপন করার সুযোগ 
দেয়। এই কেন্দ্রগুলিতে ছেলেদের মৌলিক 
শিক্ষা দেওয়া হয় আর তার ফলে এরা নানা 
ধরণের বৃত্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে 
পারে। রুর জেলার খনি শিল্পে বিভিন্ন ধরণের 
যে সব কাজ আছে সেগুলি সম্পর্কেই প্রশিক্ষণ 
দেওয়া BF | | 

যে ছেলে কাঠ কেটেছে বা কাঠ চিরেছে, 
একটা স্তাফট ঠিকমতো ফিট করেছে, ধাতু দিয়ে 
ওয়েল্ডিং করেছে, ইলেকট্রিকের তার বসিয়েছে 
এবং তার জোড়া লাগিয়েছে সে খনি কর্মীর 
কাজ, মেকানিক, ফিটারের কাজ, ইলেক- 
ট্রিসিয়ানের কাজ সম্পর্কে তার একটা পরিস্কার . 


ধারণা হয়ে যায়। এমন কিসে একথা বুঝতে 


পারে. সে এই কাজগুলির কোনটারই যোগ্য 
নয়! এক বছর পর সে স্বাধীনভাবেই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে পারে। সে যা পছন্দ করে, CHE 
কাজ সম্পর্কে মৌলিক প্রশিক্ষণের কিছুটা অংশ, 
এর পরের শিক্ষানবিশী কালের সঙ্গে যুক্ত হয় | 
জীবিকা নিবর্বাচনের এই বছরে ছেলেটিকে 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


'. কিশোর ait হিসেবে ধরে নিয়ে উপযুক্ত বেতন 


হার অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। খাওয়া 


এবং থাকার, জন্য ত কে তার পারিশ্রমিকের ছুই: ! 


তৃতীয়াংশ দিতে হয়। সেও বছরে ২৪ দিনের 
বেতনসহ ছুটি পায় এবং প্রথম কাজের পোষাক 
বিনামুল্যে দেওয়া হয়। | 





এই পরীক্ষাটি যে সফল হয়েছে, এক বছর . 
পরেই .তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্ররিকল্পনাটি ' 


বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে GR এঁতো উপকারি : 


হয়ে ওঠে যে দ্বিতীয় বছরে এখানে ভর্তি হওয়ার 5 
জন্য এতো আবেদন আসে যে যুবগ্রামে সকলের .. 


স্থান করে দেওয়া অসম্ভব হয়ে দীড়ায় | 1" 
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শিক্ষা-ণিকেতন 
ফোন নং-_বর্ধমান ৪৮৭ 


পোঁঃ কলানবগ্রাম (বর্ধমান ) 
৩০-১০-১৯৬৫ 
গ্রীতিভাজনেষু | 
প্রিয় প্রফুল্ল বাবু, আসানসোলের “জি. টি. রোড’ পত্রিকার সম্পাদক 
O স্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষকে আপনি চেনেন কি না জানি না! অনেকদিনের পুরানো কর্মী | 
কিছুদিন থেকে অসুস্থ হয়ে বাড়িতে আছে । সেখানে বসে বসে যতটুকু পারছে 
নিজের গ্রামে অধিক খাদ্য উৎপাদনের কাজ করছে এবং কিছু কিছু প্রচারও করছে। 
‘ সম্প্রতি কয়েকটি কথা আপনাকে জানাবার জন্য অনুরোধ করেছে | 
শাক সবজির চাষ সব সময়েই করা যায়। কিন্ত আলু এবং গম চাষের 
এখনই WT) এখন এই চাষ না করলে আর এ বছরে করা যাবে না। সেইজন্য 
অবিলম্বে এর জন্য চেষ্টা করা দরকার | যে সব চাষীর এই চাষের উপযুক্ত জমি আছে 
তারা সকলেই যাতে এই ছুটি ফসলের চাষ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে । এর 
জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের আরও তৎপর হতে হবে । চাষীদের কাছে গিয়ে 
এই কথা বলতে হবে এবং উপযুক্ত সময়ে তাদের বীজ ও সার সরবরাহ করতে হবে | 
যারা চাষ করতে চাইবে না, প্রয়োজন হলে তাদের চাষ করতে বাধ্য করতে হবে | 
দেশের সকলকে একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন এক বেলা করে তগুল 
ও গমজাত খাদ্য ছাড়া অন্য খাছ খাবার জন্য পরামর্শ দিতে হবে। এতে বছরে 
২৪ দিনের মত চাল ও গম বাঁচবে | 
বিনয়ের এই কথা ছাড়া আমার নিজের আর একটা কথা আছে। ভাতের 
ফেন ফেল! চলবে all আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, ফেন না ফেললে তিন 
ছটাঁক ঢালে এক পোয়া চালের কাজ হয়। আমরা নিজেরা আজ কুড়ি বছর 
এইভাবে Ste রান্না করছি। আমাদের প্রতিষ্ঠীনেও গত বারে! বছর ধরে 
এইভাবে রান্না হচ্ছে। এর একটা সহজ প্রক্রিয়া আছে, Site সময় বাঁচে, 
জ্বালানি বাঁচে, এবং রান্নার দিকে নজরও কম দিতে হয়। এইভাবে ভাত রান্না 
করলে ২৫% চাল বাঁচানে| যায়। আমাদের চালের ঘাটতি ২৫% নয় । 


সুতরাং এতে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে । কেউ জানতে ' 


চাইলে এই প্রক্রিয়া আমর! জানাতে পারব। 
i ভবদীয় 


বিজয়কুমার ভট্টাচার্য 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Serge চন্দ্র সেনকে লিখিত। 
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সাধারণের আত্মার আত্মীয়, 
দেশমাতার অক্লান্ত সেবক এবং 
শাস্তি যুদ্ধের অদম্য সৈনিক 
AGA অকালমৃত্যুতে সমগ্র 
জাতি আজ মর্মাহত। তার 
নিরহঙ্কার, AATA, সরল ও 
বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ বিশ্ববাসীর 
কাছে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে৷ 
কিষানের জীবনের সরিক ও 
মাটির মানুষ NAN উপলব্ধি 
করেছিলেন সমগ্র দেশের মর্ম | 
বাণী। তাই তাকে উদাত্ত কণ্ঠে 
বলতে শুনেছি “জয় জওয়ান, 
জয় feats ; aitaa যে বিপুল 
উদ্যোগ এ সংকট বহুল দেশে 
প্রয়োজন, তাঁকে উপেক্ষা ক'রে 
যেকোন উন্নতিমূলক কাজ সম্ভব 
নয় সে কথা আমাদের প্রধান 
মন্ত্রী অনুভব করেছিলেন | 
ৃ Cog একই জমিতে পর্যায়ক্রমে 

| . | একটির বেশী ফসল ফলাবার 
জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন আপামর জনগণের কাছে । নিজে একবেলা উপবাসী থেকে আহ্বান 
জানিয়েছিলেন দেশবাসীকে তাকে অনুসরণ করতে । জাতীয় সঙ্কটের ছুর্যোগময় দিনে তার 
উনিশ মাস স্থায়ী স্থতধী নেতৃত্বের কথা চিরভাম্বর হ'য়ে থাকবে । বহুক্ষেত্রে তিনি সফল 
কাম: হয়েছেন, আবার হয়ত কোথাও হ'য়েছেন ব্যর্থ, কিন্তু তার আন্তরিক সহানুভূতি সমস্ত 
কিছুকে ছাপিয়ে প্রোজ্জল হ'য়ে আছে ও থাকবে | 





শান্তি যুদ্ধের নির্ভীক সৈনিক মানব কল্যানের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে মৃত্যুকে 
বরণ:*করলেন। আগামী দিনের ইতিহাস নিশ্চয়ই তাকে সম্মানের উচ্চতম শিখরে অধিষ্রিত করবে। 
আমরা ডি হাটত সায়া প্রণাম জানাই ৷ 


সম্পাদকীয় + 
বাংলার লোক উৎসব £ নবান্ন *** 
_হলাল চৌধুরী 
রাণাঘাট প্রদর্শন ক্ষেত্র 
দ্বিফসলী সবজি 

- গোপাল চন্দ্র দাস 
অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানে 
ফল ও সবজি সংরক্ষণ অপরিহার্য্য 
এসেছে পৌষ : 

_ মহম্মদ গোলাম আকবর 
বোরো ধানের চাষ পদ্ধতি 
সুপার STH. 

_বিষুপদ মণ্ডল 
পেঁপে ১. 
| রাণী মজুমদার 
আখ পরিচয় : 
রাণীক্ষেত মুরগির এক 
মারাত্মক রোগ, 
বিদেশের খবর 
টুকিটাকি . 
কর্মী-সংবাদ e 
গৃহিনীদের প্রতি একটি আবেদন 
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কৃষির উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ' 
সেচ ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণে © 
“আর সি, সি, স্পান পাইপ” অপরিহার্য । 
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কৃষকের ঘরে আজ এসেছে নতুন ধান। 
এই নতুন ধানকে আবাহন জানিয়ে কৃষকের ঘরে 
ঘরে চলে উৎসব। আমাদের দেশে এই 
উৎসবকে বলে নবান্ন । আগে আমাদের দেশে 
নবান্ন উৎসব পালন করা হতো বিপুল আনন্দে । 
তখন বাংলার ঘরে ঘরে ছিল গোলাভরা ধান। 
খাদ্বের সেই প্রাচুর্য আজ আর নেই। দেশে 
এসেছে আজ খাগ্ভাভাব।. আজও নতুন ধান 
কাটার পর কৃষক নবান্ন উৎসব পালন করেন। 
তবে সে উৎসব নিয়ম পালন করার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকে । উৎসবের সেই আনন্দ, সেই 
জৌলুস আজ আর আগের মত নেই ৷ 

পৃথিবীতে যত উৎসব আছে তারমধ্যে 
সবচেয়ে প্রাচীন উৎসব হলো! ফসল কাটা ও 


ফসল ঘরে তোলার উৎসব । পৃথিবীর প্রায় - 


সমস্ত দেশেই কৃষি বা ‘শস্যের আবাহন উৎসব 
পালন করা হয়ে থাকে। এই উৎসবের রূপ 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম ।--আসামে এর নাম 
ফরাসী দেশের একটা প্রধান 


যোগদান করে থাকেন। 


ফসল MYT! এই VHA তুলে ঘরে এনে 


'ফরাসীদেশের গ্রামে গ্রামে হয় নানা উৎসব। 


জাপানে “মোচি” উৎসব ব্যাপকভাবে পালন SA 
হয়ে থাকে । শুধু কৃষকরাই এই উৎসব পালন 
করেন না। জাপাঁনী মাত্রেই এই উৎসবে, 
তা তারা দেশেই . 
থাকুন বা বিদেশেই থাকুন। . 

_জাপানীরা এত আনন্দের সঙ্গে এই উৎসব 
সবাই মিলে পালন করেন, তার কারণ একর 
প্রতি ধানের গড় ফলন আগের চেয়ে তারা 


বাড়িয়েছেন। পৃথিবীতে ধানের উৎপাদনে 
তারা অনেক উঁচু স্থান নিয়েছেন। দ্বিতীয় 


মহাযুদ্ধের আগে জাপানে যা উৎপাদন ছিল, 
তার অনেকগুণ বেশী উৎপাদন জাপানীরা আজ 
করছেন। এই অধিক ফসল তাদের শ্রমের 
দান! এই শ্রমের দানকে তারা আবাহন জানন 
এবং মর্যাদা দেন | 

খাদ্যের অভাব দূর করার জন্য আমাদের 
দেশেও উৎপাদন বাড়ানর চেষ্টা কর! হচ্ছে। 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 
এদেশের মাটি ও আবহাওয়া ধানোৎ- 
পাদনের syst! জাপানীদের মত যদি 
আমরাও চেষ্টা করি, খাদ্যাভাব এদেশ থেকেও 
' সহজেই দুর করতে পারি। 
ফসলের উৎপাদন বাড়াতে গেলে আমাদের 
অভিপ্রাচীন গতানুগতিক চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন 
করে, আধুনিক প্রথায় চাষ করতে হবে । 
এদেশের জলহাওয়া এমন যে, সারা বছরই 
চাষ করা চলে। জাপান বা পৃথিবীর অন্য 
অনেক দেশে এই ধরনের সুবিধা নেই 1 সেখানে 
বছরে ছয় থেকে আটমাসের বেশী চাষবাস করা 
যায় a) শীতের প্রবলতাও এখানে: oy 
. অনেক দেশের তুলনায় কম। কাজেই একই 
" জমিতে একটার বেশী শস্য আমরা অনায়াসেই 
করতে পারি । যেখানে ভাল সেচের স্রবিধা 
আছে সেখানে একই জমিতে তিন বা চারটা. 
| ফসলও করা যায় | F 
. বহুকাল ধরে আমরা আমাদের বেশীরভাগ 
জমতে, সে জমি নীচুই হোক বা উ*চুই হোক, 
. আমনধানের চাষ করে আসছি। যে আমন 
ধান আমরা সাধারণতঃ ‘চাষ করি তা হতেও 
সময় বেশি লাগে ।--কিছু কিছু জায়গায় আউশ 
ধানের চাষ অবশ্য করা হয়। | 
যদি আমরা আমাদের গতানুগতিক চাষ 
পদ্ধতির কিছু রদ বদল করি-_তাহলে. আমাদের 
মে'ট খাদ্যোৎপাদ্ন অনেক বাড়তে পারে 1 
যেমন নীচু জমি ছাড়া অন্যজমিতে সাধারণ ভাবে 
" আমন ধানের চাষ না করে যদি আউশ ধানের 
চাষ কর! যায়, বা জলদি আমন ধানের চাষ 


_ CACY দরকারে হবে HI | 


করা যায়” তাহলে সেই জমিতে একটা রবি 
ফসল অনায়াসেই করা যায়। তারজন্য আলাদা 
জমিতে ধান কাটার 
পর যে রস থাকে, তাতেই এ চাষ হতে পারে | 

এইভাবে যদি চাষ করা যায় তাঁহলে 
ফলন যে কম হবে তা নয়। কারণ আমন ধানের 
ফলন ভাল হতে হলে অক্টোবর মাসে অন্ততঃ 
8 ইঞ্চি বৃষ্টির দরকার হয়।' অনেক সময় 
অক্টোবর মাসে ভাল বৃষ্টি হয় না, ফলন. তারজন্য 
শতকরা ২০-২৫% হারে কমে যায় ৷ . 

জলদি জাতের ধান ঠিক বর্ষার মাঝামাঝি 
যেমন জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টম্বরে পাকে | 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই জলদি জাতের 
ধানের ফলন সাধারণ আমন ধানেরই মত। এই 
ধান কেটে অনায়াসেই আর একটা শস্য করা 
যায়। 


যেসব এলাকা দামোদর, ময়ুরাক্ষী, 


". কংসাবতী প্রভৃতি সেচ পরিকল্পনা থেকে জল 
পাচ্ছে, সেখানে, আউশ বা জলদি আমন চাষ 


করলে খুবই ভাল ফল পাওয়া যাবে । কারণ 
আউস বা জলদি আমন চাষে সাধারণ আমনের 
মত জল লাগে না। কাজেই বৃষ্টি কম হলেও. 
যেটুকু জল এর জন্য প্রয়োজন হবে তা এইসব 
ড্রামে সঞ্চিত জল থেকে নেওয়া যাবে। বাকী 
জল রবিশস্য চাষের জন্য ব্যবহার করা যাবে | 
ফলে ধান ও রবিশস্য উভয়েরই. ফলন ভাল 


হবে | 


যেসব অঞ্চলে গভীর নলকুপ ও নদী থেকে 
জল তুলে সেচ দেওয়ার সুবিধা আছে, সেখানে 


aN“ 


. পর্যায়ে চাষ করা উচিৎ। 


হবে। কারণ এইসব জায়গায় বারমাসই চাঁষ 
করা যায়। জলের সুবিধা থাকায়, রাসায়নিক 
ও জৈব সারও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করে 
গাছের উন্নতি করা যায় | 

যেখানে স্ববিধ! আছে সেখানে নতুন শস্য 
যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব আমাদের খাদ্যাভাব দূর করার GV 


. জলদি জাতের ধানের চাষ না করা খুবই ভুল . 





শু 
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একান্তভাবে চেষ্টা করতে হবে । অন্য রাষ্ট্রের 
কাছে খাদ্যে সাহায্য চাওয়া সম্মানজনকও নয়। 

কৃষক ভাইদের কাছে তাই অনুরোধ তারা 
যেন গতানুগতিক চাষ পদ্ধতি যত তাড়াতাঁড় 
সম্ভব পরিবর্তন করে 'নতুন শস্য পর্যায়ে চাষ 
করে দেশের খাদ্যাভাব দূর করেন। --তাদের 
অভাবের সংসারে আবার আনন্দ ও শ্রী ফিরিয়ে 
আনেন। 


বাংলার লোক উৎসব! নবান্ন 
দুলাল চৌধুরী . 


প্রত্যেক দেশেই প্রতি বছর বিভিন্ন ধরনের 
উৎসব, পাল-পার্বন, মেলা-পরব অনুষ্ঠিত হয় । 
আমাদের বাংলাদেশেও “বার মাসে তের 
পীর্বন'। একটু কমিয়ে বলা হলো সম্ভবতঃ | 
বাংলার গায়ে গায়ে কত যে আচার-অনুষ্ঠান, 
পাল-পার্ধন সার! বছর ধরে হয়, BPA সংখ্যা 
গণা যায় না । বাংলার সংস্কৃতি বৈচিত্র্য ভরা | 
তাই বাং লার উৎসব কলাও বিচিত্র এবং বিভিন্ন 
ধরনের। কতকগুলো উৎসবে শাস্ত্রবিধান খুব 
বেশি; আবার কতগুলোতে শাস্ত্রের কড়া 
পাহারা নেই । মেয়েদের ব্রত পার্বনকে বলা 
চলে ঘরোয়া উৎসব। উৎসবের Bowes 
আবার বহুমুখী । গ্রামেই উৎসব. আর পরবের 
জন্ম এবং ঘটা । সহরের উৎসবে জৌলুস আর 
জশাক-জমক | এখানে উৎসবের প্রাণ নেই। 
যে উৎসবগুলো বহুদিন ধরে বাংলার গাঁয়ে গায়ে 
ঘরে ঘরে চলে আসছে, যাদের সঙ্গে আমাদের 
| নাড়ীর যোগ বেশী, তাঁদের বলা চলে লোক- 
উত্নব। উৎসব একের নয়, বরং সমগ্র সমা- 
জের। এ লোক-উৎসব গুলো আবার: বনু 
প্রাচীন কাল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষের! পালন 
করে আসছেন এবং আজকে আমরাও পালন 
করে চলেছি। কবে এদের স্বষ্টি হয়েছিল 
সেকথা আমাদের জানা নেই। যেমন আমরা 
জানি না আমাদের পুর্ব-পুরুষদের জন্মকথা। 


আমরা পূজা করতাম।, 


TS | 


তবে একটা অদৃশ্য এতিহা সমানে বয়ে চলেছে 
জাতির প্রাণধারার সঙ্গে । লোক-উৎসব মাত্রেই 
লোক সমাজের আনন্দ উদ্দীপনা, ধর্মাচরণের : 
প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। উৎসব প্রত্যেক 
জাতির লোকধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। 
উৎসব সজীব জাতির প্রাণশক্তির পরিচয় দেয় | 


. নবান্ন তেমনি একটি বাংলার লোক-উৎসব | 


প্রকৃতির রঙ্গশালায় যেমন ঝতুর খেলা, 
তেমনি মানুষের জীবনে উৎসবের পালা। 
প্রাচীনকালে সমস্ত প্রকৃতি জগৎ, সৌরজগৎ 
ছিল আমাদের উপাস্য । এমনকি পৃথিবীকে 
আকাশ, পৃথিবী, 
(বসুন্ধরা) ছিল আমাদের একান্ত প্রিয় দেবতা 
বস্ুন্ধরাকে খতুমতী কল্পনা করাও প্রাচীন এক 
লৌকিক ধর্ম চেতনা । তা'ছাড়া অচেতন TETE 
প্রাণ আরোপ করে পূজা করাও" এক লৌকিক 
বাংলার গায়ে বিল, আর ধান ক্ষেত 
প্রচুর। কৃষি-প্রধান বাংলায় ধানের চাষ সব- 
চেয়ে বেশি এবং প্রাচীন বলা চলে। ফুলে 


যেমন গন্ধ থাকে তেমনি মাটি চষা, বীজ বপন, 


শস্ত-ফলন, শস্য ঘরের আঙিনায় তোলা, মড়াইতে 
মজুত করা এ সবই চাষীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে। কৃষি-প্রধান দেশে সোনার ফসল ঘরে 
আনার সঙ্গে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। এ 
আনন্দ ছোট বড় সবার ৷ নতুন ধান থেকে নতুন 


চাল আহরণের প্রথম আনন্দময় অনুষ্ঠান 
নবান্ন । নবান্ন মানে নবীন বা নতুন অন্ন। 
আউশ ধান আহরণে নবান্ন উৎসব হয় না । কেন 
না নবান্নের সঙ্গে নতুন বছরেরও একটা 
আত্মীয়তা আছে। আগেকার দিনে বাংল! 
বছর শুরু হোত অগ্রহায়ণ মাসে। এখনকার 
দিনে আবার আমরা বছর শুরু করছি বৈশাখ 
মাসে। অগ্রহায়ণ মাসে কোথাও এখনও বছর 
শুরু হয়। শ্যামদেশে অগ্রহায়ণে এখনও নববর্ষ 
হয়। অগ্রহায়ণ আবার মাসের মধ্যে “মার্গশীর্' 
শ্রেষ্ঠ ৷ 
সে যা হোক, কালক্রমে পৌষ মাসেই 
ংলার নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খাতুর 
কিছু পরিবর্তনে হয়তো এমনি রূপান্তর হয়েছে। 
বোলপুর শান্তিনিকেতনের “পৌষপার্বন' এখন 
খুব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার বিভিন্ন 
কৃষি অঞ্চলে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে নবান্ন উৎসব 
হয়। আমন ধান- এ মাসেই মাঠ থেকে ঘরে 
আনা হয়। তাই এ শুভদিন বাঙ্গালীর জীবনে 
খুব মুল্যবান । এদিনে মেয়েদের পোষালাও 
উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান৷ 
খতুতে ame অনুষ্ঠিত হয়। রোদ-বৃষ্টি, 
কূর্য-পৃথিবী এরা শক্ত উৎপাদনের সঙ্গে 


ংলার ব্রত-পার্বন .. 
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. জড়িত। এদের বাদ দিয়ে উৎসব করা চলে 


না।- প্রাচীন মানুষের ভয় আর বিস্ময় লৌকিক 
ধর্মের yi করেছে । সূর্যের কক্ষ পরিবর্তন 
মানুষের জীবনে অর্থপূর্ণ । তাই সংক্রান্তিগুলো : 
বিশেষ বিশেষ উৎসবের তিথি-লগ্ন। তাই পৌষ 
সংক্রান্তি নবান্ন উৎসবের তিথি-লগ্ন | 

_ উত্তরায়ণ__সংক্রান্তিতে দলে দলে পুণ্যার্থা 
চলে গঙ্গাসাগর মেলায়। আর ঘরে. ঘরে হয় 
নবান্ন পরব ৷ ' পীঠে-পুলি আর নতুন চালের 
পায়েস ইত্যাদি ঘরের. মেয়েরা নিবেদন করে 
সমস্ত প্রকৃতি জগৎকে ৷ “শুধুমাত্র নিজে খেলে 


O চলবে না, কুলদেবতাকে দিতে হবে, আর দিতে. 


হবে পা়া-পড়শীদের । ছোট বড় সেদিন এক 


হয়ে যায় । কোন বর্ণের ভেদাভেদ থাকে না। ..' 


এর চেয়ে আনন্দের দিন আর নেই । কৃষাণ- - 
কৃষাণীর মন আনন্দে ভরে ওঠে! দারিদ্রের 
কুঁড়েঘর উচ্ছল হয় পরম তৃপ্তিতে, অসীম আনন্দে। 
প্রত্যেক জাতিই বেঁচে থাকে তার উৎসবে, 
পরবে, পার্ধনে, ব্রতে, আচরণে। বাঙ্গালীও - 
তাই বেঁচে আছে এবং থাকবে ৷ কৃষি বা শস্যের 


উৎসব নবান্ন, গ্রামবাসীকে AGA আনন্দ ও 
'আশার আলো! এনে GT! নবান্ন তাই এত 


প্রিয় উৎসব । . 


LÈ 


রাণাঘাট প্রদর্শন (FA. 


কাজের অগ্রগতি ( ১৯৬২-৬৫ ) 


রাণাঘাট কৃষি প্রদর্শন ক্ষেত্রের কাজ আরম্ভ 
হয় ১৯৬২ সালের জুন মাসে (ভারত জাপান টেক্‌- 
নিক্যাল এড, প্রোগ্রামে) । কাজের প্রথম বছর 
জমি সমান করা; জমি বিভিন্ন প্লটে ভাগ করা ও 
জল সেচের ব্যবস্থা করার কাজে চলে যায়। জমি 


ঠিকমত- ভাগ করা বা প্লট করার ওপর .উৎ- . 


পাদনের ভালমন্দ খুব বেশী নির্ভর করে । খুব বড় 
ab করলে, চাষের পরিচর্যা করা শক্ত হয়। সেই 
জন্য চাষের প্রথম বছরে জমি ভাগ করা, সমান 
করা, সেচের নালা কাটার ওপর বিশেষ গুরুত্ব 
. দেওয়া হয়। প্রথম বছরে যে ফসল হয় তার 
ফলন বিশেষ ভাল হয়. না। গাছের বাড় খুব 
বেশী হওয়ায় ছু তিন বার গাছ ছাটতে হয়। 
গাছ যাতে মাটিতে লুটিয়ে না পড়ে। 


প্রথম বছরের চাষের অভিজ্ঞভার পরি- 
প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বছরে চাষ পদ্ধতির কিছু রদ 


বদল করা হয়। যেমন সার, শস্তের জাত, শস্ত 


. পর্যায়, জমির পরিচর্যা এসবই বদলানো হয়। 
এক বছরে একা জমি থেকে একটা মাত্র ফসল 
না করে একই জমি থেকে ছুই বা feabl ফসল 


উৎপাদন করার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় বছর. 


কয়েকটা জাতের ধান যেমন চূর্ণকাঠি, বিঙ্কাসাল, 
ibaa ইত্যাদির ফলন খুব কম হয়। ফলন 


Bare হয়। 


৬ 


দেখে মনে হয় এইসব জাতের ধান রাণাঘাঁটের 
জমিতে ভাল হবে না । এই ধানের ফলন কম 
হওয়ার জন্য জমির গড় ফলনও কম হয়। 

O প্রথম বছরের মত রোগ. ও পোকার 
আক্রমণে জলদি আমনের বিশেষ ক্ষতি হয়। 
কোন কোন প্লটে ধানের পাতায় শুকনো রোগ 


দেখা যায়। তবে ঠিক সময়ে IF নেওয়ার 


ফলে ফসলের খুব বেশী ক্ষতি করতে পারেনি। 
বৃষ্টির জন্য ধানগাছ কিছু মাটিতে লুটিয়ে যায়। 
এসব প্রাকৃতিক কারণে ধানের কিছু ক্ষতি হয় 
এবং ফলন শতকরা ২৫ ভাগ কমে যায়। তবে 
মোটের ওপর দ্বিতীয় বছরের ফলন বেশ সন্তোষ- 
শীতকালে রবিমরশডমে চার 
একর জমিতে বোরো ধানের চাষ করা হয় এবং 
৭১০ একর জমিতে গমের BIT করা হয়। 
বোরো চাষে লাঠিসালের ফলন সব চেয়ে' ভাল 
হয়। .অন্য জাতের ধান বিশেষ ভাল হয় না। 
প্রথম বছরের তুলনায় দ্বিতীয় বছরে গমের ফলন 
খুব ভাল হয়। . E 


তৃতীয় বছর 


তৃতীয় বছরে আগের | বছরের অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে চাষের আরও কিছু রদবদল করা হয়। . 
বিশেষ করে বিভিন্ন জাতের শস্তের ব্যবহার 
সম্বন্ধে | এই বছরে ধান গাছের পাতায় শুকনো ` 


রোগ খুব বেশী হয়। আগের বছরেও এই রোগ 
দেখা দিয়েছিল তবে আক্রমণ তেমন মারাত্মক 
হয়নি। এক রকমের জীবাণু থেকে এই রোগের 
Re) এই রোগের কারণ সম্বন্ধে সঠিক কিছু 
এখনও জানা যায়নি । দমনের ব্যবস্থাও এখন 
সকলের জান! নেই । 
আউশ ধানে এই রোগ খুব মারাত্মক- 
ভাবে ধরে। এই সময় তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত 
বেশী ছিল। তখন তাপমাত্রা ছিল ৪০০ 
সেঃ) তবে বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে এই 


রোগের প্রবলতা কমে যায়। ' গাছগুলি 


আশ্চর্জনকভাবে বেঁচে যায়। ধান কাটার 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৭২ 
পর দেখা যায়, ফলন মোটামুটি ভালই 
হয়েছিল । Co, 

অ-মন ধানের পাতায়ও শুকনো রোগ হয় | 
তা শস্তের কিছুটা ক্ষতি করে। তবে ফলন 


' মোটের ওপর বেশ ভালই হয়। আমন ধানের 


পাতায় যে শুকনো রোগ হয় তা আউশ ধানের 
মত বেশী তাপের বদলে যখন একটানা বর্ষা 
নামে তখন এই রোগ হয়। এই রোগ দমন 
করার জন্য কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার কর! হয় । 
গত তিন বছরে এই ক্ষেত্রে আউশ, আমন, 
বোরো এবং গমের উৎপাদনের তালিকা নীচে 
দেওয়া হলো I ; 


একর প্রতি গড় ফলন মন হিসাবে 


Qi ফরমোস। , ১৫৮ 


নদীয়া জেলা পশ্চিম বাংলা রাণাঘাট ফার্ম ( ছু বৎসরের ) 
| ১৯৬২-৬৩ ১৯৬৩-৬৪ ১৯৬৪-৬৫ 

আউশ --১৪০ ১৩৬ হয়নি ৩৩৬ ৩৯৫ 
আমন --১২৪ ~ ১০০ ২০"১ ৩১১ ৪২১ 
বোরো —39°9 ১৭৭ ২৭০ ২৯'৬ ৪৮২ 
গম 7৬৫ ৭*৫ ১১৫ ১৫০ ২১০ 

| ১ মণ--৩৭ কেজি | 

চলতি বছরে (১৯৬৫-৬৬ সালে ) প্রথম শস্তের গড় ফলন পাওয়া যায়। 

সংখ্যা. শস্তের নাম জমির পরিমান গড় ফলন . পরবর্তী শস্ত. 

১।  পাট। ডি। ১৫৪ . ১৯৫ ২৩৫০ আমন ধান 

২। - ছুলার (আউস প্রথম শস্য) ৩৭৯ ৪০৮০ 

৩। দুলার( আউস দ্বিতীয় শস্ত ) ২৭৭ ৩৬*৬০ বোরো ধান 

৪1  চার্নক ( আউস তৃতীয় শস্ত ) ৩:০৪ ৩৭১০ গম 


৪০৭০ : 


বনুদ্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা. 

আউশের দ্বিতীয় ফলনে ছুলার-ধানের 
পাতায় শুকনো রোগ আক্রমণ করার লক্ষণ 
দেখা দেয়। তাতে শঙ্তের ফলন কিছু কমে 
যায়। এই রোগ প্রবল ভাবে আক্রমণ করে 


তৃতীয় আউশ চাষের চার্নকধানে এবং ফলন 


তাতে খুবই কমে যায়৷ 

৩০৪৬ একর জমিতে আমন দ্বিতীয় ফসল 
হিসাবে উৎপন্ন করা হয়। এই শস্ত ডিসেম্বরের 
প্রথম সপ্তাহ থেকে কাটা আরম্ভ হয়েছে । ফলন 


খুব ভালই হয়েছে | এ ছাড়া ২'৬৫ একর জমিতে | 


গম ও ৩০০ একর জমিতে বোরো ধানের চাষ 
এই রবিমরশুমে করা হয়েছে। 

এই: ফার্মের সেচ ব্যবস্থা ও জল নিফাসন 
ব্যবস্থার এখন স্ুবন্দোবস্ত কর! হয়েছে । বেশী 
ফলন পেতে গেলে এর একান্ত প্রয়োজন | 
আমন ধানের ফলন গত কয় বছরে ক্রমশঃ 
বেড়ে চলেছে |, ১৯৬২-৬৩.সালে একর প্রতি 
২০'১ মণ ফলন হয়েছিল। ১৯৬৩-৬৪ সালে 


৩১১ মণ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে ৪১২'১ মণ একর . 


প্রতি ফলন হয়। এর থেকে. দেখা যাচ্ছে 
প্রতি বছর একরপ্রতি ফলন ১১ মণ করে 
বেড়েছে! 


১৯৬২-৬৩ 

(মণ) 
আউশ — — 
আমন == | ২০"১ 

২৪১৭ 


সমস্ত ফার্মের মাটির গঠনও প্রতি বছর 
যেন ক্রমশঃ ভাল হয়ে যাচ্ছে । এর কারণ 
মাটি সংরক্ষণের কাজ ভাল ভাবে কর! হয়েছে 
ও ঠিকমত জমিতে সার ব্যবহার করা হয়েছে৷ 
মাটির অবস্থার উন্নতি হওয়ার জন্য মনে হচ্ছে 
আগামী বছরেও ( ১৯৬৪-৬৫ সালে ) একর 


প্রতি ফলনের পরিমাণ এই রকম _থাকবে। 


ভবিষ্যতে ফলন আরও বাড়তে পারে। এই 
ফার্মের উৎপাদনের সঙ্গে যদি নদীয়া জেলার 
গড় উৎপাদনের এবং পশ্চিমবাংলার ধানের 
গড় উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে 
দেখা যাবে রাঁণাঘাট ফার্মের. ধানের ফলন খুবই 
সন্তোষজনক হয়েছে | 


N 
নীচের তালিকায় রাণাঘাট কৃষি প্রদর্শন 


ক্ষেত্রের আমন, আউশ ও বোরো! ধানের সর্বোচ্চ 


` উৎপাদনের হার দেওয়া ACA | 


রাণাঘাট ফার্মের উত্তরোত্তর ফলন বাড়ার 
কারণ হলে! আগের বছরের অভিজ্ঞতার পরি- 


প্রেক্ষিতে সার ও জমির পরিচর্যার রদ বদল ' 


করা হয়! যেসব জাতের ধান এই অঞ্চলের 
উপযোগী শুধু সেইসব ধান চাষ করা এবং এই 
জমির অনুপযোগী ধান বাদ দেওয়া ৷. | 
১৯৬৩-৬৪ ১৯৬৪-৬৫ 
(মণ) (মণ). 
৩০১০৯ ৪৫৭ 
৪৩৪ ga'o 
৩৭'৩ ৫৪০ 


wW 


 দ্বিফসলী সবজি 


গোপাল চন্দ্র দাস 
গবেষণা সম্পাদক 
এমেচার ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন 


শ্রেণী 

যে জমি থেকে বছরে দুবার ফসল পাওয়া 
যায় তাকে দ্বিফসলী জমি বলে। আর একই 
জাতের যে ফসল বছরে দুবার ফলে তাকে 
দ্বিফসলী ফসল বলা হয়। fam, মিষ্টি কুমড়া, 
শশা ইত্যাদি দ্বিফললী জাতের ফসল। 
সাধারণতঃ বেলে দো-আঁশ মাটিতে একাধিক 
ফসলের ফলন বেশী হয়ে থাকে। এই বিঙ্গা, 
মিষ্টি কুমড়া ও শসা মাটিতে লতিয়ে বা 
ওপরে মাচাতে হয়। ব্যবসার জন্য এর চাষ 
করলে সহজেই লাভবান হওয়া যায়। সারা 
বছরই বাজারে বঝিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়া ও শশার 
যথেষ্ট চাহিদা আছে। আমাদের দেশে চৈত্র, 
বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বা গরমের সময়ে শাক 
সবজির খুবই অভাব দেখা দেয়। আবার শ্রাবণ, 
ভাদ্র মাসে অতি বর্ষার সময়েও তরিতরকারির 
অভাব ঘটে ; কিন্তু বছরের এই ছু'সময়েই বিঙ্গা 


মিষ্টি কুমড়া ও শসার বেশী ফলন হয়। কাজেই. 


এরা আমাদের নিদানের সম্বল ৷ গ্রামের মেয়েরা 


বলেন_ বাজারে মাছ বা অন্য কোন সবজি না - 


Co থাকলেও বিঙ্গা পোস্ত বা মিষ্টি কুমড়ার তরকারি 
দিয়ে রুটি খাওয়া চলে যায়। আর কচি শসা 


কীচা ও পাকা শসার তরকারি ও চাটনি কম 
উপাদেয় নয়। কাজেই এই সর্বজন প্রিয় বিজ 
মিষ্টি কুমড়া ও শসার চাষ আরও বাড়াতে পারলে 
ভাল হয়। 

আগেই বলেছি বিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়া ও শসা 
প্রধানতঃ ছুই রকমের। এক রকমের মাটিতে . 
লতিয়ে বাড়ে ও সেখানেই ফুল ও ফল দেয়। 
এদের বলা হয় SH, চৈতে বা গরমের 
ফসল। অন্য রকম যা মাচায় বা পালায় 
উঠিয়ে দিতে হয় ; তাদের মাচা, পালা বা বর্ষার 
ফসল বলে। ya জাতের গাছগুলো বেশী 
লম্বা হয় না, কিন্তু পালা জাতের গাছগুলো বর্ষার 
জল পেয়ে অনেক জায়গা পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। 


. ফলগুলোও আকারে বড় হয়। 


জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ 

(১) ya জাতের বঝিঙ্গার জন্য জমিতে তিন 
হাত অন্তর এবং পালা জাতের জন্য 81৫ হাত 
অন্তর ate তৈরি করে তাতে গোয়ালের আবর্জনা 
বা কচুরীপানা পচানো৷ সার অথবা পাতা সারের 


সঙ্গে ৫৬ মাসের পুরনো গোবর সার দিলে 
ভালো হয়| (২) যে কোন জমিতেই মিষ্টি 


৯ 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 
কুমড়া জন্মায় | 


তবে দো-আজাশ মাটিতেই এর 
ফলন খুব বেশী হয়, এ'টেল মাটিতেও ফলন মন্দ . 


c আষাঢ় মাস পৰ্যন্ত বসান যেতে পারে, আর 


হয় না। মিষ্টি কুমড়ার জমি ভাল করে কুপিয়ে - 
তাতে বিঙ্গা গাছের মত সার দিয়ে মাটি পাট - 


করতে ভুলবেন না, তবে এরসঙ্গে কিছুটা ছাই ও 
এভাবে: 


পলিমাটি মিশাতে পারলে ভাল হয়। 
জমি- তৈরি করা হলে ৭া৮ হাত দুরে দূরে মাদা 
তৈরি করে নিতে হয়। | 


'সাধরণতঃ দো-জশ মাটিতে শসা ভাল, 


জন্মায়। tba ও বেলে মাটিতেও শসা গাছ 
জন্মায় । জমিতে og হাত দূরে দূরে গোল 


মাদা তৈরি করে তাতে বিঙ্গা ও মিষ্টি কুমড়া 


গাছের মত সার দিতে হবে । -' 


ব্যবসার জন্য AFA, কুমড়া ও শসব্র চাষ 
EE সময় প্রতি মাদায় ১০০- 
গ্রাম সুপার ফসৃফেট দিলে অতি সহজে প্রচুর 


ফলন পাওয়া যায় ও ফলগুলো আকারে খুব বড় 
হয়! অনেকে আলুক্ষেতে, জলের নালার ধারে, 
দাড়ার পেছনে বা কপিক্ষেতের ফাঁকে ফাকে 
ভয়ে বা গরমের বিজা, মিষ্টি কুমড়া ও শসার 
চাষ করেন। এতে সার ও পরিচর্যা কম লাগে! 


বীজ বসানোর নিয়ম 


বিজ্গা, মিষ্টি কুমড়া ও শসার রা 
আগেই দাগধরা বীজ বেছে ফেলে দিতে হবে ও 
ভাল পুষ্ট বীজ শোধন করে বুনতে হবে । গরম 
কালের ভয়ে fart ও মিষ্টি কুমড়ার বীজ পৌষ 
থেকে ফাস্তুন এবং পাল! বা মাচার (বর্ষার ) 
far ও মিষ্টি উদর থেকে 


Ba ১০ S 


শীতের কুমড়ার বীজ বর্ষা শেষে আশ্বিন কাতিক 
মাসে বসাতে হবে। SCT শসা বছরে দুবার 
হয়ে থাকে । ফান্তুন চৈত্র মাসে (মাড়মা জাতের) 
বীজ বসানো হলে, বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে ফলন . 
পাওয়া যায়। আশ্বিন-কাতিক মাসে ক্ষরাই 
শসার বীজ বসানো হয় এবং মাঘ ফাল্গুনে এদের 
ফলন পাওয়া যায়। ক্ষরাই শসার ফলন প্রচুর 
হলেও আকারে কিছু ছোট হয়। আর বর্ষার 
শসার বীজ সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ আষাঢ়ে বসান হয়। 


| fer, মিষ্টি কুমড়া ও শসার বীজ সরাসরি জমির. 
" নির্দিষ্ট মাদায় বসালেই ভাল হয়। 


_. আমর] সাধারণতঃ যে কোন বীজের মুখ 
নীচের দিকে করে বসিয়ে থাকি। কিন্ত কেউ, 
কেউ বলে থাকেন যে শসার বীজ এই ভাবে 
বুনলে ফল ছোট হয় এবং অল্প হয়। আর শসার 
বীজ শুইয়ে বুনলে ফল মাঝামাঝি-হয়। মুখ 
কিছুটা কাৎ করে বুনলে ফল বড় ও প্রচুর ফলন 
হয়। কিন্ত আমি এ বিষয়ে যতটা. পরীক্ষা 
করে দেখেছি, তাঁতে মনে হয়, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ 
মাসে গরমকালে কেবল শসার বীজ কেন, যে 
কোন বীজ বসাতে হলে আবহাওয়া ও জমির 
‘জো’ লক্ষ্য রাখতে হয়, অর্থাৎ মাটিতে বীজ 

হ’তে অঙ্কুর বের হবার মত রস আছে কিনা সে 
দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হয়। জমির জো, ঠিক. 
থাকলেই ভাল ফসল হয়ে থাকে । তবে বীজ- 
গুলো বসাবার আগে wis ঘন্টা ঠাণ্ডা জলে 
ভিজিয়ে নিলে ভাল হয়। আর প্রতি মাদায় 
৫৬টি করে বীজ বসাতে ভুলবেন না। বীজ 


থেকে চারা বের হলে এবং চারাগুলোর 81৫টি 


পাতা হলে. ২1৩টি সবল চারা রেখে বাকীগুলো 
.. . তুলে ফেলা উচিৎ। একসঙ্গে অনেকগুলো গাছ 
. রাখলে কোনটাই ' ভাল হবে না। মাচা বা 


পালা শসার বীজ এক বিঘা জমিতে ১০০ গ্রাম. 


ও ভূ'য়ে শসায় ১২৫ গ্রাম দরকার হয় । আর 
একবিঘা জমিতে Oca বিঙ্গার বীজ প্রায় ৪০০ 


গ্রাম লাগে এবং পালা ঝিঙ্গার লাগবে প্রায় - 


১২৫ গ্রাম। বীজ বসাবার ৬০ fra হতে ve 
দিনের মধ্যে এদের ফলন শুরু হয়। মিষ্টি 
কুমড়ার বীজ বিঘা প্রতি ২৫০ গ্রাম হলেই 
চলবে; বিঙ্গার মত এরাও ২৩ মাসের মধ্যে 
ফল দিয়ে থাকে | | 


সেচ ও তদারকি 
পশ্চিমবঙ্গে নদ-নদী থাকলেও গরমকালে 


তাপমাত্রা খুবই. বেড়ে যায় ও শীতকালের - 


শুকনো হাওয়ার জন্য জমিতে কোন রস 

থাকে না। জমিতে রস না থাকলে আবার কোন 
ররুম গাছ-গাছড়া বা শাক সবজি জন্মালেও বেশী 
বাড়তে পারে না। গোয়ালঘরের MIE T, 
গোবর ও পাতাসার জমিতে মাটির সঙ্গে বেশ 
করে মিশানেো থাকলে শীতের শুকনো হওয়াতে 
বা গরমের কড়া রোদেও জমিতে রস থাকে ও 
জমিকে উর্বর রাখে। সেজন্য গরমের সবজি 
fart, মিষ্টি কুমড়া ও শসা ইত্যাদি গাছের গোড়া 


ঠাণ্ডা রাখবার জন্য এদের প্রতিটি মাদায় এই সব. 


সারের দরকার হয়। তাছাড়া মাদার মাটির 
উপরে গাছের গোড়া ২৩ ইঞ্চি করে এইসব 


৪ পৌয় ঃ 


সার দিয়ে ঢেকে রাখলে ভাল হয়। খুব শীতে 
অথবা গরমে এভাবে. গাছের গোড়া ঢেকে রাখার 
ব্যবস্থা করা দরকার | এভাবে আলগা সার 
দিতে হলে যাতে কোন রকম কীট, পিঁপড়ে রা 


১৩৪২ 


উইপোকা না. লাগে - সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে 


হবে। 


আগেই বলেছি শীত ও গরমকালে নিয়মিত- 
জলসেচ একান্ত. দরকার । গরমকালে রোদের 


তাপ থাকা পর্যন্ত কোন রকম জলসেচ দেওয়া 


ঠিক -নয়। তাহলে এই ঠাণ্ডা-গরমে "গাছের 
ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে । আবার বিঙ্গা গাছে 
বিকালে জল দেওয়া এমন কি.কোন কীট নাশক 
ওযুধ না দেওয়াই ভাল । কারণ বিকাল বেল৷ 
ঝিঙ্গাফুল ফোটে । এই ফুলে জল লেগে রেণু 
ধুয়ে গেলে অথবা কীট নাশক ওষুধের তীব্র গন্ধে 
মৌমাছি ও. অন্যান্য. পরাগবাহী কীট পতঙ্গ 
পালিয়ে গেলে, উপযুক্ত পরাগ মিলনের অভাবে 
ফলন কমে যেতে পারে। সেজন্য মাদার চার- 
দিকে নালা কেটে রাখ! উচিৎ এবং এ নালাতে 
সন্ধ্যার পরে জল wie করে দিতে হবে। . মিষ্ট 
কুমড়া ও শসা গাছেও এভাবে জল সেচ দিতে 
পারা যায়। জল. দেওয়ার কয়েকদিন পরে, 
মাঝে মাঝে দরকার মত গাছের গোড়ার মাটিতে 
নিড়ানি দেওয়া.এবং জমিতে কোন-রকম আগাছ' 
জন্মালে সেগুলো তুলে ফেলা প্রয়োজন | 


রোগ ও প্রতিকার 


উপযুক্ত রক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে উৎপন্ন 
ফসলের কিছুটা নানারকম পোকা ও রোগের 


+৯১ 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 

আক্রমণে নষ্ট হয়। . বিভিন্ন পোকা ও রোগের 
দমন ব্যবস্থা বিভিন্ন রকম। তবে কিছুটা জানা 
থাকলে এই সব রোগ ও পোকার হাত থেকে 
' অনেকটা রক্ষা পাওয়া! যেতে পারে। এজন্য প্রতি- 
কার হিসাবে জমি ও তার চারিদিক পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার ৷ ঝিজা, কুমড়া ও শসা 
গাছে এক প্রকার ঘুন পোকা (বোলতা জাতীয়) 
কচি ফলগুলোকে ফুটো করে দিয়ে যায় ।. তখন 
ওঁ কচি ফল থেকে রস ঝরতে আরম্ভ করে এবং 
ফলগুলে। আস্তে আস্তে হল্দে হয়ে শুকিয়ে বা 


পচে যায়।- সম্ভবমত এল্কাথিন্‌ ব হালকা! 


কাগজ দিয়ে আল্গা করে প্রথম থেকেই ফল- 

গুলো মুড়িয়ে রাখলে এদের হাত থেকে TH 

করাযায়। . 
আজকাল এক জাতীয় হলুদ পোকা গাছের 


কচিপাতা খেয়ে aaa করে ফেলে, কাজেই 


গাছগুলো আর বেশী বাড়তে পারে না ও নষ্ট 
হয়ে যায়। এছাড়াও অন্যকোন রকম পোকা 
মাকড়ের উপদ্রব দেখা দিলে, তামাকপাতা 
ভিজান জল বা হুকার জলের ছিটা অথবা উন্থৃনের 
ছাইয়ের সঙ্গে কেরোসিন অথবা কীট নাশক 
পাউডার মিশিয়ে মিষ্টি কুমড়া ও শসা গাছে 
বিকাল বেলা ও ঝিজ্া গাছে সকাল বেলা 
ছড়িয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। কখন 
কখন OA পোকার মত এক রকম ছোট 
লোমশ. পোকা হঠাৎ ২১ দিনের মধ্যে জমির 


বা মাচার ফলন্ত গাছ গুলোকে খেয়ে ফেলে। . 


' সময়মত গন্ধকের খোয়া দিতে পারলে কিছুটা 
উপকার পাওয়া যায়। গাছের পাতা কুঁকড়ে 


১৯২ 


গেলে অথবা ক্রমশঃ শীষের দিকে হল্দে হয়ে 
আসলে, গাছের গোড়ায় ভাল করে নিড়ানি 


মিশ্র জল দিলে অনেক সময় সেরে যায়। MIA 
অন্য গাছগুলোকে বাচাবার জন্য সে গাছটি তুলে 


S 


. দিয়ে শুকনে। ফেলে রাখতে হয়। কয়েকদিন পর ., 
হালকা চুণের জল বা পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট ' 


ফেলতে মোটেই দেরী কর! উচিৎ নয়। আবার 


অনেক সময় ইছুর, কাঠ বিড়ালী ও বুলবুল 
ইত্যাদি পাখী বিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়া ও শসার কচি 
ফল খেয়ে নষ্ট করে । আর কাক ও চড়াই গাছের 
লতাপাতা ছিড়ে দেয়। এদের হাত থেকে 


রেহাই পেতে হলে মাটির হাড়িতে চুনকালি দিয়ে 


কদাক'র মৃত্তি একে অথবা কঞ্চির তীর ধনুক 
তৈরি করে জমির মাঝে মাঝে বসিয়ে রাখা 
উচিৎ । আর মাঝে মাঝে জমির কাছে. আচমকা 
পটকা ফাটালেও এদের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা 
পাওয়া যায় । 


বীজ সংগ্রহ. 

যে কোন রকম সবজীর ভাল ফলন পেতে 
হলে ভাল বীজ দরকার ৷ সেজন্য সব সময়ই 
ভাল বীজের জন্য পুষ্ট, নীরোগ ও সুপক্ক ' ফলের 
বীজ রাখতে হবে । মিষ্টি কুমড়া বা শসার বীজ 
রাখতে হলে, প্রথম ফলনের বড় ফলটি বীজের 
জন্য রাখা উচিত। বীজ শসা পেকে বেশ হল্দে 


‘হয়ে উঠলে গাছ থেকে শশাটি তুলে রাখা উচিৎ। 
পরে শসা কেটে বীজ বের করে ভাল করে ধুয়ে : 


ছাই মাখিয়ে রোদে vis দিন শুকিয়ে নিতে 


'হবে। পরে কোন শিশি-বা কৌটায় রেখে ভাল 


করে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে । মাঝে মাঝে 


এ শিশি বা কৌটা রোদে দিয়ে নিলে ভাল হয়। 


বীজে ছাই মাখান থাকলে কোন পোকা সহজে 
ধরবে না । বড় এবং নিখু'ত ঝিঙ্গাই বীজের জন্য 
রাখা উচিৎ। গাছে পেকে বেশ কড়কড়ে হয়ে 
উঠলেই বঝিঙ্গাটি তুলে ফেলতে হবে | 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৭২ 


সমজাতীয় সবজি 

মিষ্টি কুমড়া ও শসার সমজাতীয় হচ্ছে 
কাকুর, কীকড়ি, ও ফুটি, আর Rita সঙ্গে 
“ga চিচিঙ্জার তুলনা করা যায়। এদের চাষ 
প্রণালীও প্রায় একই ধরনের ৷ তবে এদের চাষ 
সাধারণতঃ বছরে একবারই হয়ে থাকে। 





১৩ 


শীতকালে ফল ও সবজির বেশী ফলন. 


হলে তার কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য ঘরে 
সংরক্ষণ করে রাখা উচিত, বিশেষ করে গ্রামে 
- সবজির দাম এই সময়ে খুব কমে.যায়। ফল 


"বা সবজির যেগুলি বাজারে ভাল দানে বিক্রি ' 


হবে বলে মনে হয়, সেগুলি বাজারে পাঠান | 
আর যেগুলি আকারে ছোট বা বেশী পেকে 
গেছে অথবা সামান্য থেঁতলে গেছে, বাজারে 
সেই সব ফসলের ভাল দাম পাওয়া যাবে না । 
এই সমস্ত ফলমূল বা সবজি সংরক্ষণ করা উচিৎ। 
ফল ও সবজি সংরক্ষণের কতগুলি সহজ্ত উপায় 
নীচে বলা হল। 

ক। বোতলের মধ্যে টমেটোর রদ 

(১) ছোট, সামান্য দাগী বা বেশী পাকা 
টমেটোগুলি পরিষ্কার জলে ছু তিনবার ভাল- 
ভাবে ধুয়ে নিন। 

(২) একটা পরিষ্কার গামছা! অথবা পাতলা 
কাপড়ের মধ্যে টমেটোগুলি বাঁধুন। উনানে 
একটা বড় কড়াইতে জল ফোটান। তর মধ্যে 
কাপড়শুদ্ধ টমেটোগুলি ছ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন | 


দিয়ে যতটা সম্ভব রস নিংড়ে একট! গামলায় - 


রাখুন । 
(8) বাজার থেকে কিছু সোডার বোতল 
বা এ জাতীয় বোতল যোগাড় করতে হবে এবং 


বোতলের মুখের মাপে সোলার ছিপিও যোগাড় ' 
করুন। ই কিলো বা কিছু বেশী মোম দরকার | ' 
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বোতল ও ছিপিগুলি ব্যবহারের-আগে সাবান- 
জল ও পরে গরম জলে বেশ afasta করে 
নেবেন | এরা 
(৫) এখন এ গলায়, রাখা গরম . রস 
বোতলের মধ্যে ভরে ফেলুন। প্রত্যেকটি 
বোতলে এক চামচ হুন দিন। : 

(৬) এবার বোতলের মুখে ছিপিগুলি ভাল 
করে আটুন। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বোতল 
গুলি কানায় কানায় ভরা না থাকে | 

(৭) ছিপি জাটা বোতলগুলি একটা বাশের 


| ঝুড়ির মধ্যে ভালভাবে সাজান | সস্প্যানে বা 
কড়াইতে যে জল ফুটছে তাতে কিছুটা ঠাণ্ডা 


জল ঢেলে দিন। বোতল সমেত ঝুড়িটা জলের 
মধ্যে ডোবান। লক্ষ্য রাখবেন বোতলগুলির 
কোন অংশই যেন জলের ওপরে না থাকে । 
(৮) উনানের আঁচ বাড়িয়ে দিন যাতে 
জলটা তাড়াতাড়ি ফুটে ওঠে । জল ফোটবার 
পর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন ও পরে Wives 
বোতলগুলি তুলে ফেলুন । - 
«.. (৯) মিনিট দশেক হাওয়া লেগে কিছুটা 
ঠাণ্ডা হলে তখন ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে বোতলগুলি 


তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করে ফেলুন। মনে রাখবেন 


কোন বোতলের ছিপি যেন খুলে না যায় । কোন 


বোতলের ছিপি খোলা দেখলে তখনি তা সরিয়ে . 
সেই বোতলটি আর সংরক্ষণ করা ' 


CATAR | 
সম্ভব হবে T | 
(১০) মোমের টুকরোগুলি একটি 'লোহা 


? 
=a খাদ্য ফলাও অভিযানে ফল ও mfa HIFI afir 


2 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


বা আযালুমেনিয়ামের পাত্রে গরম করে সম্পূর্ণ 


গালিয়ে নিন। l 
(১১) প্রত্যেকটি বোতলের -. মাথা এই 
গলানো মোমের মধ্যে ডুবিয়ে তুলুন যাতে করে 
ছিপির উপরে মোমের একটা আস্তরণ পড়ে | 
(১২) এখন এই বোতলগুলি আলমারির 
| ভেতরে তুলে 'রাখুন। ‘প্রয়োজন মত খুলে এই 
রস খেতে পারবেন | 
" থেকে রস ঢাললে তা সেই: দিনই খেয়ে ফেলতে 
হবে। এভাবে সংরক্ষিত বোতলের রস কয়েক 


মনে রাখবেন বোতল ' 


মাস ভাল থাকে এবং এর খাগ্ধগুণ প্রায় টাটকা - 


রসের ATA | 


কমলালেবু AYRI রস বোতল-জাত করে 
রক্ষণ করা AST । | 
খ। শাক সবজি রোদে শুকানে 


S| ক্ষেতের বাড়তি বাঁধাকপি এক জায়গায় 
. এনে জল দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করুন। 


এই একই পদ্ধতিতে আম, ' 
কাঠাল, আনারস, পাতিলেবু, বাতাবি লেবু, ' 


পোকা-মাকড় হাত দিয়ে বেছে আগেই ফেলে . 


দিতে হবে। 


২। এবারে পরিফার বঁটিতে বাধাকপি 


যেভাবে কাটে সেভাবে কুঁচিয়ে ফেলুন | 


৩। এখন এই বাঁধাকপির কুঁচিগুলি একটা 
পরিষ্কার কাপড়ে বা গামছায় বা একটা পরিফার . 


বুড়ির মধ্যে তুলুন | 
81 একটা বড় কড়াই বা গামলায় জল 
ফোটান। টিউবওয়েলের টাটকা জল সব সময় 


১৫ 


ব্যবহার করবেন। ভাল পাতকুয়োর জল পাওয়া 
গেলে তাতেও চলতে পারে । কিন্ত অপরিষ্কার 
জল বা পুকুরের জল কোন সময়েই ব্যবহার 
করবেন না । | 

৫। এরপর এই কাপড় বা ঝুড়ি সমেত 
বাঁধাকপির কুঁচিগুলি ফুটন্ত জলের মধ্যে তিন 
মিনিট ডুবিয়ে রেখে তুলে নেবেন'ও জল যতটা 
সম্ভব ঝেড়ে ফেলবেন | 

wl বাঁধাকপির টুকরোগুলি এবার, একটা 
পরিফার দরমার উপর পাতলা করে ছড়িয়ে ` 
দিন। 

qi দূরমাগুলি উঠানের ওপর, ' যেখানে 
সারাদিন রোদ পায়, সেখানে বিছিয়ে রাখুন ৷ 
এভাবে কয়েকদিন রোদে দিয়ে বাধাকপির জল 
শুকিয়ে নিন। 

৮। যখন মনে হবে সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে, 
তখন সেগুলি বস্তার মধ্যে বা টিনের ভাল ঢাকনা 
দেওয়া কৌটার মধ্যে ভরে বেশ চাপ দিয়ে মুখ 
বন্ধ করে দিন | ৰ 

৯। এই শুকনো বাঁধাকপি কয়েক মাস 
স্বচ্ছন্দে রাখতে পারবেন | 

১০। বান্না করার আগে গরম জলে এই 
শুকনো বাঁধাকপি প্রায় দশ মিনিট ডুবিয়ে 
রাখতে হবে। এগুলি বেশ ফুলে উঠলে তখন 
বাঁধাকপির সব রকম AAS করতে পারবেন | 

এই পদ্ধতিতে অন্যান্য শীক-সবজিও সংরক্ষণ 
করা সম্ভব । তবে বাঁধাকপির মতো এত ভাল. 
ফল পাওয়া যায় T | 


এসেছে পৌঁষ 


মহম্মদ গোলাম আকবর 


এসেছে পৌষ !- সোনার পৌষ ! ধানের পশরা নিয়ে । 
যুগ যুগ ধ'রে যাওয়া আসা কর শান্তি সান্তনা দিয়ে ॥ 
আষাটে মেঘের চাদোয়ার তলে রচনা তোমার গান | 
সে গানের শেষে পাইব সকলে যা কিছু তোমার দান ॥ 


যুগে যুগে তুমি যাহা দিয়ে যাও তাইত আমরা পাই। 
চারাটি বাচায়ে 'সারাটি বছর কুলায়ে সুলায়ে খাই ॥ 

এবারেও তুমি আনিয়াছ ধান হয় বেশী নয় কমি। 
ধানের কাংলা বাঙালী আমরা ভরসা বাংলার জমি ॥ 


সারা বছরের ভরসা শুধু পৌষের ধান পেয়ে। 

বাঁচিব বাঁচাব সকলের প্রাণ সকলের ছেলে মেয়ে | 
আমাদের mf, আমাদের এঁক্য, আমাদের ভালবাসা । 
তারি মাঝে এ অশা টুকু নিয়ে পৌষ করে যাওয়া আসা ॥ 


বারটা মাসের তের পার্ববনের সোনার মুকুট শিরে | 
তোমার সম্মান বাড়াতে দেখনা চারিদিকে আছে ঘিরে ॥ 
সরিষার ফুল বিছানো যেন সোনার egy রাশি । 

ঘন নীলিমার আচল বিছান খেসারির পাশা-পাশি ॥ 


বেগুন-বরবটি, মূলা ও পালং, ফুলকপি শাল-গম । 
ওলকপি কলা, মুগ-কলাই এ আয়োজন নহে কম ॥. 
বছর বছর যেই তায়োজন এ বারেও নহে কমি। 

. আমরা বেড়েছি কহুগুনে ভাই বাড়েনি মোদের জমি ॥ 


বছর বছর যাহা আনে-পৌষ এবারো এনৈছে তাই। 
যাহা আনিয়াছে বাংলার পৌষ আমর] কুলায়ে খাই | 
এক্য-ধর্ম্ম, সত্তা প্রেম-প্রীতি মোরা পৌষের দিনেই পাবো | 
যাহা আনিয়াছে বাংলার পৌষ সকলে কুলায়ে খাবো ॥ 
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৯ 


AN 


চি aan 


বাজধান 


বোরো ধানের 


বীজধান রোয়ার আগে প্রথমে বাড়াই ও 


বাছাই করে নিতে হবে ৷ .এই কাজ কুলো ও 
হাত দিয়ে করাই ভাল । বাছাই বীজ ya গোলা 
জলে ডুবিয়ে, জলের ওপর ভেসে ওঠা হাক্কা বীজ- 


গুলে! আলাদা করে নিতে হবে ।. সাধারণতঃ 


চার গ্যালন জলে g পাউণ্ড নুন মেশাতে হয়। 
জলের তলায় ডুবে থাকা ‘ভারী বীজগুলোই 


'বোনার জন্য নিতে হবে। বাছাই করা বীজ 
জলে ধুয়ে বেশ ঝরঝরে করে রোদে শুকিয়ে 
আযাগ্রোসেন জি এন দিয়ে শোধন করে নেওয়া 


দরকার। এক .কেজি বীজে © গ্রাম (১৩) 
আযাশ্রোসেন জি.এন লাগে | 


বাহিত রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় ।.. 
নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে কাতিকের 


" মাঝামাঝি অস্কুরিত বীজ বীজতলায় বুনতে.হবে 


এবং যাতে বীজের সমান অন্কুরোদৃগম তাড়াতাড়ি 


চাষ পদ্ধতি 
বীজতলা 
বীজতলা খুব. Ay ও সতর্কতার সাথে তৈরি 


করা উচিত যাতে রোয়ার জন্য সতেজ চারাগাছ 


পাওয়া যায়। সেচের জলের সাহায্যে জমি 


এই সব শোধন 
প্রক্রিয়ার ফলে বোরো ধান যে কোন বীজ 


হতে পারে, সেজন্য বীজধান বোনবার আগে. 


কাপড়ের থলেতে বীজ ভতি করে বীজ সমেত 


থলে জলের ভেতর ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা ডুবিয়ে 


রাখতে হবে। পরে বীজ ভি থলে একটি গরম 
ঘরে খড়ের গাদার তলায় ২-৩ দিনের জন্য রাখা 
দরকার। সব'বীজ সমানভাবে অস্কুরিত ন! 


হওয়া. পৰ্যন্ত প্রতিদিন, এর ওপর পরিমাণ মত 


জল ছিটিয়ে যেতে হবে । : 


৩ 


খুব ভাল করে চষে ফেলতে হবে'। জমির 
চারিদিকে বেশ শক্ত ও মজবুত আইল করতে 
হবে, যাতে সেচের জলের কোনরকম অপচয় না 
ঘটে। জমি থেকে আগাছা উপড়ে ফেলতে হবে 
এবং ঢেলাগুলো৷ ভেজে. দিতে হবে। তারপর ' 
মই চালিয়ে জমি সমান করতে হবে। জমি 
খণ্ড খণ্ড ATH বা অংশে ভাগ করে নেয়া দরকার ৷ 
প্রতিটি বীজতলা দৈর্ঘ্যে ৪০ ফুট ও প্রস্থে ৪ ফুট 
হবে। প্রত্যেকটি বীজতলার মাঝে একটি করে 


সেচ.নালী থাকবে। বোরো ধান চাষের জন্য 
সাধারণতঃ ভিজে বীজতলা ব্যবহার করা হয়। 


অঙ্কুরিত বীজ পাতলা করে বীজতলায় 
ছড়ান দরকার যাতে চারা গাছ উপযুক্ত জল, 
আলে! ও পরিচর্ধ্যা পেয়ে সতেজ হয়ে বেড়ে 
উঠতে পারে । ঘনভাবে বীজ বুনলে চারাগাছ 
দুর্বল ও অপুষ্ট হয়। একটি বীজতলায় বুনবার 
জন্য আধ কেজি অস্কুরিত বীজ দরকার। এক 
একর জমিতে রোরো৷ ধান চাষের জন্য এরকম 
কুড়িটি বীজতলা waste: বীজ তলায় জল 
নিকীশের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং 
মারে মাঝে আগাছাও পরিষ্কার করে ফেলতে 
হবে | 


বহুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


একর পিছু ৪-৫ টন কম্পোষ্ট সার, ১০০ 
কেজি সুপার ফসফেট, ২৫ কেজি মিউরেট অব 
পটাশ এবং ২৫ কেজি আযামোনিয়াম সালফেট 
জমিতে ভাল করে মিশিয়ে Teer তৈরি 
করতে হবে। বীজধান বোনার ২-৩ সপ্তাহ পরে 
জমিতে চারাগাছের Te দেখে সামান্য পরিমাণে 
প্রতি ach 3 কেজি আন্দাজ আযামোনিয়াম 
সালফেট ৮-১০ দিন অন্তর ব্যবহার করতে হবে। 
চারাগাছ বেড়ে ওঠার পক্ষে তা খুব সাহাষ্য 
করবে। | | 

বীজতলায় চারা গাছে তিলছিট রোগের 
আক্রমণ প্রায়ই দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণ 
থেকে উদ্ধার পেতে হলে ২. কেজি রাইটকস, 
ব্লাইটেন, ফাইটোলান ১০০ গ্যালন জলে গুলে 
তা চারাগাছের ওপর মাঝে মাঝে ছিটিয়ে দিতে 
হবে। এতে খুব উপকার পাওয়া যায়। 


সাধারণতঃ বীজতলায় কোন পোকার আক্রমণ 


দেখা যায় না। 


জমি ও সেচ 


তিন চার বার লাঙ্গল চালিয়ে বারো! 
ধানের জমি ভাল করে চষে নিতে হবে । জমি 
তৈরি হলে বীজতলা থেকে সযত্বে রোয়! তুলে 
৯ ইঞ্চি দুরে দূরে সোজা সারি করে, প্রতি 
সারিতে ৬ইঞ্চি অথবা ৯ইঞ্চি অন্তর ২-৩টি চারা 
খাডা করে রুইতে হবে । চারা রোয়ার সময় 
. সতর্ক থাকতে হবে যাতে জলে ডুবে না যায়। 
ডিসেম্বর মাসের শেষ থেকে জানুয়ারীর মাঝা- 
মাঝি ( পৌষ মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ ) 


cate লাগানোর ১ মাস পরে আরও এ পরিমাণ 


১৮ 


পর্যন্ত চারা রোয়ার উপযুক্ত সময়। সাধারণতঃ 
বোরো ধানের চাষ নীচু জমিতে হয় বলে সেচের 
জল ছাড়াই চারাগাছগুলো বেড়ে উঠতে পারে। 
কিন্ত চৈত্র মাসের মাঝামাঝি (মার্চের শেষাশেষি ' 
অথবা এপ্রিলের শুরুতে) গাছে ফুল আসার সময় 
জমির অবস্থা বুঝে | তিন বার সেচ দেওয়ার 
দরকার। শস্যে ফুল আসার আগে পর্যন্ত 
মাঝে মাঝে নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে 


দিলে ফলন ভাল হয়। 


সার. 


জমিতে যে সব জলজ উদ্ভিদ ও আগাছা 
জন্মায় তা জমি.চাষের সময় জমিতে মিশে জৈব 
সারের কাজ করে.। . এ ছাড়া একর পিছু ৪-৫ 
টন কম্পোষ্ট এবং ১০০ কেজি সুপার ফসফেট 
জমি তৈরি করার সময় ব্যবহার করতে হবে | 
পরে কাদা করার সময় ৪৫ কেজি আযামোনিয়াম 
সালফেট বা ২১ কেজি ইউরিয়া দিতে হবে। 


আযামোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া দেওয়া 
আবশ্যক ৷ ধারা মিশ্রসার ব্যবহার করবেন | 
তারা একর পিছু. ১২৫-১৬০ কেজি ধানের মিশ্র 
সার নাইট্রোজেন ঘাটতি অঞ্চলের জন্য গ্রেড ১ 
এবং ফসফেট ঘাটতি অঞ্চলের জন্য গ্রেড ৪ ' 
ব্যবহার করবেন। এর ১ পরিমাণ জমি কাদা 
করার সময় এবং বাকী ২ ভাগ চারা রোয়ার 
একমাস পরে দিতে হবে। মিশ্রসার ব্যবহার 
করলে, সুপার ফসফেট দিতে হয় না। গাছের 
অবস্থা বুঝে দরকারমত একর প্রতি ৬০ পাউণ্ড 


পর্য্যন্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা যেতে 
পারে। 

এপ্রিলের শেষে বা মে মাসের প্রথম দিকে 
(বৈশাখের মাঝামাঝি ) বোরো ধান কাটার 
সময়। AD কাটার পর বেশ করে রোদে 
শুকিয়ে তা ঝাড়তে হয়। ধান কুলোর সাহায্যে 
ঝেড়ে পরিষ্কার করে ৩-৪ দিন ধরে রোদে 
শুকিয়ে পরে বস্তায় ভতি করতে হবে | 

বোরো ধানের চাল আতপ এবং সেদ্ধ 
ছুইভাবেই ব্যবহার করা যায়। চিড়া, মুড়ি ও 
খইয়ের জন্য এ ধান ব্যবহার করা চলে । খড় 
গরু মোষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা চলে 
এবং আউশ ও আমনের খড়ের মত বোরো! ধানের 
খড়ে সমান খাদ্য পুষ্টি আছে | 


রোগ, পোঁক। ও তার প্রতিকার 


বোরো ধানের পোকার মধ্যে পামরি 

পোকা ও মাজরা পোকা সব চেয়ে মারাত্মক I 
১০'শতাংশ বিশিষ্ট বি এইচ সি একর প্রতি ৬-৭ 

কেজি অথবা ১ কেজি পঞ্চাশ শতাংশ ডি ডি টি 
৫০: গ্যালন জলে মিশিয়ে গাছের গায়ে 
ছড়িয়ে দিলে পামরি পোকার আক্রমণ থেকে 
শৃস্ত রক্ষা পায়। বোরো ধানের পৌকার মধ্যে 
Weal পোকার আক্রমণই ব্যাপক ও বেশী হয় | 
এই পোকার অক্রমণ থেকে শস্য রক্ষা করতে 


হলে মাঝে মাঝে অবস্থান্থুযায়ী ১ কেজি ৫০. 


গ্যালন জলে ডি ডি টি অথবা এনড্রিন ৫-১০ 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৭২ 


' সি সি এক গ্যালন জলে মিশিয়ে অথবা একর 


প্রতি ৬-৭ কেজি গ্যামাক্সিন ছড়ান উচিত। ' 
সাধারণতঃ জমিতে. চারা গাছ রুইবার পর 
তিলছিট রোগের আক্রমণ দেখা যায় না। যদি 
কখনও দেখা যায়, তবে পূর্ব বণিত ব্যবস্থা মত 
পরিচর্য্যা করলে সুফল পাওয়া যাবে | 
বোরো জাতীয় ধান, যেমন চিনস্থরা 
বোরো ১, AFN বোরো ২, ভি এ ৫ সুগন্ধি, 
ইত্যাদি উল্লিখিত চাষ পদ্ধতি অনুসারে চাষ 
করলে বিশেষ সফল পাওয়া যাবে, তবে বোরোর 
সময়ে আমন জাতীয় ধান, যেমন লাঠিশাল, 
বাদকলম কাটি ৬৫, ভাষামাণিক ইত্যাদি চাষ 
করতে হলে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে 
( কাতিকের মাঝামাঝি ) বীজতলায় বীজ বুনতে 
হবে এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে 
জানুয়ারী মাসের ৩-৪ তারিখের মধ্যে ( পৌষের 
৭-৮ হতে ১৭-১৮ তারিখের মধ্যে) চারা জমিতে 
রুইতে হবে। বেশী দেরী করলে ফলন কমে 
যাবে, এমন কি ধান গাছে শীষ নাও আসতে 
পারে। কাজেই আমন জাতীয় ধান, বোরোর 
সময়ে চাষ করতে হলে বীজতলায় বীজ বোনা 
এবং চারা রোয়ার কাজ যাতে নিদ্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে শেষ হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে'হবে | 
বোরো ও আমন জাতীয় ধান বোরোর সময়ে 
(রবি খন্দে) চাষ সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে 
জানতে হলে এসিষ্টাণ্ট বোটানিস্ট, রাইস রিসার্চ, 
স্টেশন, পোঃ চু'চড়া, জেলা হুগলী এই ঠিকানায় 
যোগাযোগ করুন | | 


শপ 


১৯ 


পার কাপ্পো্ঠ 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, 


প্যাকেজ প্রোগ্রাম, বর্ধমান | 


কম্পোষ্ট সার তৈরি করবার সময় কম্পোষ্ট 


তৈরির উপাদানগুলির সঙ্গে সুপার ফস্ফেট ' 
মিশিয়ে যে সার তৈরি হয়, তাকে বলে “সুপার 


কম্পোষ্ট ।” 
কম্পোষ্ট সারের জৈব উপাদানগুলিব প্রতিটি 


স্তরে সমানভাবে এবং ভালভাবে সুপার ফস্ফেট ' 


মিশিয়ে এই সার তৈরি করা হয়। সাধারণ 
আকারের ( ১০' * ৫' ২ ৩' ) সারের গর্তে জৈব 
উপাদানগুলি দেওয়ার সময় মোট ৬০ কেজি 
' সুপার. ফস্‌ফেট স্তরে স্তরে মিশিয়ে দিছে aca | 
পচা কম্পোষ্ট সারের ক্ষেত্রে টনপ্রতি ২০ কেজি 


সুপার ফস্‌ফেট মিসিয়ে ঢাকা জায়গায় কমপক্ষে - 


দুই তিন সপ্তাহ রাখতে হবে। গো-মূত্র বা 
জল দিয়ে গর্ভ কিংবা গাদার কম্পোষ্ট সারের 
HMC বজায় রাখতে হবে | | 
এই পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট সার তৈরি করলে 
নিশ্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়। | 
(১) .কম্পোষ্ট সার এইভাবে সুপার কসৃফেট 


প্রয়োগে সুষম জৈব সারে পরিণত হয়। 


(২) মিশ্রিত ফসৃফেট সহ অন্যান্য সার পদার্থ- 


গুলি ভালভাবে ফসলের গ্রহণযোগ্য হয়। . 


-[৩) মৃত্তিকাস্থিত বিভিন্ন প্রকারের Aay- 


- গুলিকে সতেজ রেখে মাটির নাইট্রো- 


জেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। 


(৪) কম্পোষ্ট সারের গর্ত বা. গাদা থেকে 
নাইট্রোজেনের - ক্ষয়ের রি কমিয়ে 
দেয়। 


(৫) মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়িয়ে 


মাটির গঠন উন্নত, জল ধারণ ও বাতাস 
_ চলাচল ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং ভূমি 
কর্ষণের স্থুবিধা করে দেয় ৷ 
ভারতে ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন 


গবেষকগণ: “সুপার কল্পোষ্টের? উপকারিতা . ২ 


সম্বন্ধে হাতে-কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে 
দেখেছেন যে এই সার ব্যবহারে জমির উর্বরতা 
শক্তি বজায় রেখে ফলন আশানুরূপ বাড়ানো 
যায়। এই পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল দিয়ে 
আরও জানা গেছে যে যদিও সুপার ফস্ফেটের 
মধে নাইট্রোজেন থাকে না তবুও কম্পোষ্ট তৈরির 
উপাদানের সঙ্গে যদি সুপার ফসফেট ভালভাবে 
মেশান হয় তা হলে তা বায়ুমণ্ডলের মুক্ত 
নাইন্রোজেনকে সুপার কম্পোষ্টের সঙ্গে সংলগ্ন ' 
করতে পারে । তাছাড়া 'হাঁড়ের গু'ড়ো থেকে 
ফসল যেভাবে ফস্‌ফেট “নিতে পারে, সুপার 
কম্পোষ্ট থেকেও ফসল সেইভাবে টি? নিতে 
পারে। | 
এক টন সুপার কম্পোষ্ট থেকে যে পরিমান 
নাইট্রোজেন, ফসৃফেট ও পটাশ পাওয়া যায় তা 


২২ 


পা oN 


২৫৩০ কেজি আযামোনিয়াম- সালফেট, ৩০1৪০ 


বসুন্ধরা £ পৌষ. £ ১৩৭২ 


- বিভিন্ন উপকারী জীবাথুগুলিকে সতেজ করে 


কেজি সুপার ' ফস্‌ফেট' ও ১০1১৫ কেজি .... 


মিউরিয়েট অব পটাশের সমান বলে ধরা! যেতে 


পদার্থ সরবরাহের জন্যও এ একটি উত্তম সার | 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে এক টন সুপার কম্পোষ্ট 


_ পারে, এ ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদ ete ও জৈব 


প্রায় ৭৫ কেজি বা ২ মণ. yam মিশ্রসারের. ' 


সমপরিমাণ ete যোগাতে সক্ষম । | 
যে সব জায়গায়, মাটির সঙ্গে ' মিশিয়ে 


দেওয়ার জন্য জমিতে সবুজ সারের চাষ করা হয়, . 


- সেই সুব জায়গায় সবুজ সার গাছের বাড়ের 


জন্যই যে কেবল জমিতে Wits SACHS দেওয়া 
উচিত ত! নয়, সবুজ সারের গাছগুলি যখন 


. মাটির সঙ্গে মেশানো হবে তখনও. উপযুক্ত 


পরিমান সুপার ফসৃফেট দিয়ে পচালে এ সবুজ 
সারকে মাটির মধ্যে সুপার, কম্পোষ্টে পরিণত 
করা যাবে।, চিক 

: সুপার কম্পোষ্ট এমন একটি জৈব সার, যা 


যে কোন জমিতে ব্যবহার করলে এ জমির . 


এ জমিকে নাইট্রোজেন স্থিতি করনের একটি 


কারখানায় পরিণত করে | 


আমাদের দেশের জমির উর্বরতা শক্তি 
কম, ফলে একর প্রতি ফলনও অত্যন্ত sq | 


তাই ফলন বৃদ্ধির জন্যেই যে কেবল প্রতি 


বৎসর আমাদের : সুপার কম্পোষ্ট ব্যবহার 
করা উচিত ত! নয়, উর্বরতা শক্তি বজায় 
রাখতে. এবং মাটিতে ফসফেটের পরিমান : 
ঠিক ' রাখতেও সুপার কম্পোষ্ট প্রয়োগ করা 
উচিত। | 

সুপার কম্পোষ্ট উৎপাদন প্রণালীর g- 
নাটি .কৃষি সম্প্রসারণ কম্মীদের কাছে জানতে 
পারবেন। -অতএব চাষীভাইরা প্রয়োজন মত 
স্থানীয়. কৃষি কর্্মীদের সাহায্য নিয়ে বেশী 
পরিমাণে. সুপার কম্পোষ্ট তৈরি করে অধিক 
ফসল ফলানোর পরিকল্পনাকে সফল করে 
তুলতে 'চেষ্টা' করুন। . চাষাঁভাইদের কাছে 
আমার এই. শুধু নিবেদন। ' 





২১. 


৮ 


পেঁপে 


রাণী মজুমদার 


পেঁপে একটি সাধারণ ফল হলেও গুণ ও ' 


স্বাদের দিক থেকে তা মানুষের খুব প্রিয় খা | 
পেঁপে আমাদের অতি পরিচিত ফল হলেও এর 
আদি বাসস্থান কিন্ত ভারতবর্ষ নয় । আমেরিকার 
উষ্ণ মগ্ডলীয় অঞ্চল পেঁপের আদি জন্মভূমি | 
ইউরোপীয়ানরাই সর্বপ্রথম ভারতে পেঁপে নিয়ে 
আসেন। পরে ভারতবাসীদের কাছে পেঁপের 
কদর বাড়তে থাকে এবং ভারতবর্ষের জলবায়ু ও 


আবহাওয়া পেঁপে চাষের সহায়ক হওয়ায় এদেশে ' 


পেঁপের চাষ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। পেঁপে 
একটি অর্থকরী ফল৷ 


এর চাষ করে অনায়াসে 


কিছু অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। ব্যাপকভাবে ' 


চাষ না করে বাড়ীর উঠানে বা বাড়ীর চারপাশের 
জমিতে পেঁপের বীজ পুতে দিলেও ভ'ল গাছ 
হয় এবং ভাল পেঁপে পাওয়া যায়। তবে 
অর্থকরী fra থেকে পেঁপের ব্যাপক চাষ করলে 
বিশেষ লাভ হয়। 

এটেল ও দ্রোআাশ মাটি পেঁপে চাষের 
পক্ষে উপযোগী । অন্য মাটিতেও পেঁপে জন্মায়, 
তবে সেই মাটিকে পেঁপে চাষের উপযুক্ত করে 
নিতে হয়। পেঁপে চাষের জমিতে গোবর ভাবর্জনা, 
পচা সার প্রভৃতি দিতে হয়। পেঁপে চাষের 
জমিতে উপযুক্ত রোদ যাতে পাওয়া যায় সেদিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। পেঁপে গাছের গোড়ায় 


জল জমলে গাছ মরে যায়, সুতরাং জল না জমে ' 


R 


এমন জমি চাঁষের. জন্য নির্বাচন করা ভাল। 
পেঁপে চাষের জমি উর্বর হলে ভাল, কারণ 
পেঁপে মাটি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ 
করে। যথেষ্ট পরিমাণে ate না পেলে পেঁপের 
বাড় ও ফলন আশান্ুরূপ ভাল. হয় না। 

পেঁপের স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা, পরাগ 
মিলনে পেঁপের বীজহয় ৷ সেজন্য বিভিন্ন বীজ 
থেকে বিভিন্ন আকৃতির ও স্বাদের ফল উৎপন্ন 
হয়। অর্থাৎ একটি পেঁপে গাছের ফল অন্য আর 
একটি পেঁপে গাছের ফলের স্বাদ ও আকৃতি 
থেকে আলাদা হয়। সাধারণতঃ যেসব পেঁপে 
গাছের ফল আকৃতিতে বড়, পরিমাণে বেশী এবং 
স্বাদে মিষ্টি হয়, সেসব গাছের ফল থেকেই 
চাষের ST বীজ সংগ্রহ করা হয়। 

পেঁপে গাছের বংশ বিস্তার সাধারণতঃ g 
ভাবে হয়, এক বীজ থেকে, দ্বিতীয় অঙ্গজ প্রথায়। 
অঙ্গজ প্রথার তুলনায় বীজ বুনে চাষ করাই 
স্ববিধানক। চাষের জমিতে পেঁপের চার! 
লাগাবার জাগে বীজতলায় চারা উৎপাদন করে 


নেওয়া ভাল। তাজা বীজ থেকেও পেঁপের 


চার! জন্মায় | 

তাছাড়া বীজকে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে 
বোতলে ভতি করে ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দিলে 
পরে দরকার মত এই বাঁজ বীজতলায় বুনে 
চারা উৎপন্ন করে নেওয়া যায়। বীজ vfs 


বোতলে আর্দ্র বাতাস ঢুকলে বীজ নষ্ট হবার 
সম্ভাবনা থাকে | | 


চাষ পদ্ধতি 


বীজতলার আয়তন সাধারণতঃ দৈর্ঘ্য ও 
ACY. যথাক্রমে ১০ ফুট ও ৩ ফুট হলেই ভাল, 
তাতে জল দিতে, নিড়াতে কোন অসুবিধা হয় 
না এবং প্রয়োজনমত তা ঢেকে রাখাও যায়। 
লক্ষ্য রাখতে হবে বীজতলায় যেন আলো ও 
বাতাস থাকে এবং জল না জমে । বীজতলার 
মাটি সরস ও উর্বর হওয়া দরকার । বীজতলার 
মাটিতে গভীর করে গর্ত খু'ড়ে মাটিতে পচা সার 
বা গোবর দেওয়া দরকার । রোদ ও বড় বৃষ্টি 
থেকে বীজতলার চারাঁকে বাঁচানোর জন্য মাপ 
মত চাটাই তৈরি করে তা দিয়ে বীজতলা ঢাকতে 
হয়। চাটাই লাগাবার জন্য বীজতলায় খুটি 
পুতে নিতে হয়। বীজতলায় সারিবদ্ধভাবে 
দু তিন ইঞ্চি দুরে দূরে অগভীর গর্ত খুঁড়ে 
তারপর বীজ বুনতে হয়। বীজ বোনার পর 
পচা সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে 


হয়। বর্ষার সময় বীজতলায় জল সেচনের ' 


দরকার হয় না। কিন্তু. অন্য সময় উপযুক্ত 
পরিমাণে ও নিয়মিত ঝারি দিয়ে জল বীজতলায় 
দেওয়া দরকার । তবে জল বেশী দিলে বীজ 
পচে নষ্ট হতে পারে | 

বীজ বোনার পর সাধানণতঃ g তিন 
{ সপ্তাহের মধ্যেই বীজ থেকে চারা উৎপন্ন হয়। 
' বর্ষার তুলনায় শীতকালে বীজ থেকে চারা 
গজাতে সময় লাগে বেশী। চার! জন্মাবার পর 
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সাধারণতঃ দেড় থেকে ছু মাস পরে বীজতলা 
থেকে চার! তুলে চাষের জমিতে বুনতে হয়। 
পেঁপের চার! ক্ষেতে লাগাবার আগে পাঁচ wats 
চাষ ও মই দিয়ে চাষের উপযুক্ত করে নিতে 
হয়। জমি সমতল অর্থাৎ উচু Ap নাহলে 
ক্ষেতে জল জমবার ভয় থাকেনা । গোবর: সার 
ব্যবহার করলে ফলন খুব ভাল হয়। জমিতে 
হাড়ের গুড়ো মাছের গু'ড়ো প্রভৃতি সার দিলে 
ফলের স্বাদ, মিষ্টি হয় এবং ফলনও ভাল হয়। 
গাছের গোড়া থেকে হাত খানেক দুরে আধ 
ইঞ্চি গভীর গর্ত খুঁড়ে ইউরিয়া, সরষের খোল, 
মিউরেট অব পটাশ প্রভৃতি সার দিলে ভাল 
হয়। চারা ক্ষেতে লাগাবার সময় লক্ষ্য রাখতে 
হবে চারার গোড়ায় যেন মাটি থাকে । তাতে 
চারাটির মারা যাবার সম্ভাবনা কম থাকে। 
চারা অবস্থায় বীজতলায় কাণ্ডটি যতটা মাটির 
নীচে ছিল চাষের জমিতে চারা লাগাবার সময় 
seb ততখানি মাটির নীচে পু'ততে হবে । 
প্রতি চারার সঙ্গে একটি খুঁটি পুতে তার সঙ্গে 
চারাটি দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলে দমকা বাতাসে 
চারা নষ্ট হবার ভয় থাকবে F | 

ফুল না ফোটা পর্যন্ত বোঝা যায় না কোনটি 
স্ত্রী আর কোনটি পুরুষ পেঁপে গাছ। প্রতি 
গর্তে কমপক্ষে তিনটি চারা লাগালে অন্ততঃ স্ত্রী 
গাছ জন্মাবার আশা থাকে । স্ত্রী গাছেই কেবল 
ফল হয়। একাধিক স্ত্রী পেঁপে গাছ জন্মালে 
সবচেয়ে - পুষ্ট গাছটি রেখে বাকী স্ত্রী 
গাছ তুলে ফেলতে হবে। কারণ এক 
জায়গায়. একাধিক স্ত্রী গাছ থাকলে 


- গীছে ফলও ভাল হয় Ali 
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কোন গাঁছই সতেজ হবে না। 
ক্ষেতে চারা 
লাগাবার পর সাধারণতঃ ছুইতিন মাস পরে 
গাছে ফুল ফুটতে আরম্ভ করে। প্রতি একশো 
স্ত্রী গাছের জন্য পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত পুরুষ পেঁপে 
গাছ রেখে বাদ বাকী পুরুষ গাছ কেটে ফেল! 
দরকার । গাছ না থাকলে আবার স্ত্রী গাছে 
ফল হবে না। 


গাছে খুব বেশী ফল হলে সেগুলি বাড়বার _ 
মত জায়গা পায়না, ঘে'ষাঘে he করে NTF | 


সেজন্য কিছু কীচা অবস্থায় তুললে বাদবাকী 
ফল বড় হবার সুযোগ পায়। ঝড় তুফানে গাছ 


তাতে 


যাতে না ভেঙ্গে যায় সেদিকে নজর রাখতে 
হবে। 


পেঁপের উপকারিতা যথেষ্ট । কাচা ও 


পাকা সব অবস্থাতেই পেঁপে খাওয়া যায়। - 


আমাদের দেশে রাঁচী, গিরিভি, শিমুলতলা ও 


বাঙ্গালোরের পেঁপে সাধারণতঃ আকারে বড় 


হয়। পেঁপের সাদা রস থেকে পেপেন নামক 
পদার্থ পাওয়া যায়। পেপেন পেটের অসুখের 
পক্ষে বিশেষ উপকারী । পেঁপে শুধু আমাদের 
AIÈ দেয় না। রোগের পথ্য ও ওষুধও দেয়। 
তাই সবাইকে অনুরোধ করবো পেঁপের চাষ 

করতে | : 
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হেন ye 


- করে আনছে । 


" স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এদেশে চিনি আমদানী, 


আখ পৰিচয় 


কৃষি সংবাদ সংস্থা 


চিনি যে মিষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। সে 


মিষ্টতা যতটা স্বাদের ততখানি টাকারও বটে।. 


এই চিনি আজ দেশে বিদেশে মুদ্রা উপার্জন 
দেশের চিনির কলে বর্তমানে 
নিযুক্ত রয়েছে সওয়া লক্ষ কর্মী, অথচ 


ক'রে মিষ্টি জোগাতে হ'ত। চিনির উৎস যে 
আখ, তার আবাদ করে চলেছেন এখন প্রায় 
হুই কোটি কৃষক, এদেরই একজন হলেন 


_ পাঞ্জাবের রোটাক জেলার শ্রীনিহালুরাম। ইনি 


একজন নামকরা আখ-উৎপাদক | মাত্র পনের, 


বছর আগেও কিন্ত ইনি ছিলেন ভগবতীপুর 
গ্রামের জনৈক কৃষক ৷ . | 

শ্রীনিহালুরাম' আজ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ | 
শস্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী । আধুনিক যন্ত্রপাতি 
আর উন্নতপ্রথায় বিশ্বাসী এক আধুনিক কৃষক। 
উনি বলেন-__“আখের চাষে “মধুরেণ সমাপয়েৎ’ 
সত্যি, আখেও তার মিষ্টি হয় বেশী, টাকাও পান 
বেশী।, তবে যত মিষ্টি তত মেহনৎ।” তার 
এই মেহনতের কাহিনীটুকু শোনার মত 1 


বছর পনের আগে শ্রীনিহালুরাম পৈত্রিক: 


সম্পত্তির ১৬ cesta জমির মালিক at) এই 


' জমির বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে ছিল এক 


পোড়ো ইটের ভাটা । সেই ভূশপ্তির মাঠে 


জমি ছিল এব.ড়ো-খেবড়ো, অন্ুর্বর, কোনও . 


চাষ করেন। 


রকম চাষ হওয়া সম্ভব ছিল না। নিহালুরাম 
জানতেন এ জমিকেই তৈরী করে নিতে হবে, 
নাহলে না খেয়ে সবাইকে মরতে হবে। প্রায় 
একবছর ধ'রে পরিবারের সবাই মিলে মিশে 
কোনো মজুর. না খাটিয়ে এ জমিকে চাষের 
উপযুক্ত করে নেন। যে জমিতে লাঙ্গল চালানোও 
কল্পনার অতীত ছিল, সেখানে আখের কচি 
চারা হাওয়ায় VATS দেখা গেল, গমের সবুজ 
শীষ মুখ তুলে সূর্যের দিকে তাকালো 


নিহালুরাম গ্রাম-সেবকের পরামর্শে আর অধ্যা- 


বসায়ের জোরে এট! করতে পেরেছিলেন। 
 শ্রামসেবকের পরামর্শে ‘পোড়ো মাটিতে? 
আগে সবুজসারের চাষ ক'রে জমিকে উর্বর করে 
নেন, তারপর নিদ্দিষ্ট শস্ত-পর্য্যায় অনুসরণ করে 
ইনি নিজের অভিজ্ঞতার ফলেই 


. চাষের সেই পুরাণো প্রথা আর আধুনিক 
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প্রথার তফাৎ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই 
গোড়া থেকে উন্নত প্রথায় চাষ শুরু PTIT I 
জিলা কৃষি অফিসার এবং ae অফিসার তাকে 
নানাভাবে সাহায্য করেন, অকুণ্ঠভাবে সেই 
সাহায্য গ্রহন করলেন তিনি। আখের চাষে 
প্রথমে হাত লাগান তিনি এবং আখ ডেভেলপমেণ্ট 
ইন্সপেক্টুরের পরামর্শ প্রতিপদে মেনে চলেন। 
১৯৬০১ '৬২ ও "৬৩ সালে তিনি সর্বোচ্চ ফলনের 
জন্য পুরস্কৃত হন। 


Azan £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 

আখের চাষে শ্রীনিহালুরাম প্রথমে ক্ষেতে 
“ সবুজসারের চাষ করেন এবং ১০-১২ বার লাঙ্গল 
চালিয়ে ত! মাটিতে মিশিয়ে দেন। এরপর 
হেক্টার প্রতি ৫০০ কুইণ্টাল গোবরসার ক্ষেতে 
দেন। এইভাবে জমি তৈরী করে নিয়ে আখ, 
বোনা হয়। তিনি কৃষি বিভাগের অনুমোদিত 
উন্নত জাতের আখ ব্যবহার করেন। আখের 
বীচন বা কাটিং ক্ষেতে বোনার আগে 
এ্যাগালল-৩ বীজাণু নাশক ওুষধে ডুবিয়ে নেওয়া 
হয়৷ কারণ এর ফলে উইপোকার আক্রমণ হয় 
না এবং চারা তাড়াতাড়ি বার হয়। লাগানোর 
সময় ক্যালসিয়ম এ্যমোনিয়ম নাইট্রেট ও সুপার 
. ফমুফেট' মিশ্রসার হেক্টার প্রতি ২২ কুইণ্টাল 
হিসাবে প্রতিটি বীচনের গোড়ায় গোড়ায় 
দেওয়া হয়। নতুন চারাগুলি তাই সতেজ সবল 
হয়ে উঠে। 


বীচনের core মিলিয়ে সারির মধ্যে ৬০ © 


সেন্টিমিটার ব্যবধান রেখে ক্ষেতে বসানো হয়। 
তারপর প্রথম সেচের কাজ । চৈত্রের শেষাশেষি 
আখ গাছের গোড়ার মাটি Bp করে দিয়ে এ 
সেচ দেওয়া হয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ফের 
গাছের গোড়ায় ক্যালসিয়াম এমোনিয়ম নাইট্রেট 
সার দিয়ে গোড়ার মাটি উচু করে দেওয়া হয়।. 
হেক্টার প্রতি ২২ কুইণ্টাল এ সার ব্যবহার করা 
হয়। এরপর আর সার দেওয়া ভাল নয়। 
নিহালুরাম বলেন, তাতে পেঁক- বেরোয় খুব 


বেশী। আখ পাকার সময় cls বেরোন ভাল 
নয়। a 
শ্রীনিহালুরাম রোগ ও পোকার জন্য সব 


সময় সতর্ক। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে চষি পোকা, 


এবং মাজরা পোকা দমণের জন্য এন্ড্রিন মিশ্রণ 
ফসলে স্প্রে করা হয়। আখ কেটে নেওয়ার 
পরে এ গোড়াগুলিতে এন্ড্রিন ছিটিয়ে দেওয়া 
হয়। ধসা রোগের জন্য আখের ভিতর লম্বালম্বি 


লাল দাগ হ'লে নিহালুরাম নিজের হাতে এ' 


সব গাছ সমূলে তুলে ফেলে পুড়িয়ে দেন। 
এ'র ক্ষেতের ফলন গড়ে বছরে হেক্টর প্রতি 
১২০০ কুইন্টাল। . প্রতিযোগিতায় যে ক্ষেতকে 
নামিয়ে ছিলেন তার ফলন হেক্টার প্রতি ১৬৫৮ 
কুইণ্টাল। আমাদের দেশের পক্ষে ফলনের এই 
হার গৌরবের বিষয়। এ সাফল্যের আসল কারণটি 
কিন্ত যে তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তা’ হল চাষের 
কাজে তার নিবিড় ay ও পরিচর্ধ্যা। অতি 
পরিচিত সামান্য বিষয় হ'লেও সবুজসারের চাষ, 
গোবরসার ও পচলাসার' দ্রুত তৈরী করা, 
গাছের গোড়ায় গোড়ায় সার ঢালা, ক্ষেত 
একেবারে আগাছা মুক্ত রাখা প্রভৃতি প্রত্যেকটিই 


বড় কাজ। এ ছাড়াও উন্নত ANI চাষের 


প্রতিটি কাজ পুঙ্খানুপুত্খ ভাবে করাও ওর একটা 
বৈশিষ্ট্য । 


এ সবের যোগফলই কি তার আঁশাতীত 


সাফল্যের কারণ নয়? 


আপ পপ en 


২৬ 


এ 


ৰাণীধেত মুরগির এক মারাত্মক ৰোগ 


উত্তরপ্রদেশের একটি বিখ্যাত জায়গার, 


নাম রাশীখেত ৷ সেই জায়গারই নাম অনুসারে 
মুরগির একটা মারাত্মক রোগের নাম আরও 
বেশি খ্যাতিলাভ করেছে--বিশেষ ক'রে পক্ষি- 
পালকদের মহলে | 
বেশিদিনের কথা নয়। 
তখন বর্ষাকাল-। রাণীখেতের মুরগি-পালকদের 
কাছ থেকে মুরগির একটা নতুন এবং অত্যন্ত 
খারাপ রোগের খবর পাওয়া গেল! এ রোগের 
আক্রমণে মুরগির জর হয়, পেট খারাপ হয় 
মলে খুব দুর্গন্ধ হয়ঃ এক-একটা মুরগির দেহে 
পক্ষাঘাতও হয় এবং শেষে মুরগি মারা যায়। 
staite দিনের মধ্যেই এসব ঘটনা - ঘটে। 


১৯২৭ সালের, 


রাণীখেতে প্রথম দেখ! দের বলে রোগটারও নাম. 
দাড়িয়ে গেল “রাণীখেত” 1 'এ রোগের অন্য নাম . 


হল “নিউক্যাস্ল্‌ঠ। 

বছর দুই সময়ের মধ্যে দেশের নানা 
জায়গা থেকে রাণীখেত রোগের খবর পাওয়া 
যেতে লাগল । জানতে পারা গেল যে, সিংহল, 
জাপান, অস্ট্রেলিয়া, পুর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি এবং আরও কোন 
কোন দেশে এ রোগের আক্রমণে অনেক মুরগি 
মারা যাচ্ছে। তাতে করে মুরগি পালকদের 
ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে সেটা বলা বাহুল্য ; তার 
উপর তাদের সবচেয়ে অসহায় অবস্থা এই যে, 
রোগটার প্রতিরোধের বা চিকিৎসার উপায় 


. আক্রান্ত হয় বেশি। 


কারও জানা নেই-_-একমাত্র দৈবের ওপর নির্ভর 


ক'রে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই ৷ 

. অনুসন্ধানে ও পরীক্ষায় দেখা গেল, রাণী- 
খেত রোগ হয় এক রকম তরল, স্বচ্ছ, সংক্রামক 
বিষ থেকে। এ বিষ খোল! ake থাকলে 
ছুই থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়, 
কিন্ত কম গরমে আর মেঘলার দরুন গুমোট 
গরমে টিকে থাকে । মুরগির দেহে বিষক্রিয়া 
ঘটলে এ রোগের সংক্রামকতা এক থেকে YA 
পর্যন্ত থাকে এবং মুরগির ব্যবহৃত আঁসবাঁবপত্রে 
থাকে প্রায় দু'মাস পযন্ত । যে পাখী এ রোগে 
মারা যায় তার দেহে' এর বিষ থাকে এক 
সপ্তাহ কাল। এ রোগের আক্রমণ হলে খুব ' 
কম মুরগিই বাঁচে; কিন্ত যে মুরগি বেঁচে যায়, 
তার দেহ থেকে আর সব সুস্থ মুরগির দেহে 


_রোগটা ছড়িয়ে পড়ে | 


সাধারণত কমবয়সী মুরগিই এ রোগে 
TRIIS এ রোগ হতে 


" পারে। এ রোগে আক্রান্ত মুরগির যে পরিচর্যা 


২৭ 


করে, সহজেই তার এ রোগে আক্রান্ত হবার 
আশঙ্কা থাকে । 'আর রাণীখেত রোগে আক্রান্ত 
মুরগির দেহ থেকে রোগটা সুস্থ পাখির বা 
মানুষের দেহেও সংক্রামিত হতে পারে | 


লক্ষণ $ 


রাণীখেত রোগের আক্রমণ প্রবল হলে 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


সময় সময় এমনও দেখা যায় যে, মুরগির শরীরে 
রোগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না. অথচ 
মুরগি হঠাৎ মারা যায়। সাধারণত এ রোগের, 


- দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে । 
অবস্থায় মুরগি শুকিয়ে মারা যায়! 


আক্রমণে মুরগির ক্ষুধা থাকে না, সে নির্জীব - 


হয়ে পড়ে, আধবোজা চোখে. ঝিমোতে থাকে 


এবং তার শরীর কুঁজো হয়ে যায়। মুরগির 
দেহের সাধারণ উত্তাপ ১০৭-৮ ডিগ্রি, এ রোগ 
হলে তা আরও ২-৩ ডিগ্রি বেড়ে যায়, মুরগির 


শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন বইতে থাকে এবং হাঁফ - 


ধরলে যেমন হয় সেইভাবে সে অতিকষ্টে শ্বাস 
টানতে থাকে। : 

‘এ রোগ হলে মুরগির পিপাসা খুব বেড়ে 
যায়, সে জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে এবং হলদেটে 
সাদ! রঙের পাতলা ate হয়__মলে সাধারণত 
টোকো ধরণের. QTR হয়। অনেক সময় মুরগির 
ঠোটের ফাক আর নাকের ছিদ্র দিয়ে চটচটে 
CIM বেরোয় এবং তাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসে বাধা 
ঘটে ব'লে শ্লেম্মা ঝেড়ে ফেলার জন্য মুরগি মাঝে- 
মাঝেই মাথাবাকুনি দেয় | 

কখন কখনও মুরগির Coord ফুলে ওঠে 
এবং চোখ দিয়ে অল্প অল্প জল গড়ায়। চোখে 


পিচুটি জমে থাকে । সময় সময় মুরগির মাথা 


FÉ আর পুচ্ছের পালক নীলচে রঙের দেখায়। 
. মারা যাবার আগে মুরগির গায়ের তাপ হঠাৎ 
নেমে যায়) 

এ রোগ দীর্ঘস্থায়ী হ'তে ae দেখা 
যায়। যদি কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হয় 
তবে মুরগির মাথা-কাপানো, পা খোঁড়া বা অবশ 
হওয়া, ডানা অবশ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি স্নায়বিক 


Qe 


কোন 
মুরগি হয়তো ধীরে ধীরে সেরে উঠতে পারে 
কিন্ত সেরে উঠলেও সে বন্ধ্যা হয়ে থাকে, তার 
ডিম দেবার ক্ষমতা লোপ পায়। 

রাণীখেত রোগে মুরগির অন্য কোন কোন 
রোগের অনেক লক্ষণও প্রকাশ পায়। মুরগির 
মালিক স্থানীয় পশুপাখির হাসপাতালে গেলেই 
এ বিষয়ে সাহায্য পেতে পারেন। চিকিৎসক 
মুরগিকে পরীক্ষা ক'রে তার কী হয়েছে তা সঠিক 
নির্ণয় করতে পারেন। . 

রাণীখেত রোগে অক্রান্ত মুরগির দেহ 
থেকে মল, শ্লোম্মা ইত্যাদি যেসব পদার্থ নির্গত 
হয়, সেসব মিশে মুরগির খাদ্য এবং জল দূষিত 
হয়ে পড়তে পারে; সেই খাদ্য ও জল খেয়ে 
সুস্থ মুরগিও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে । 
এইভাবে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে । যে এলাকায় 
এ রোগ হচ্ছে, সেখানকার বাজার থেকে কিনে 
আনা মুরগির. দেহে এ রোগের সংক্রমণ থাকা 
ABT এ রোগের বিষ লেগে. আছে এমন 
খাঁচায় বা ঝুড়িতে ক'রে বাইরে থেকে সুস্থ 
মুরগি নিয়ে এলে, তার দেহে এ রোগের সংক্র- 
মণ হতে পারে । এক খামার থেকে অন্য 
খামারে মুরগি নিয়ে যাবার সময়েও এ রোগের 
বিষ ছড়িয়ে পড়ে । এ রোগে আক্রান্ত মুরগির 
যে পরিচর্যা করে, তার মারফতও রোগের বিষ 
ava ছড়িয়ে পড়তে পারে । কাক ইত্যাদি 
পাখির দ্বারাও রোগ সংক্রামিত হয়। কোন 
কোন গ্রামে প্রতি সপ্তাহে যে মুরগির হাট বসে, 


<> 


তাও রোগ ছড়াবার আস্তানা | বছরের যে কোন 
সময়ে রাণীখেত রোগদেখা দিতে পারে ; তবে 
সাধারণত বর্ষাকাল শুরু হবার পরেই এ রোগের 
প্রাদুর্ভাব হতে বেশি দেখা যায়। . 
প্রতিকার 

রাণীখেত রোগ নিয়ে গবেষণার বিরাম 
নেই । . এ রোগের বিষয়ে এ পর্যন্ত যা যা জানা 
গেছে, সেসবের চেয়েও আরও বেশি ক'রে 
জানবার জন্য এবং এ রোগ দমনের উপায় 
নির্ধারণ করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই বহু পরীক্ষা 
Mats চালানো হচ্ছে | 

অত্যন্ত দ্রুত যদি এ রোগের সংক্রমণ হয় 
তবে চিকিৎসার চেষ্টা করেও প্রায়ই কোন ফল 
পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ক'রে 
যথাযথভাবে মুরগি পালন করলেই এ রোগের 
আক্রমণ হবার সম্ভাবনা থাকে না। 

মুরগির বাঁকে রাণীখেত রোগ ঢুকেছে এমন 
সন্দেহ হলেই কিছুমাত্র দেরি না ক'রে মুরগির 
মালিক তার সবচেয়ে কাছাকাছি যে পশুপাখির 


চিকৎসক আছেন তাকে খবর দেবেন। তিনি. 


পরীক্ষা ক'রে রোগ ঠিক ঠিক ধরে ফেলবেন। 
খামারের যে সব মুরগি রোগাক্রান্ত মুরগিগুলির 
সংস্পর্শে এসেছে, রোগ fate না হওয়া পর্যন্ত 
সেগুলিকে আলাদা ক'রে অন্য জায়গায় সরিয়ে 
রাখতে হবে। এক হাজার ভাগ জলের সঙ্গে 
এক ভাগ পটাশিয়াম পার্মাংগ্যানেট মিশিয়ে সেই 
জল মুরগিগুলিকে খেতে দিতে হবে। আলাদা 
ক'রে রাখা মুরগিগুলির খাবারের পাত্র, থাকবার 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৭২ 


জায়গা, আসবাবপত্র সব সংকন্রমণ-প্রতিষেধক 


ওষুধজল দিয়ে শোধন করতে হবে, রোগে 
আক্রান্ত মুরগিগুলির যার! তদারকি করছে, 
তাদের নিজেদের হাত-পা, কাপড়চোপড়, জুতো: 
ইত্যাদি সব শোধন ক'রে নিতে হবে। যতক্ষণ 
না রোগদমনের ব্যবস্থা হচ্ছে ততক্ষণ তারা 
নীরোগ মুরগিগুলির তদারকি করবে না I 

মুরগিগুলি যেখানে চরে বেড়ায় সেই: 
জায়গা শোধন করা সহজ নয়, কাজেই রোগ দমন 
হয়ে যাবার পরে অন্ততঃ তিন মাস সেসব জায়গা 
ফাকা ফেলে রাখাই সবচেয়ে ভাল । এ রোগে 
যে মুরগি-মারা যায় তার দেহ থেকে fares মল 
ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটির 
অনেক নিচে পুঁতে, ভাল ক'রে মাটিচাপা দিয়ে 
তার উপরে চুন ছড়িয়ে দিতে হবে | 

রাণীখেত রোগে চিকিৎসকের! ছু'রকম 
ইনজেকশন ব্যবহার ক'রে থাকেন। একটাতে 
মুরগির দেহে রোগ প্রতিরোধের শক্তি জন্মায় 
কিছুকালের জন্য এবং অপরটাতে দীর্ঘকালের 
জন্য । দ্বিতীয়টি সাধারণত তখনই ব্যবহার কর! হয় 
যখন রোগ প্রবলভাবে দেখা দেয়। রোগ দেখা 
দিলে মুরগির ছোট বড় সমস্ত বাচ্চাকে প্রতি- 


_ ষেধক টিকা দেওয়া দরকার | 


ব্যবস্থা আছে |! 


ভারতে মুরগিকে এক রকম টিকা দেওয়ার 
এ টিকা দিলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ' 


_ মুরগির শরীরে রোগ প্রতিরোধের একটা বিশেষ 
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শক্তি.জন্মায় এবং সেটা তার সারা জীবন থাকে | 
টিকা দেবার পর তিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যে 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাতে মুরগীর নাকে সদি ' 


- হয় আর মাথা 


বস্বন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 
ছু-একদিন পরেই 
এ টিকার প্রতি- 


কাপে। 
এসব লক্ষণ আর থাকে না। 


ক্রিয়ায় একশ'টির মধ্যে একটি কি বড়জোর ছুটি, 
'মুরগির দেহে প্রক্ষাঘাতের লক্ষণও দেখা দিতে 


পারে। তা যদি কোন মুরগির দেহে দেখা দেয়, 
তবে সেই মুরগিকে মেরে ফেলা দরকার | 
যেসব মুরগি ডিম দিচ্ছে, টিকার প্রতি- 
ক্রিয়াতে তাদের-ডিম দেওয়ার ক্ষমতা তিন থেকে 
হয় সপ্তাহের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে । 
মুরগির এই টিকা নিরাপদ, শক্তিশালী 
অথচ দামেও AB! আগে এ টিকা বরফের 





মধ্যে রাখতে হত ব'লে চালান দিতে অসুবিধা 

হত। আজকাল কিন্ত টিকা এমন তৈরি হয় 

যে, ডাক-মারফতও নিরাপদে পাঠানো যায়। 
রাণীখেত রোগ সম্বন্ধে প্রত্যেক yaf- 


পালকেরই বিশেষ সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। 


অনেক সময় এ রোগ মুরগির খামারকে 
একেবারে শুন্য ক'রে রেখে যায় এবং তার ফলে 
মুরগি-পালকের অপুরনীয় ক্ষতি হয়। . ভেবে 
দেখতে গেলে সেই ক্ষতি শুধু তার একার নয়, 
সে ক্ষতি স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে সারা দেশের 
এবং সমগ্র জাতির | 


y 


E —"s পদার্থ জমির কত 


বিদেশের খবর 


ক্ষতি কৰতে পাৰে 
ডেভিড 'উইলসন' 


ব্রিটেনে এখন কয়েক রকমের Abs 
রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বন্ধ রাখা হয়েছে, 


‘কারণ আশংকা করা হচ্ছে যে এই সব পদার্থের 


ব্যবহারের ফলে জমির ক্ষতি হতে পারে-__ 


বিশেষ করে ব্রিটেনের মত দেশের জলবায়ুতে- 


এই ক্ষতির সম্ভাবন! খুব বেশি | 

কিন্তু এই সব রাসায়নিক পদার্থ Sees 
জলবায়ুতে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যেতে পারে, 
কারণ এখানে অনেক তাড়াতাড়ি গাছপালা 


জন্মায় এবং মাটির রূপান্তর ( metabolism ) ` 


ঘটে অনেক তাড়াতাড়ি, মাটি এর ফলে ক্ষতিকর 
প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধের ক্ষমতা লাভ করতে 
পারে। 


পারেননি যে এই সব রাসায়নিক পদার্থের 
ব্যবহারের ফলে মানুষের কোন বিপদ ঘটবে 
না।- তবে এ কথা জানা গেছে যে এই সব 
পদার্থের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ব্রিটেনের 
মত ছোট একটি দ্বীপের মাটিতে রাসায়নিক 
পদার্থ জমে জমে উর্বরতার ক্ষতি করতে গারে। 


এর অর্থ এই নয় যে উষ্ণতর জলবায়ুতেও 


এই ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, কারণ এক্ষেত্রে 


. তলানি যা পড়ে থাকে তা স্থর্যের তাপে পুড়ে 


বিজ্ঞানীরা, একথা এখনও প্রমাণ করতে 


যায় এবং তা পোড়ে অনেক তাঁড়াতাড়ি। এই 
চিত্রের আর একটা দিক আছে। যে সব দেশের 
জলবায়ু উষ্ণ সেসব দেশে পোকামাকড় ধ্বংসের 
অর্থ হল উন্নততর স্বাস্থ্য এবং আরও বেশি 
পরিমাণে খা । | 

এই দিকের ইতিহাস. একটু আলোচনা 


করে দেখা যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 


প্রথম দিকে কীটপতক্রের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম 
শুরু হয় সুইজারল্যাণ্ডের একটি বৈজ্ঞানিক 
গ্রবেষনাগারে । এই গবেষণাগারেই আবিষ্কৃত 
হয় ডি-ডি-টি নামে পদার্থটি, আজ এর সঙ্গে 
বিশ্বের সকল দেশেরই পরিচয় ঘটেছে। 
কীটপতঙ্গ ধ্বংসের ব্যাপারে ডি-ডি-টির আশ্চর্য 
ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়, অথচ মানুষ ও 
জীবজস্তর পক্ষে তা ক্ষতিকর হয় না। 

অবিলম্বে এই নূতন রাসায়নিক পদার্থটির 


. ব্যবহার শুরু হয়ে যায়, কোন কোন কীটবাহী 


রোগ এর ফলে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় । ডি-ডি- 
টি ক্রমশ উকুন, মশা, পিপিলিকা, আরশুলা 


_ এবং মাছির উপরও ব্যবহৃত হতে. থাকে এবং 
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তার.ফল যে অত্যন্ত ভাল হয় তা আজ নতুন 
করে বলার প্রয়োজন নিশ্চয় হবে না | | 
এরপর ভি-ডি-টি শ্রেণীর. রাসায়নিক 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 
পদার্থ গুলি ব্যবহৃত হতে থাকে মানুষের MTA 


যারা শত্রু তাদের উপর বাঁধাকপি প্রভৃতি 


সব্জির শিকড় যেসব পোকামাকড় খেয়ে ফেলে, 
সেগুলির বিরুদ্ধেও এই ধরনের রাসায়নিক 
পদার্থের সাহায্যেই আক্রমন চালানো হয়। 
পঙ্গপাল দমন অভিযানও এরপর অনেকটা 


সহজ হয়-_এই পঙ্গপাল পূৰ্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল: 


থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা 
জুড়ে বহুকাল ধরে শস্তের ক্ষতি করে এসেছে। 

একথা এখন বলতে দ্বিধা নেই যে ডি-ডি- 
টি মানুষের কল্যাণে একটা বড় রকমের 
বৈজ্ঞানিক দান 

কিন্তু ক্রমশ দেখা যেতে লাগল কীটপতঙ্গ 
এই সব রাসায়নিক পদার্থ প্রতিরোধের শক্তি 
পাচ্ছে যার ফলে এগুলি আর ভাল ভাবে 


কার্যকরী হতে পারছে না। তাদের উপর এই 
সঙ্গে আরও “দেখা গেল যে-এই সব রাসায়নিক 


পদার্থ জমির উপর ক্রমাগত পড়ে জমির ক্ষতি 
করছে.কারণ তা ধুয়ে ফেল! সম্ভব হচ্ছে না | 


আরও চিন্তার কথা হল এই. যে গরু, 


ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি জন্তগুলি এই সব 
রাসায়নিক পদার্থ সংস্পৃষ্ট উদ্ভিদ যখন খাচ্ছে 
তখন তাদের চবিতে এসে এই সব পদার্থ জমা 
হচ্ছে। 

ইংলণ্ড এবং আমেরিকার প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা 


শিকারী পাখিগুলির উপর এই সব রাসায়নিক . 


পদার্থের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। এই 
সব পাখি যে সব ছোট ছোট পাখি বা জীব- 
SS খেয়ে থাকে সেগুলি পোকামাকড়-ভোজী 


হওয়ার জন্যই এই প্রতিক্রিয়া। পরীক্ষার পর 
শিকারী পাখিগুলির ডিমের, মধ্যে ডি-ডি-টি 
এবং অনুরূপ রাসায়নিক পদার্থ বেশ খানিকটা 
পরিমাণে পাওয়া যায়। ডিমগুলি থেকেও বাচ্চা 
হয় নি দেখা যায়। | 

আরও অনেক রকমের পরীক্ষার পর একটা 
প্রশ্ন এখন দেখা দিয়েছে- এতে কি মানুষেরও 
বিপদ দেখা দিতে পারে? 

ব্রিটেনে এই কারণেই কৃষি ব্যবস্থায় 
ব্যাপকভাবে এই সব রাসায়নিক পদার্থের 
ব্যবহার বন্ধ করতে SY পক্ষরা উদ্ঘোগী হয়েছেন। 
মানুষের যে বিপদ সত্যই দেখা দিতে পারে 
এমন প্রমাণ এখনও then যায় নি,তবে-তাদের 
এই সিদ্ধান্তের ফলে আরও দামী সব রাসায়নিক 


. পদার্থ এর বদলে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা দেখা 


দিয়েছে | . 

কিন্ত অন্য সব দেশের অবস্থা একটু ভিন্ন 
রকমের। AQAA করা হয় বিশ্বের অর্ধেক ব্যাধিই: 
কীটবাহী। গীত জর, টাইফাস, বিউবোনিক 


cat, নিদ্রা-রোগ, এ সমস্তই কীটবাহী_-এবং 


এই সব কীট ডি-ডি-টি ধরনের রাসায়নিক 
পদার্থের সাহায্যে বিনষ্ট করা সম্ভব, অথচ এই 
রোগগুলির অস্তিত্ব ব্রিটেনে নেই । ১৯৩৯ সালে 
ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয় সম্ভবত ৬,০০০,০০০ 
লোকের ৷ মশক ধ্বংস যজ্ঞে এখন ডি-ডি-টি 
ব্যবহার করে ১৮টি দেশ থেকে ম্যালেরিয়া 
উচ্ছেদ করা গিয়েছে, যদিও সম্পূর্ণ ভাবে রোগটি 


এখনও অদৃশ্য হয় নি । ' 


এই ভাবে ভি-ডি-টি এবং এই ধরনের অন্ত 


` সব পদার্থ মানুষকে নানা রকমের রোগের 


আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে ; আবার এই সব. 


মানুষের মুখে ata পৌঁছে দেবার জন্য Alas 
রক্ষা করছে এই: ডি-ডি-টিই। এটির আরও 
বেশি প্রয়োজন এই সব দেশে আছে। 

এই ব্যাপারে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে ঘানায় “ক্যাপসিভ বাগ” 
নামে একরকমের কীট ২৭ শতাংশ কোকো 


নষ্ট করে থাকে, কিন্তু পরে দেখা যায়, যে সব 
বাগিচায় ভি-ডি-টি ব্যবহার কর! হয় সেই সব. 


বাগিচায় তিন বছরে প্রায় পাচ গুণ উৎপাদন 
বৃদ্ধি পায়। ফিলিপাইনসে চাউল-ছিদ্রকারী 
কীট দমন ব্যবস্থা একর প্রতি ১,১০০ পাউণ্ড 
. চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে | 

মানুষের জীবন ও মানুষের খাছ রক্ষা 
যখন এই ভাবে সম্ভব হচ্ছে তখন অন্যদিকে 


ক্ষতির সম্ভাবন সামান্য রকমের থাকলেও তাকে 


বড় রকমের সমস্যা বলে মনে কর! ঠিক হবে না। 
জলবায়ুর বিষয়টিও চিন্তা করে দেখা 
প্রয়োজন। শগরম্মমণ্ডলীয় .দেশে গাছপালা 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৭২ 


যেমন তাড়াতাড়ি জন্মায় তেমনই তাড়াতাড়ি 
মরে- শীত প্রধান দেশে তার বিপরীত | 
বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা যেতে পারে 


টানওভার'ও ‘মেটাবলিজম’ অনেক বেশি ভাড়া- 


তাড়ি সম্পন্ন হয় শ্রীম্মমগ্ডলীয় দেশগুলিতে, এবং 
তার ফলে রাসায়নিক পদার্থ মাটির উপর ক্রমশঃ 
জমে যে বিপদ স্থষ্টি করবে এমন সম্ভাবনা ' 
থাকলেও তা খুবই FA i 

এই সব সমস্যার সুনির্দিষ্ট জবাব এখনও 
পাওয়া যায় নি। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের 
afta অসুবিধা ছইই আছে--বিষয়টি এখন 
ব্যাপক ভাবে আলোচিত হচ্ছে লগুনের 
ইম্পিরীয়াল কলেজ অফ সায়ানস্‌-এ' ফিল্ড 
স্টেশন-এ এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ৷ 

তা যাই হোক, একথা স্বীকৃত হয়েছে যে 
কীট দমনের সমস্যা সম্পর্কে একটা সুষম সমাধান 
শেষ পর্যন্ত বিশ্বকে রের করতেই হবে। গ্রীষ্ম 
মণ্ডলীয় দেশেই হোক কিংবা শীত প্রধান দেশেই 
হোক এই ভাবে ব্যাপক বিষাক্তকরণ ব্যবস্থা 
কখনও পুরোপুরি কল্যাণকর হতে পারে F] | 





" ডায়মণ্ডহারবার ব্লক 


" গত ২৬শে নভেম্বর ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার 


অন্তৰ্গত দৌলতপুর গ্রামের শ্রীহারাণ চন্দ্র হালদার 
মহাশয়ের কৃষি প্রদর্শন ক্ষেত্রে “কৃষি ক্ষেত্র দিবস” 
উদযাপিত হয়। ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় 
ছুশো প্রগতিশীল কৃষক সমবেত হয়ে চাষের 
সামশ্রিক উন্নয়ন, বিশেষ করে রবিচাষ 
' সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্থানীয় ব্লক উন্নয়ন 
আধিকারিক শ্রীবান্থদেব দেব মহাশয় দেশের 
জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক সমাজের 
গুরু দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং পঞ্চায়েৎ 
প্রতিষ্ঠান, পল্লীস্বেচ্ছাসেবা বাহিনী প্রভৃতির 
মাধ্যমে “অধিক ফসল ফলাও” আন্দোলনকে 
সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য আবেদন জানান | 
এই' সভায় দৌলতপুর গ্রামের শ্রীগুরুপৃদ 


নস্কর মহাশয়. সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 


সভার শেষে উন্নত প্রথায় চাষ সম্পকিত এক 


ছায়াচিত্র প্রদর্শন করা হয় | 


মুরারই ংনং উন্নয়ন ব্লকে 
ব্যায়াম প্রদর্শনী ও নাটকাভিনয় 

মুরারই ২নং আঞ্চলিক শাস্তি ও প্রতিরোধ 
কমিটির উদ্ভোগে এবং পাইকরের প্রখ্যাত 


z 
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চলেছে। 


“অবসর” আমোদ প্রমোদ সংস্থার প্রযোজনায় 
পাইকর ব্লক কলোনীতে গত ১৭ই এবং ১৮ই 
অক্টোবর ব্যায়াম প্রদর্শনী ও নাটকাভিনয়ের 
আয়োজন সাফল্যমগ্ডিতভাবে শেষ হয়েছে। 
বর্ধমানের ফ্রেণ্ুস ক্লাবের ভারতবিখ্যাত কয়েক- ' 
জন ব্যয়ামবীর বিনা পারিশ্রমিকে ১৭ তারিখ 
ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। পাকিস্থান কর্তৃক 
ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত “প্রতি- 
রোধ” নাটকের অভিনয় হয় ১৮ই তারিখে | 
নাটকটির রচয়িতা যুরারই ২নং ব্লকের উন্নয়ন 
আধিকারিক শ্রীরাখাল aia) নাটকটি নাট্য- 
কারের “সুর্য উঠবেই” নাটিকা সংকলনে প্রকা- 
শিত হয়েছে ।' অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন 
অবসর এবং কস্তরী নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা । . 
ছু'দিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় প্রতিরক্ষা 

তহবিলের জন্য সংগৃহীত fear পঞ্চান্ন টাকা 


"ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী QAFAN সেন মহাশয়ের 


নিকট পাঠানো হয়েছে। আরো অর্থ পরে. 


পাঠানো হচ্ছে । বর্তমানে উক্ত ব্লকের সাতটি ' 


অঞ্চল থেকে অন্ততঃ সাত হাজার টাকা জাতীয় 
প্রতিরক্ষা তহবিলে সংগ্রহের জন্য একটি অভিযান 
আর অভিযান চলেছে রবি ফসলের 
উৎপাদন বৃদ্ধির | 


ঝালছা ফটবল টুর্ণামেন্ট 


ঝালদা ১নং ব্লক স্পোর্টস এসোসিয়েশনের 
উদ্যোগে ঝালদা সত্যভামা বিগ্ভাপীঠের মাঠে 
অচ্ছুরাম স্মৃতি শীল্ড ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন 
করা হয়েছিল । ধানবাদ, ঝড়িয়া, রাচী, 
পুরুলিয়া, atte, খড়গপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে 
মোট ৩৮টি দল অংশ গ্রহণ করেছিল। এই 
টুর্নামেন্ট প্রায় ছুই মাস ধরে ঝালদায় ক্রীড়া- 
মোদী ও যুবকবৃন্দকে আনন্দ দেয়। গত ১৯৬৫ 
তারিখে টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন পুরুলিয়ার 
জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য । 
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ফাইন্যাল খেলা গত ৭।১১1৬৫ তারিখে প্রায় 
৭০০০ হাজার জনসমাগমের মধ্যে শেষ হয়। 
ফাইন্যাল খেলায় প্রতিপক্ষ দল ছুটি ছিল. ধান- 
বাদের লোধনা স্পোর্টিং ক্লাব এবং পুরুলিয়া 
অফিসারস রিক্রিয়েশন ক্লাব । 'লোধনা স্পোর্টিং 
১--০ গোলে বিজয়ী হয়। এই অনুষ্ঠানে 
পুরুলিয়া জেলাধীশ শ্রীসুধীন্দুচৌধুরী পৌরোহিত্য 


. করেন, এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত 


করেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান 
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মাহাতো | 


নিরঞ্জন সেনগুপ্ত 


প্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৯৫৬ সালে পশ্চিম 
বঙ্গে কৃষি অধিকারের অধিনে সিনিয়র ইন্ভেস্‌- 
টিগেটার পদে যোগ দেন। তারপর এক বছর 
পরে ইউনিয়ন কৃষি সহকারীর পদ পান। তিন 
বছর ইউনিয়ন কৃষি সহকারী বা ইউ. এ. এ. ও, 


এবং এক বছর ফুড প্রডাক্‌্সন্‌ এসিসৃস্টেন্টের : 


কাজ করেন তারপর তাকে গ্রামসেবক পদে 


কর্মী সংবাদ 


পাঠানো হয় | এই পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে. তিনি 
উত্তীর্ণ হন। . বর্তমানে তিনি এগ্রিকালচার এক্স- 
টেনসন অফিসারের পদে উন্নীত হয়ে নদীয়া 
জেলার চাপড়া উন্নয়ণ ব্লকে কাজ করছেন। তিনি 


বিশেষ করে লিখেছেন শস্ত উৎপাদন বিষয়ে, 


যার মধ্যে পড়ে ভূমি সংরক্ষণ, ফলের চাষ, সজির 
চাষ ইত্যাদি। 


খখেন্দ্রলাল বসাক 





শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত 


নিয়োগ করা হয়। তার কাজে কর্তৃপক্ষ HE হন 
এবং ১৯৬৩ সালে তাকে উত্তর প্রদেশের 
নৈনিতলে অবস্থিত:পন্থনগর কৃষি বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
বি.এস.সি. (এগ্রি) পড়ার জন্য নির্বাচিত করে 
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y 


শ্রীখগেন্্রলাল বসাক 


শ্রীখগেন্্র লাল বসাক ১৯৫১ সালে 
ইউনিয়ন কৃষি সহকারী বা ইউ, এ. এ. হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগে যোগ দেন । দাজিলিং 


জেলার বিভিন্ন ব্লকে তিনি কৃষি সহকারীর পদে . 


>r 


কাজ করেন ও পার্বত্য অঞ্চলের কৃষিকাজ 
সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। PE 


ফার্মে তিনি এক্সটেনসন ট্রেনিং নেন। তারপর 


গ্রামসেবক পদে BIG BCAA | কাজ করতে করতে 


প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে বি.এ. পাশ করেন l 


১৯৬৩ সালে তাকেও সরকার থেকে বৃত্তি দিয়ে 


ayaa £ পৌষ £ ১৩৭২ 


উচ্চ শিক্ষার জন্য উত্তর প্রদেশের কৃষি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তিনি 
১৯৬৫ সালে বি. এস. সি ( অনার্স ) এ, জি. ও 
এ. এইচ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এগ্রিকালচার 
এক্সটেনসন্‌ অফিসারের পদে. তাকে আশাকরি 
শীঘ্রই নিয়োগ করা হবে। | 





গৃহিণীদের প্রতি একটি আবেদন 


চাল ও গমের পরিপূরক হিসেবে আমরা 


অনেকাংশে সন্জি খেতে পারি । সুনিপুণ গৃহিণীরা 
শাক সঙ্জি থেকে নানারকম পুষ্টিকর ও সুস্বাদু 
খাবার তৈরী করে থাকেন। নতুন নতুন 


বাধবার প্রণালীও তার! উদ্ভাবন করছেন। 


খাদ্যপ্ৰাণ বজায় রেখে নানা ধরণের খাবার 
তৈরী ও তাদের সংরক্ষণ প্রণালী তারা যদি 
আমাদের নিচের ঠিকানায় জানান তাহলে 
আমর! তার বহুল প্রচারে সচেষ্ট হব | 

. বর্তমান সংকটকালে তারা পাড়াপড়শীদের 
এ বিষয়ে অবহিত করলে দেশের অশেষ. কল্যাণ 
সাধন হবে, তা বলাই বাহুল্য | 


ঠিকানা $= o 

শ্রীমতী স্ৃরপ্রিতা চক্রবর্তী, 

প্রধান শিক্ষিকা, 

গৃহবিজ্ঞান শাখা, 

গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, 

বৰ্দ্ধমান | | 
অথবা 

শ্রীমতী রেণু নন্দী মজুমদার, 

প্রধান শিক্ষিকা, 


 গৃহবিজ্ঞান শাখা, 
গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 


ফুলিরা ( নদীয়া )। 






£ 
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CTT 


প্রশ্ন কালো এ'টেল মাটিতে স্পারির গাছ ' 


লাগালে কি সুফল পাওয়া যাবে? 
বমাপতি বাগ, 
বলরামপুরঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর 


উত্তর-_কালো এটেল মাটিতে BTA সাধারণতঃ 


ভালো হয় না।; কাজেই সম্ভব হলে এ 


সব জায়গায় সুপারীর চারা না লাগনোই : 


ভালো | 
প্রহ্ব স্থপারীর গাছ পুকুরের পাড়ে অথবা কোন 


জলাশয়ের পারে, লাগালে কি ভালো 


হয়? E 
' : রমাপতি বাগ, 
বলরামপুর, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর 


Berga গাছের গোড়ায় জল যদি শা... . | 
দাড়ায় তাহলে পুকুরের কিংবা জলাশয়ের 
পাড়ে সুপারী গাছ লাগলে মোটামুটি ভালো 


ফল আশা করা যায়। . 


হয়? কতবার সেচ দিলে ভালো হয়? 
জীবনধন মাইতি, ' 
কুলডিহা, জাম্বনী, মেদিনীপুর 


উত্তর__বেলেমাটিতে স্বপারীর চাষ করলে ভালো - 
ফলই পাওয়া যায়। দেড় থেকে ছুবছরের 
সুপারীর চারা আষাঢ় শ্রাবণ মাসে লাগালে 


সেই বর্ষাতে আর সেচের কোন দরকার 
হবে না'। পরের চৈত্র বৈশাখ মাসে গাছের 
অবস্থা বুঝে সেচের ব্যবস্থা করতে পারেন। 
তখন অবস্থা বিশেষে চারাগাছটাকে রোদের 
প্রখর তাপ থেকে বাঁচাবার প্রয়োজন হতে 
পারে। অনেক জায়গায় চাষী ভাইরা 
সুপারীর চারার সঙ্গে ছু'তিনটি অড়ুহর 
গাছের বীজও বুনে দিন। এতে পরের 
চৈত্র বৈশাখ মাসে অড়হর গাছগুলি স্পারীর 
চারাকে ছায়া ফেলে প্রখর রৌদ্রতাপ থেকে 
FR] SACS পারে | | 
প্রশ্ন--বীজতলায় স্ুপারীর চার! কত বড় হলে 
কিংবা কত বয়সের হলে স্থায়ীভাবে 
. লাগানো উচিৎ? 
= নিত্যানন্দ দাশ, 
জয়দেবপুর, গাডজীরামপুর, দিনাজপুর 


- উত্তর-_সাধারণতঃ সুপারীর চার! দেড় থেকে 
প্রশ্ন-_-বেলেমাটিতে সুপারীর চাষ করলে কেমন . 


ছবছরের হলেই স্থায়ীভাবে লাগানো যেতে 
পারে। 
প্রশ্ন উন্নত ধরণের স্ুপারীর বীজ ও সুপারী 
চারা কোথায় পাওয়া যাবে? 
সাধন রায়, 
ধনাপাত,' পুড়শুড়া ২নং ব্লক, 
আরামবাগ | 


বশুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 
উত্তর- পশ্চিমবাংলার কৃষিবিভাগ ভালো জাতের 


সুপারীর বীজ সংগ্রহ করে হুগলী জেলার 


চন্দননগরে, ২৪ পরগণা জেলার পটুখালি 


( মহেশতলা থানার কাছে ) বারইপুর, 
কুচবিহার সরকারী কৃষিখামার ও জলপাই- 
_ গুড়ির কাছে মিহিতনগর সরকারী কৃষি- 
খানায় ভালো সুপারীর চারা করে থাকেন। 
এসব জায়গা থেকে স্থপারীর চারা পেতে 
পারা যায়। ব্লকের কৃষি কর্মচারীদের সঙ্গে 


যোগাযোগ করলে তারা এ বিষয়ে সাহায্য 


করতে পারবে | 


্রশ্ন_আপনার পেয়ারা গাছ কেন শুকিয়ে মরে 
যাচ্ছে তার কারণ ও প্রতিকার জানতে _ 


চেয়েছেন 
সুধীর মল্লিক ( যুবরাজপুর) 


উত্তর-_পেয়ারায় Wilt রোগ হয়ে থাকে মাটির 


দোষ থেকে | এর প্রতিকার করা খুব শক্ত | 
প্রতিষেধক হিসাবে এই মাটিতে প্রচুর সবুজ 
সার দেওয়া উচিত। সবুজসার দিলে রোগ 
আক্রমণের প্রবলতা কমে যায়। কখনও 
কখনও মাটির নিচে আদ্রতার জন্যও 
পেয়ারা গাছে এই রোগ হতে দেখা যায়। 
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সম্পাদকীয় 
দেশ-বিদেশের চাষবাস 


_ দীনেশ চন্দ্র লোধ 


প্রাসংগিক 


মাটি 


VERS ঘোষ 


_গঙ্গাধর দাস ( star ) 


বোলপুরে জোডবাধ ও রবিশস্তের চাষ 


পাপ 


_হুধাংক্ু কুমার 7 


চ্যাড়সের চাষ. 


_ শচীন চন্দ্ৰ দস 


আমার আম বাগান 

| জয়দেব চন্দ্র ঘোষ 
ব্যবহারিক পুষ্টিপরিকল্প কাজের অগ্রগতি 
. জেলা বীজ খামার- বর্ধমান 


_ নীলমণি মিত্র ও শিবপ্রসাদ ঘোষ দত্তিদার 


আলিগড়ের কৃষক রামপ্রসাদ 


The Human Factor in Agricultural Development 


— Santi Priya Bose 


মুরগি.পালন একটি ব্যবসা 


€- কৰ্মী সংবাদ 


নি 


__সতীন্দ্র কুমার চক্রবর্তী 
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সম্পাদকীয় 


আমাদের দেশে একটি চলতি প্রবাদ 
আছে। 


যদি বর্ষে মাঘের শেষ । 
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ॥ 


এই প্রবাদের অর্থ মাঘের শেষে যদি বৃষ্টি 
হয়, বসুন্ধরা ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়। প্রাকৃতিক 
অবস্থার সঙ্গে আমাদের চাষবাস যে অঙ্গাঙ্গি- 
ভাবে জড়িত তা এর থেকে সুস্পষ্ট হয়। বহু 
প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশের চাষাবাদ 
বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির ayga 
পরিবেশ ভাল উৎপাদনের জন্য একান্ত 
প্রয়োজন । এই অবস্থার পরিবর্তন আজও 
হয়নি৷. তবে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
চাষবাসের সুযোগ সুবিধা অনেক বেড়েছে। 

আধুনিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে অনেক 
জায়গায় এখন সেচের জল দেওয়া যাচ্ছে। বড় 
বড় নদীতে বাধ দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। যেমন দামোদর ও ময়ুরাক্ষী। 
কংসাবতীতে বাধ দেওয়ার কাজও সুরু হয়েছে। 


বর্তমানে কিছু জমিতে জল দেওয়া যাচ্ছে। 
এই তিনটি পরিকল্পনা থেকে খরিফ শস্তের জন্য 
মোট ১২. লক্ষ ২৬ হাঁজার একর জমি ও রবি 
খন্দের জন্য মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমি 
এখন সেচের জল পাচ্ছে। যখন এই তিনটি 
পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে তখন 
খরিফখন্দে প্রায় ২৫ লক্ষ একর জমিতে এবং 


*রবিখন্দে প্রায় ৩ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল 


দেওয়া সম্ভব হবে। 

যে সব অঞ্চল নদীর বাধ থেকে জলের 
সুবিধা পাচ্ছে না, সেখানে সম্প্রতি ছুটি বড় বড় 
সেচ পরিকল্প নেওয়া হয়েছে । একটি গভীর 
নলকূপ ও দ্বিতীয়টি নদী উত্তোলক সেচ 
পরিকল্পু। এক' একটি গভীর নলকূপ থেকে 
প্রায় ২০০ একরের মত জমিতে সারাবছর জল 
দেওয়া যাবে। যেসব জায়গায় গভীর নলকূপ 
বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে সেখানে 


এখন পর্য্যন্ত মোট ১১৩০০ একর জমি জল, 


পাচ্ছে। 
বাড়ানো হচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালের 


গভীর নলকুপের সংখ্যা ক্রমশঃ 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ TES ১০ম সংখ্যা 
শেষে ১৫০০ নলকুপ বসানো হয়ে যাবে বলে 
আশা করা যাচ্ছে | | 

যে সব নদীতে সার! বছর প্রচুর পরিমাণ 
জল থাকে, সে সব নদী থেকে পাম্প করে জল 


তুলে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নদী 


থেকে জল তোলার ছু'রকমের পরিকল্প আছে। 
একটিতে ৫০০ একর জমিতে জল দেওয়া যাবে 
ও অন্যটি থেকে ১০০০ একর জমি সারাবছর 
জল পাবে। এ পধ্যন্ত ১১৩টি জল তোলার 


পাম্প বসানো হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনা 


কালের মধ্যে আশা করা যাচ্ছে ৪০ লক্ষ একর 
জমিতে এই ছুটি বড় সেচ পরিকল্প থেকে জল 
দেওয়া যাবে । এইসব বড় বড় সেচ ব্যবস্থা! 
ছাড়া অনেক ছোট ছোট সেচ পরিকল্প করেও 
রবি ও খরিফখন্দে জল দেওয়া হচ্ছে । 
এই জলের BAe নিয়ে কৃষককে এখন 
বেশী ফসল উৎপন্ন FIS হবে । যেসব অঞ্চলে 
সারা বছরই সেচের জলের সুবিধা আছে 
সেখানে শস্য পৰ্য্যায় বদলে অনায়াসেই ছুই 
থেকে চারটি ফসল উৎপন্ন করা যায়। 
তবে শুধু জলের সরবরাহ থাকলেই যে 
বেশী ফসল উৎপন্ন করা যাবে_তা নয়। 


জলের সঙ্গে সঙ্গে দরকার উন্নত বীজ। সার, - 


কীটনাশক ওষুধ ও উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি | কৃষক 


_ সাহায্য পেতে পারেন। 


চেষ্টায় খাগ্াভাব দূর করা সম্ভব নয়। | 


যাতে সময়মত এবং সুবিধা দরে তাদের এই : 
অতি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি পান তার দিকে ৷ 
সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। | স্থানীয় 
বি. ডি. ও. অফিস কিম্বা গ্রামসেবকের কাছে 
খোজ নিলে কৃষক এ সম্বন্ধে সমস্ত প্রয়োজনীয় 

চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষির যাতে | সবদিক 
থেকে -উন্নতি হয় তারজন্য ব্যাপক কর্মসুচী 
নেওয়া হয়েছে। সেচপ্রাপ্ত এলাকায় কিভাবে 
তিন চারটি ফসল একই জমি থেকে উৎপন্ন কর! 
যায়, তারজন্য প্রদর্শন ক্ষেত্রের সংখ্যা অনেক 





বাড়ানো হয়েছে। এই সব প্রদর্শন ক্ষেত্রে 


নিবিড়ভাবে চাষ করে কৃষকদের দেখানো 
হচ্ছে। . Ee 
সরকার থেকে কৃষকদের নানা সাহায্য 'ও 
পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্ত 
উৎপাদন বাড়ানো সম্পূর্ণ নির্ভর করবে কৃষক 
ভাইদের ওপর | . তারা যতক্ষণ এ বিষয়ে সজাগ 
ও উদ্যোগী না হচ্ছেন ততক্ষণ একা সরকারী 


তাই কৃষক ভাইদের কাছে অনুরোধ-তীরা 
যেন দেশের সঙ্কট অবস্থার' কথ! চিন্তা, করে, 


সরকারি সাহায্যের সুযোগ নিয়ে খাগ্চোংপাদন 


রাড়ানর চেষ্টা করেন। 





AN 


O দেশ বিদেশের চাষবাস 


দীনেশচন্দ্র লোধ * 


পৃথিবীর নানা দেশ আজ চাষবাসে অনেক 
উন্নতি করেছে । কিন্তু আজও কৃষি উৎপাদনে 
আমর! অনেক পিছিয়ে আছি। 

পিছিয়ে থাকার কারণ অনেকে বলে 


থাকেন, যে' আমাদের কৃষকরা অশিক্ষিত ও 


জমি হাজার বছর ধরে আবাদ হচ্ছে । তাও নাম 
মাত্র মারেই আমরা চাষ করে আসছি। অন্য 
দেশের তুলনায় আমরা কত কম সার ব্যবহার 
করি তার হিসেব নীচের তালিকা থেকেই বোঝা 
যাবে। 


অলস। কথাটা আংশিক সত্য হ'লেও সম্পূর্ণ দেশ প্রতি হেক্টরে মাথা পিছু 
সত্য নয়: যুগযুগান্তের দারিদ্র আমাদের গড়ে কত কিলো- কে কত 
কৃষকদের নিরুৎসাহ করেছে, এবং অল্পে ABB গ্রাম সার কিলোগ্রাম 
6 : ~= ব্যবহার FTA | সার ব্যবহার 
থাকতে বাধ্য" করেছে | - “কোন রকমে চলে ai 
ae | 
হলে!”-_এ ভাবটা বড়ই =e — ae ai 
. “আরও উন্নতি, করব_আরও সুখে থাকব”__ বেলজিয়াম ৫৩২ ৫8. 
এ আকাঙ্ষা না থাকলে কাজে প্রেরণা আসে  নিউজিলাগু 8৭8 ১৪০ 
না। হতাশা দূর করার চেষ্টাও হয় না। পশ্চিম জার্মাণী ৩১২ ৪৬ 
অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও আমেরিকার কথাই জাপান টি > 
ধরুন। এরা আজ পৃথিবীর অন্যান্য ঘাটতি যুক্তরাষ্ট্র টু টা 
দেশগুলিকে Bae খাদ্য সরবরাহ FIE | রিয়া an oe 
আমেরিকার একজন নিজেকে ছা ক রে 
APIs কৃষক জেকে ড়া ডেনমার্ক *৬৭ ar 
আরও ৩৫ জনের UT উৎপাদন করছে-আর ফ্রান্স ১৩৫ ৬২ 
আমরা কষ্টেস্থষ্টেও আমাদের পরিবারকে সার! ইজরাইল ৮৫ ১৪ 
বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্য দিতে. পারি না। আমেরিকা ৫২ ৫১ 
মনে হয় অপুষ্টিই যেন আমাদের প্রাপ্য | | অষ্ট্রেলিয়া 2 
i, রাশিয়া ১৪ ১৪. 
অবস্থার পার্থক্য বিচার করলে দেখ! যায়, ভারতবর্ষ a a5 
আবাদে এসেছে-_২০০ বছরের মধ্যে; আমাদের বেশী) 





* সম্পাদক-_“কৃষি প্রগতি” 
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বনুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 

পৃথিবীর মধ্যে আমরাই সব চেয়ে কম সার 
ব্যবহার করি । আমাদের দেশে সার উৎপাদন 
খুবই কম,তার উপর আবার আমাদের কৃষকদের 
আথিক সংগতির অভাব | 


এক একর জমিতে ধান চাষ করলে এবং 


২৫০০ পাউণ্ড দানা ও ৫০০০ পাউণ্ড খড় উৎপন্ন 
হলে;_সে জমি থেকে ৭৩ পাউও নাইট্রোজেন, 
২১ পাউণ্ড ফসফরাস এবং ১১০ পাউণ্ড পটাস 
কমে.যায়। গমের চাষ করলে এবং ২০০০ পাউণ্ড 
দানা ও ৪৫০০ পাউণ্ড খড় উৎপন্ন হলে-_এক 
একর জমি থেকে উঠে যায় ৫২ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, 
২৬ পাউণ্ড ফসফরাস ও'৬০ পাউণ্ড পটাশ। 
এ থেকেই হিসেব করা যায় প্রতি বছর অ-মাদের 
জমি থেকে কত উদ্ভিদ খাগ্ভ কমে যায়। এভাবে 
বছরের পর বছর চাষের ফলে জমিতে কি থাকে 
যে আমর] বিনা সারে ফসল পাব? 

এ. তো গেল মোটামুটী সারের কথা | 
তা ছাড়া উন্নত ধরনের চাষ পদ্ধতি ভাল বীজ 
সেচের GA, পোকা মাকড়ের আক্রমণ তো 
আছেই । এসব সমস্যাও উৎপাদনে যথেষ্ট 
বাধা দেয়। অন্যান্য দেশে এসব সমস্যার যথেষ্ট 
সমাধান হয়েছে | | 

‘বিশেষ করে আজ জাপানের কথা বলব। 
জাপান এশিয়ার একটি উন্নত দেশ । অনেক 
বিষয়েই জাপানের সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে 


পারে । জাপানের ধান চাষ পদ্ধতি আমাদের | 


"দেশে প্রবর্তন করে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। 
জাপানীদেরও আমাদের মতই মাছভাত 


প্রধান ate । জাপানের আবহাওয়া সামুদ্রিক ৷ : 


প্রাকৃতিক অবস্থার বড় একটা পার্থক্য নেই | 


বৃষ্টিপাত ৪০%--১০*। আমাদেরও তাই | 


তবে বর্ষার অনিশ্চয়তা আমাদের দেশে বেশী। 
ওখানে শীত বেশী, তুষার পাত হয়; আমাদের 
এখানে গ্রীষ্মকাল বেশী দিন স্থায়ী । ' ভূমিকম্প 
জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
জাপানে বেশী। বন্যার প্রকোপ আমাদের 


. এখানে বেশী ছিল। তা এখন এখানে অনেকটা 


আয়ত্বের মধ্যে আনা হয়েছে । আমাদের 
জমি সমতল কিন্ত জাপানে আগ্নেয়গিরি বেশী | 
পাহাড়ও'অনেক। কিন্ত জাপানীর। পাহাড়ের 
তালুতে ও ঢালুতে ছোট ছোট জমি তৈরী করে 
(Terracing) চাষ আবাদ করে । আমাদের 


দেশে আবাদ যোগ্য পতিত জমির পরিমান ' 


অনেক বেশী। জাপানে ফেলে রাখার মত 
বাড়তি জমি নেই। এই সীমাবদ্ধ জমিতেই 
তাহারা অধিক পরিশ্রম করে ও বুদ্ধি খাটিয়ে 
অধিক ফসল উৎপাদন করে | 

জাপানে মোট জমির প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 


- জনসংখ্যা ২৬১ আর ভারতে ১৪৮। চাষ যোগ্য 


জমি জাপানে শতকরা ১৫ ভাগ; ভারতে তা 
৩৫ ভাগ । -এ দেশের জনসংখ্যার শতকর! 
৪৫ জন কৃষক, ভারতে শতকরা ৭৫ জন। 


মোটামুটা-বিচার করলে অধিক ফলনের. 


সুবিধা ও সম্ভাবনা ভারতেই বেশা। তবুও 
জাপান কৃষিতে ভারতের চেয়ে অনেক উন্নত | 
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে,-_কি করে সেখানে 
তা.সম্তব হ'লো? এ প্রশ্নের জবাব দিতে 
হ'লে তাদের চাষবাসের পদ্ধতি নিয়ে বিশদ 


ছুষ্যোগ | 


2 


~ 


* 
| 
+ 


) 


আলোচনা করা দরকার । মোটামুটী বলা যায় 
নিবিড় চাষ, কৃষকের পরিশ্রম ও একাগ্রতা, 


অবস্থান্যায়ী যন্ত্রপাতির ey ব্যবহার, অধিক- — 


সার প্রয়োগ, গবেষণার ফল কাজে লাগান 
এবং আবাদী জমির প্রতিটি ইঞ্চি কাজে 
লাগাবার চেষ্টাই এই অগ্রগতির মূলে | 


অল্প জমিতে অধিক মনোনিবেশ করেই ' 


জাপান উৎপাদন বাড়িয়েছে। জাপানে প্রতি 
হেক্টারে গড়ে ধান উৎপাদন ৫২৪০০ কেজি 
এবং ভারতে ১৭২০০ কেজি । আলুর উৎপাদন 
জাপানে গড়ে প্রতি হেক্টারে ১৬৪০০০ কেজি 
এবং ভারতে গড়ে ৬২০০০ কেজি । ভারতের 
মত জাপানেও ক্ৰমবৰ্ধমান জনতার চাপ বাড়ছে। 
প্রয়োজনের তাগিদে জাপানকে চাষের পদ্ধতি 
বদলাতে হচ্ছে। যুদ্ধের আগে জাপানে কৃষি 
_ উৎপাদন মাথাপিছু শ্রমের উপর. হিসেব করা 
হতো, এখন একর প্রতি উৎপাদন বাড়াবার 
হিসেব করা হয় । 
বদলে অধিক সার প্রয়োগ করে ফলন বাড়াবার 
চেষ্টা করা হচ্ছে | 
আর একটি কথা! জাপান ভারতের -চেয়ে 
শিল্পে অনেক উন্নত। শিল্প প্রধান দেশগুলিতে 
দেখ! যায় শিলোন্নতির সঙ্গে কৃষির উন্নতি 


বিশেষ ভাবে জড়িত। শিল্পে উন্নতি হ'লে - 


কাচা মালের চাহিদাই কৃষিকেও টেনে এগিয়ে 
নেয়। oo 
প্রয়োজন বোধে জাপানীরা তাদের চাষ 
পদ্ধতির পরিবর্তন করেছে । তাদের জমি ছোট, 
সেজন্য বড় যন্ত্রপাতি তারা ব্যবহার করতে পারে 


তার ফলে জমিতে শ্রমের ৷ 


PTAA £ মাঘ £ ১৩৭২ 


না। বড় ট্রাক্টর বা! অন্যান্য চাষের যন্ত্র সেখানে 
অচল বলে তাদের ইপ্রিনিয়াররা ছোট ট্রাক্টর 
উদ্ভাবন করেছেন। জাপানে গোচারণ ভূমির 
অভাব আমাদের চেয়েও বেশী । সেজন্য তাদের 
গো-সম্পদ কম। তারা এক বলদের লাঙ্গল 
তৈরী করেছে । এই লাঙ্গল চাষের পক্ষে খুবই 
সুবিধাজনক । জাপানের এক বলদের লাঙ্গল 
কলিকাতার কৃষিপ্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল | 
এই লাঙ্গলে চাষের অনেক সুবিধা । যেমন 
বলদের খরচ কম লাগে, অল্প যায়গায় লাঙ্গল 
ঘোরানো যায়। তাদের ছোট হাক্কা-ট্রাক্টরগুলিও 
খুব কাজের ৷ যন্ত্রপাতির জটিলতা কম, এবং 
সহজে মেরামত করা যায় | | 
কৃষি শ্রমিকের কাছ থেকে বেশী কাজ 
আদায় করার জন্য ছোট ছোট অনেক যন্ত্রপাতি 
জাপানের আছে। যেমন নিড়ানীযন্ত্র (Weeder) 
এই নিড়ানী দিয়ে তিনজন মজুর ৬ ঘণ্টায় 
১ একর জমি নিড়াতে পারে। তারপর 
ঝাড়াই মাড়াই এর কাজও ছোট যন্ত্র দিয়ে 
জাপানীরা করে থাকে । আমাদের দেশে ধান 
গম ও অন্যান্য শস্য মাড়াই ও ঝাড়াই করতে 
অনেক সময় লাগে। তাতে কৃষকরা চাষের . 
অন্য কাজে মন দিতে পারে না। ফলে জমি 
বহুদিন পড়ে থাকে । কিন্ত জাপান নূতন নূতন 
যন্ত্র আবিষ্কার করে এসব ste খুব কম সময়ে 
করছে। জাপানী ছাটাই কলে ধান ছাটাই 


. করলে শতকরা দশভাগ চাল বেশী পাওয়া 


যায়। 
তারপর গবেষণা করে তারা নূতন জাতের 


' বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ  ১৭ম সংখ্যা 
শস্তবীজ উৎপাদন করেছে। যার ফলে 
উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে গেছে'। শুধু গবেষণাগারে 
পরীক্ষা করেই ওরা ক্ষান্ত হয় না, নৃতন 
জাতের শস্য মাঠে পরীক্ষা করে FASS 
নিজেদের কাজে লাগায় । এতে ব্যাপকভাবে 
উৎপাদন বাড়ে। 

জাপানে জমি কম__এবং চারণভূমিও নেই 
বললেই চলে। মৃতরাং গোপালনের উপর 
জাপান খুব জোর দেয় না। তবে জাপানে 
৪'লক্ষ গরু ৮ লক্ষ শুকর ও ৪২ মিলিয়ান হাস 
মুরগী আছে। যে সব গরু কম দুধ দেয়, সে 
সব গরু জাপান পোষে না, ভাল জাতের 
গরুই জাপানে বেশী। সেজন্য কম সংখ্যক 
গরুতেই বেশী দুধ পাওয়া AT | 

জাপানে মাছ চাষের স্ুবিধ! খুব বেশী। 
দেশের চারিদিকেই সমুদ্র । জাপানের উপকূলে 
প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মৎস্তশিল্পে জাপান 
খুব এগিয়ে গেছে। সমুদ্রোপকূলে সাধারণতঃ 
afea, হেরিং ও ম্যাকৃরেল প্রভৃতি মাছ ধরা 


পড়ে। আর গভীর সমুদ্রে পাওয়া যায়__টুনা. 


শ্যালমন, টাউট ও কীকৃড়া। গভীর সমুদ্রের 
মাছ সাধারণতঃ মৎস্য সংরক্ষণ শিল্পে ব্যবহার 


করা হয়। এসব বিদেশে চালান দেওয়া হয়, 
এর থেকে প্রচুর বিদেশা মুদ্রা জাপান 


উপার্জন. করে। জাপানী জেলেরা si 
বিখ্যাত। 
ভারতের জমির ag ভাগের একভাগ জমি 


নিয়ে জাপান খান্ডে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছ।' গত 
যুদ্ধে জাপান যথেষ্ট ঘা খেয়েছিল । feu 


সামলে নিতে বেশী সময় লাগে নি। ১৯৫৪ 
সাল পর্যন্ত জাপানের কৃষি উৎপাদন যুদ্ধের 
আগের অবস্থায় আসে নি । কিন্তু ১৯৫৭ সালের 
মধ্যেই জাপানের কৃষি উৎপাদন যুদ্ধের আগের 
সময়ের. তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বেড়েছে। 
এই অগ্রগতির মূলে আছে জাপানী চাষীর 
একাগ্রতা ও কর্মনিষ্ঠা | a. 

আমাদের কৃষি মজুরের সংখ্যা বেশী! বলে: 
তারা সারা বছর কাজ পায় না, কিন্ত জাপানে, 
শিল্পে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা বেশী। সুতরাং 
কৃষি মজুররা বছরের সব সময়েই কাজ করে। 


এই শ্রমের মূল্যও তারা কৃষি উৎপাদনেই পায়। 


জাপানী*্চাষীদের সহযোগীতায় যে সব 


খামার আমাদের দেশে করা হয়েছে, স্থানীয় 


কৃষকরা তা স্বচক্ষে দেখে এবং হাতে কলমে 
কাজ শিখে, নিজের জমিতে " সেই . জ্ঞান 
প্রয়োগ করতে পারেন। এই" xia ঘাটতির 
দিনে জাপানের চাষ-আবাদ পদ্ধতি কাজে 
লাগিয়ে-_আমরাও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি। 





| 


প্ৰাসংগিক 


শুভ্রাংশ ঘোষ ফ 


কিছুদিন আগে বর্ধমান জেলার একটি 
স্থানীয় সমবায় মুখপত্রে লিখেছিলাম যে যতদিন 
পর্যন্ত সমবায় কৃষিঝণ বিত্তবন্ধ থাকবে ততদিন 
তাকে আর যা হোক উৎপাদন খণ বলা চলেনা । 
আমার বক্তব্য কিঞ্চিৎ মতানৈক্যের E 


করেছিল। কিছু নিন্দা প্রশংসার সম্মুখীন হতে 
 হয়েছিল। সেটাই আমার পুরস্কার বলে মেনে 


নিয়েছি ৷ 3 
সেই প্রসংগের জের টেনে আজকের 
পরিবতিত উৎপাদন অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে 
আর একবার যাচাই করে নিতে চাই। ভয় 


| শুধু আমার বক্তব্যকে যেন কেউ আমার মতবাদ 
বলে ধরে না নেন। গোড়ীতেই বলে রাখতে ' 


চাই এটা চিন্তার বিষয়,_আমি যা ভেবেছি এবং 
যা আমি.অন্য দশজনের সংগে ভাগ করে ভাবতে 
চাই | | : 
আমি যে কটি মূল যুক্তির ওপর কথা বলতে 
চাই তার মধ্যে প্রধান হোলো, আজও বাংলা 
দেশে সমবায় আন্দোলনের প্রধান উপযোগিতা 
সব. চেয়ে বেশী কৃষিখণ জোগানো । আধুনিক 


কালে সমবায় সমিতিগুলি যে সব কর্মস্চী' 


নিয়েছে, যেমন সার বিতরণ, শস্য সংগ্রহ, 
ভোগ্যপণ্য সরবরাহ ইত্যাদি, এগুলো খুব 
ভালো । কিন্তু গ্রামসমাজের অভিজ্ঞতা যাঁদের 


সেখানেই যান। 


আছে তাঁরা আমার সংগে একমত হবেন যে 
সাধারণ মানুষ আজও সেই চিরাচরিত প্রতিষ্ঠান- 
গুলোর 'সমপর্যায়ে সমবায় সমিতির এই .কর্ম- 
সুচীকে পরীক্ষা করে থাকেন। অর্থাৎ আমি 
বলতে চাই সার সংগ্রহের জন্য যে চাষী আসেন 
তিনি মুদীখানা অথবা সমবায় সমিতি বলে 
পার্থক্য করেন না__যেখানে তার সুবিধা 
অর্থনৈতিক এই ক্ষেত্রে: 
সমবায় সমিতির চরিত্রগত মৌলিকতা অনুভূত 
নয়--তাই বোধহয় এত বেশী করে প্রতিযোগিতা- 
হীনতার দাবী উঠছে সমবায় আন্দোলনের 


তরফে | 


কৃষিধণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কিন্তু সমবায় 
সমিতির স্থান আপন স্বাতন্ত্ে সুপ্রতিষ্ঠিত । এর . 
প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান হলো. মহাজন, জোতদাঁর 
অথবা! তেজারতীর কারবারী। স্বতরাং এই 
ছু'ধরণের প্রতিষ্ঠানের চারিত্রিক পার্থক্য সুস্পষ্ট | 
সাধারণ চাষীর মনে খণগ্রহণের মাধ্যম হয়ে 


_ প্রথম আসে সমবায় সমিভি--যদি কেহ অন্য 


জায়গায় যান তা ইচ্ছে করে নয়,সমবায় সমিতির 

সাহায্য পেলেন না বলে যান ৷ তার যে কারণই 

হোক | | 
॥ ছুই ॥ 


এই খানে একটু প্রসঙ্গাত্তরে যেতে চাই | 
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আর একটি মূলযুক্তির অবতারণায়। কৃষিকর্ম 
যিনি লাঙ্গল দেন তার ও যিনি জমির খাজনা 
দেন তারও। আজকের ofaa সত্যি 
কারের পরিসংখ্যাণ নির্ণয় যদি সম্ভব হত 
তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা. দেখতাম যে ছোট 
জমির শতকরা ষাট থেকে সত্তর ভাগ চাষ হয় 
ভাগে। ভাগ প্রথার বিভিন্ন রূপে । আমি 
জমিস্বত্ব পরিবর্তনের বৈপ্লবিক কথা এখানে 
বলতে চাইনা । আমি শুধু একটি সামান্য তথ্য 
নির্দেশ করতে চেষ্টা করছি। ; 

যখন আমর! বলি যে নতুন জমি চাষের 
আওতায়, আনার স্থযোগ পশ্চিম বাংলায় এখন 


" খুবই সীমিত, অথচ কৃষি উৎপাদন বাড়াতে 
হবে_-তখন একটি অর্থই তার হয় যে বর্তমান 


চাষের জমিতেই অধিক উৎপাদন করতে হবে। 


আর তার একটিই পদ্ধতি_আধুনিক কৃষি 


পদ্ধতির সম্প্রসারণ | 

এখন এই কথাগুলো আমরা ‘যখন বলি, 
শুনি অথবা পড়ি তখন খুব কম সময়ই মনে পড়ে 
যে আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সম্প্রসারণ প্রয়োজন 
সম্পূর্ণ ছ'ধরণের ( ইচ্ছে করেই: শ্রেণী কথাটা 
ব্যবহার করছি না) লোকের মধ্যে। একদল 
ধারা কৃষিমজুর অথবা সামান্য জমির ভাগচাষী 
আর অন্যদল যাঁরা জমির মালিক বা জোতদার | 
সম্প্রসারণের ইচ্ছে শুধু হিতৈষনা নয়, তা অর্থ- 
নৈতিক। বেশী উৎপাদন, বেশী লাভ। কিন্ত 
তার আগের ধাপ হলে! বেশী বিনিয়োগ__ 
বেশী উৎপাদন। আধুনিক কৃষি পদ্ধতির 
প্রত্যেক পর্যায়ে বিনিয়োগের মাত্রা উচু হবে। 


অর্থনীতির সহজ কথা হল বিনিয়োগের 
সঙ্গে যা থাকে তার নাম ঝুঁকি । যিনি বেশী 
বিনিয়োগ করবেন তাকে বেশী a fe নিতে হবে। 
আর সেটা তিনি করবেন শুধুমাত্র যদি অনেক 
বেশী লাভ করার সম্ভাবনা থাকে। 'স্বুতরাং 
ঝুঁকি একজনার আর লাভ অন্যজনার অথবা 
অন্যজনারও সঙ্গে ধীর ঝুঁকি তীর-_তা যদি হয় 
তবে ঝুঁকি নেবার আগ্রহ খুব বাড়বে না। 


॥ তিন ॥ 

আমাদের কৃষি উৎপাদন আজ মৌলিক- 
ভাবে এই অবস্থায় উপস্থিত। আজ' জমির 
ওপর নতুন সিদ্ধান্ত নেবার লোক নেই । যিনি 
জমির মালিক এবং শুধুমাত্র মালিকানাস্বত্বে 
ফসলের অর্ধেক কিম্বা তারও বেশী পান, তিনি 
লাভের বাকী অর্ধেকের জন্যে কাতর । আর 
তিনি যদি শহরবাসী অর্থাৎ “অনুপস্থিত 
জমিদার” হন, তাহলে জমির লাভ তীর পুরো 
উপার্জনের অংশমাত্র। তাঁর জন্যে অতিরিক্ত 
ঝুঁকির কোনো প্রলোভন তাঁর না থাকাটাই 


- স্বাভাবিক | 


অন্যদিকে যিনি জমিতে চাষ করেন, 


পুরো ঝুঁকি নিতে বেশীর “ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি, 


অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম । যদিওবা তিনি 


| উৎসাহী হতেন তবু তিনিও বাকী অর্ধেক অথবা 


তার বেশীর ভাগের কথা ভেবে নিরানন্দ। 
মোটামু্টা এই ছবিটি সম্পূর্ণ। তবে আর একটি 
বিশেষ কর্ষণ-প্রতিষ্ঠান চালু আছে যার স্থানীয় 
নাম “সাজা” । “সাজা” হোলো খানিকটা চুক্তি 


l 
E 
i 


| 


al 


বা কনট্রাষ্টের মতো । জমির মালিকের সঙ্গে 
চাষীর চুক্তি হয় বছরে তাকে এত মণ ধান 
দিতে হবে-_উদ্ববৃত্ত অংশ চাষীর । “সাজা” 
ব্যবস্থায় অবশ্য চাষীর অধিকতর বিনিয়োগের 
সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কেউ-ই খুব একটা 
বিত্তশালী হলে এই ব্যবস্থার, মধ্যে আসেন না । 
সেই জন্যে এর সম্ভাবনাও কিছু পরিমানে 


সীমিত | 


এত কথা বললাম শুধু এই মন্তব্যে আসতে, 


যে অজ পশ্চিম বাংলায় চাষের উন্নতির জন্যে 


w 


'হয়নি। 


. নতুন সিদ্ধান্ত নেবার লোকের অভাব এবং যে 


স্বল্প সংখ্যক লোক এই জাতীয় সিদ্ধান্ত নিতে 
সক্ষম, তাদের বেশীর ভাগই যথেষ্ট বিত্তশালী 
নন। আমি একথা বলতে চাইনে যে এই 

অবস্থা শতকরা একশ’ নজিরেই সত্য ; আমি 
শুধু বলতে চাই যে এই অবস্থা শতকরা 
পঞ্চাশেরও বেশী নৃজিরে সত্য | 


॥ চার ॥ 
এইবার আবার সমবায়: খণের প্রসঙ্গে 
ফিরে আসি। . সমবায় খণকে যদিও শস্যখণ 
(crop loan) বল! হয় তবুও ঠিক শস্যের সঙ্গে 
মিলিয়ে এই খণনীতি অনেক সময়েই কার্যকরী 
fag তার চেয়েও বেশী জরুরী হোলে! 
সমবায় at বিভ্তবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে: তার 
পুরো সম্ভাবনা কার্যযকরী- হচ্ছে Al কাটা 

একটু পরিষ্কার করে বলি।. 


কৃষিখণ পেতে হলে শুধুমাত্র সমবায়, 


সমিতির সভ্য এবং সভ্য বিশেষের শেয়ার 


' লাল বাতির তেলও জুটবে ন!। 
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মূল্যই সব নয়? তাকে জমি অথবা সেই রকম 
বিত্ত বন্ধক রাখতে হয়। এখন অবশ্য বন্ধকহীন 
খণদানের ব্যবস্থাও হয়েছে! ga’ টাকা পর্যন্ত 
ad, বন্ধক না দিয়ে দু'জন গণ্যমান্তের জামিন 
দেখালেই পাওয়া যায়। শোনা যাচ্ছে এই 
পরিমাণ বেড়ে পাঁচশ টাকা পর্যন্ত হবে। যার! 
গণ্যমান্যের জামিন” জোগাড় করার চেষ্টা 
করেছেন তারা আমার সংগে একমত হবেন যে 
সেটাও কিছু কম বিত্ত পরিচায়ক নয়। অর্থ- 


. কৌলিন্য সামাজিক গণ্যমান্ততার মাপকাঠি । আর 


অর্থবান নিশ্চয়ই স্থূলভ নন__অন্ততঃ পক্ষে বিত্ব- 
হীনের জন্য জামিন দ্রাড়ানোর জন্য তো নয়ই | 
তা” যদি হয়-_-তাহলে কৃষিখণ পেতে হক্দার 
হচ্ছেন তারাই যাঁরা বিত্তশালী অথবা ওই 
শ্রেণীর আশেপাশে থাকেন। 

উন্নত পদ্ধতিতে চাষবাসের সিদ্ধান্ত সফল 


করার ক্ষমতা যাঁদের আছে” অধিকার তাদের 


কাছে পৌছে দেয়া গেল না। অন্ততঃ সর্ব- 
জনীনভবে গেল Al) আনন্দময়ীর দুয়ারে 
তারা সেই “কাালিনী মেয়েই” হয়ে রইলেন | 


l- পাঁচ ॥ 

প্রশ্ন উঠতে পারে-ব্যাঙ্ক তো দাতব্য 
প্রতিষ্ঠান নয়। সে যখন লগ্নী করবে তখন কিছু 
পরিমাণ নিশ্চিতির ফলক তার চাই । নইলে 
এ কথা আমি 
মানি। আর মানি বলেই আমি নতুন নীতির 
কথা ভাবি। 

সত্য-মিথ্যা জানিনে, অনেক গ্রামে আমি 
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শুনেছি এমনও ঘটেছে যে সমবায় কৃষিখণের 
টাকা আরও বেশী সুদে আবার লগ্মী হয়েছে। 


‘মহাজনের মাধ্যমে এতে সমবায় সমিতির . 


দোষ নেই-দোষ ব্যবস্থার । যিনি চড়া সুদে 
aq নিলেন তিনি নিশ্চয়ই সেই অর্থ বিনিয়োগ 
করে তার চেয়ে বেশী লাভ . করার. ভরসা 
রাখেন। সেই ভরসা উৎপাদনের । সমাজের 


উৎপাদক এই . অংশটুকু বাদ দিলে সমবায় , 


আন্দোলন মানুষের হয়ে উঠবে কেমন করে | 


তাহলে সমাজের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি-. 


খণকে উৎপাদক হয়ে উঠতে হলে তার সঙ্গে 
উৎপাদন ক্ষমতার অঙ্গাঙ্গি যোগের ব্যবস্থা 
করতে হবে। গ্রাম সমাজে বহু বছর ধরে “বাড়ি” 
দেয়ার প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। তার অনেক 
দোষ আছে--চড়া WH, উৎপাদনের আগের 
দরে পরের পণ্যের মূল্যায়ন ইত্যাদি। কিন্ত 
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের ফলে যিনি “বাড়ি” দেন তিনি 
ধারা “বাড়ি” নেন তাদের প্রত্যেকের উৎপাদন 
‘সম্ভাবনার একটা হার ঠিক করেছেন। তিনি, 
সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোন খণপ্রার্থীকে 
কত aq দিলে আগামী ফসল থেকে সে তা” 
পরিশোধে সক্ষম হবে। আর তাই “বাড়ি” 
প্রথা বন্ধক নিরপেক্ষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই | 

“athe? প্রথার স্বপক্ষে বলছিনে, আমি 
বলছি এই ব্যক্তিগত উৎপাদন ক্ষমতার 


O মূল্যায়নের স্বপক্ষে । স্থানীয় সমবায় সমিতির - 


সার্থকতাই এখানে । ব্যক্তি নিরপেক্ষ প্রকাণ্ড 
বাষ্্রযন্ত্রের পক্ষে যা’ সম্ভব নয়-_ স্থানীয়, সমিতির 
পক্ষে তা? নিশ্চয়ই সম্ভব । আর তা’ যদি না 


_ পরিমাণ কমবেশী হবে । কিন্ত কৃষকের উৎপাদন . 


৬৩ 


হয় তাহলে সমবায় আন্দোলনের, সার্থকতা 
কোথায়? সমিতি গড়ে তোলেন স্থানীয় নেতৃ- 
at তাদের সঙ্গে সভ্যদের সম্পর্ক শুধু 
অর্থনৈতিক লেনদেনের, নয়_-সমস্ত জীবনের | 
তারা একই ব্যষ্টির মানুষ । পরস্পরের. সঙ্গে 


JARA, অভাব-্বচ্ছলতা ভাগ করতে. করতে - 


দিন কাটাচ্ছেন। যদি মহাজন বা জোতদারের 
পক্ষে ব্যক্তিভিত্তিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়, তাহলে 


সমবায় নেতাদের পক্ষে. সেট! হওয়া আরও 


বেশী সম্ভব । | 
একবার এই সত্যটা উপলব্ধি করলেই 


আমর! একমত হবো যে উৎপাদন খণ শুধু ধণ নয়, 


সেটা বিনিয়োগের পূর্বাবস্থা । বিনিয়োগ সার্থক 
তখনই যখন তা’ উৎপাদন-সম্ভব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
হয়। কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক 
প্রসার এখন কৃষকের ওপরই দায়িত্ব দিয়েছে 
বেছে নেয়ার-_ ৷. ভালো! বীজ, ভালো. সার, 
সেচ ব্যবস্থা আর উন্নত কর্ষণ পদ্ধতির |. আর 
এই সমস্ত ভালোই. নির্ভর করছে 'ভালো 
বিনিয়োগের ওপর । যাঁরা খণ দেবেন তারা 


নিশ্চয়ই বিচার করবেন, একটি বিশেষ ফসল 


তোলবার জন্যে একজন কৃষক SOR] সক্ষম | 
আর সেই রিচারের ওপর নিশ্চয়ই দেয় ঝণের 


ক্ষমতাকে বাদ দিয়ে তার পূর্ব পুরুষের অজিত 


অথবা স্বকীয় উপাজিত অনুৎপাদক বিত্বের 


পরিমাণ যদি বিনিয়োগের মানে হয়, তাহলে 
আর যাই হোক উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে 
বাড়ানো সম্ভব হবে না, হতে পারে না৷"; 


t 
+ 


) 
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আর একটি প্রসঙ্গ তোলার প্রলোভন 
সামলাতে পারছিনে | 

পশ্চিম বাংলায় বর্তমান রাষ্ট্রভিত্তিক 
একচেটিয়া শস্য সংগ্রহের নীতির ভূমিকায় 
গ্রামের সনাতন দাদন খণ বন্ধ হয়ে আসবে | 
দাদস পদ্ধতির মুল কথাই ছিল ঝণের পরিশোধ 
পরবর্তী ফসলের মাধ্যমে.। সেই ফসলের যখন 
atk একমাত্র ক্রেতা তখন দাদন পদ্ধতির 


গোড়ায় আমর! আঘাত করেছি। সমাজতান্ত্রিক. 


দেশে নিশ্চয়ই এ আঘাতের প্রয়োজন ছিল ।. 
কিন্তু এখন এই বিপ্লবকে কায়েম করতে 

হলে সেই প্রতিষ্ঠান চাই যা’ অনুর্বর খতুতে 

কৃষক সমাজের দাবী মেটাবে । AD খণকে 





বসুন্ধরা £ মাঘ £ OA 
ay উৎপাদনের খুঁটিনাটিতে হিসেব করে 
দিলেই দায়িত্ব শেষ হল না। সমাজের দায়িত্ব 
রয়ে গেল শস্য উৎপাদন করবে যে মানুষটি 
তাকে বাচিয়ে রাখার--খাইয়ে পরিয়ে মানুষের 
মত মাথা Vp করে বাঁচিয়ে রাখার । আর 
সমবায় সমিতি ছাড়া সে দায়িত্ব নেবে কে? 
স্থানীয় উৎপাদনশীলতার মূল্যায়ন করার 
অধিকারী আর কে আছেন? 

সমবায় খণের নতুন নীতির কথা চিন্তা 
করার সময় এসেছে । আগামী কৃষি বৎসরের 
আগেই SPY প্রস্তুত করতে হবে আর সেই 
পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। 

এ প্রসঙ্গ আর বাড়াতে চাইনে। 


- ভবিষ্যতে এই কথা আর একবার লেখার চেষ্টা 


করবো | 


মাটি 


. গর্জাধর দাস ( কাব্যশ্রী ) 


. অনাবিল আনন্দের স্বতঃ উৎসারণ 
সৃষ্টির প্রকাশ, তোমার প্রথম-অঙ্ক 
স্থজিয়াছ মাটির ধরিত্রী ৷ — 

হে সুন্দর, TAA করিয়াছ 
মুগ্ধ সুশোভন | 


শৃম্পে, পুষ্পে, লতাগুলো, শ্যামতরুরাজি 

FACS চেয়ে আছে অতীতের পানে, 

বিবর্ণ, স্নান, জরা,...কিছু নেই তার, 
জীবধাত্রী”চির যৌবনে । 


কোমল মাটির বুকে পাষাণ প্রতিমা, 

শোক-তাঁপ, বড়-বঞ্চা কত অঘটন 

আরও কত বিচিত্র বেদনা,*"*তবু মৌন, 
চির মৌন মাতা সর্ব্বংসহা। 


স্থষ্টির প্রথমা কন্যা তুমি ভাগ্যবত্তী, 
মুক্ত কর দরিদ্রতা--স্মেহময়ী মাটি | 


১২ 


পাদ 


~~ 


বোলপৃরে জাড়বাধ ও aferan চাষ 


সুধাতশু কুমার চট্টোপাধ্যায় 
ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, বোলপুর 
শ্রীনিকেতন ব্লক | 


* " বর্তমানে কৃষির উৎপাদন যাতে যথাসম্ভব 
বাড়ানো যায়, সেজন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা"করার 
আজ দিন এসেছে । আমাদের খাদ্যের চাহিদা! 


. মেটাবার জন্য বিদেশ থেকে আমদানী করা 


থাগ্ঠশস্তের উপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমানে 
বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির ব্যাপারে 


, নানারকম অসুবিধা দেখা দিয়েছে । কাজেই 


ব্যাপক পরিকল্পনার দ্বারা কৃষি উৎপাদন 
সবরকমে বাড়ানোই .আমাদের প্রত্যেকের 
কর্তব্য । এই কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর একটা 
প্রকৃষ্ট উপায় হল সেচের বর্তমান ও সম্ভাব্য 
ব্যবস্থাদির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে একই জমিতে 
একাধিক শক্ত উৎপাদন করা। একই জমিতে 
যদি একাধিক ফসল উৎপাদন করা যায় তাহলে 
আমর" খাদ্বের ব্যাপারে অনেকখানি স্বাবলম্বী 
হতে পারি। 


সেচ এলাকার বাইরে রবি শস্তের চাষ | 
পুকুরের জলের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। 


বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গতবছরের তুলনায় এবার 
ছিল কম। অনেক পুকুর ভাল করে ভরেনি। 
তাছাড়া সেচ বহিভূর্তি এলাকায় ধানের চারা 
বাঁচাবাঁর জন্য এই পুকুরের জলকেই অনেক 
জায়গায় কাজে লাগান হয়েছে । খরিফ. চাষের 


সময় যদিও বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকে ৩১, ৮২৭ 
একর জমি মযূরাক্ষী পরিকল্পনার সেচের জল ' 
পায়। কিন্তু রবিচাষের সময় এই ব্লক 
সেচের জল পায়না । এই অবস্থায় রবিশস্ 
চাষের এলাকা বাড়ানোর জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ 
থেকে যখন আহ্বান এল তখন সেই আহ্বানে 
সাড়া দেওয়া, ব্লকের কর্মীবৃন্দের কাছে এক 
সমস্যা হয়ে দাড়াল ৷ 
রক এলাকার বিভিন্ন গ্রামে পরিভ্রম 

করার সময় লক্ষ্য করা গেছে যে এই ব্লক 
এলাকার মধ্যে কয়েকটি কান্দর বা খাল আছে। 
এই সমস্ত কান্দরের পাশাপার্শি এলাকার 
গ্রামবাসীরা এই কান্দরের জলের সাহায্যে 
সীমাবদ্ধভাবে রবিশস্তের চাষ করে থাকে। 
সাধারণতঃ ছুনির সাহায্যে তারা সেচকার্য করে 
এবং সেচকার্ষের সুবিধার জন্য কোন কোন 
স্থানে তার! কায়িক পরিশ্রমে এই সমস্ত 
কান্দরের উপর জোড়-বাধ দিয়ে থাকে । আমরা 


. চিন্তা করলাম যে যদি ব্যাপকভাবে এই সমস্ত 
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কান্দরের উপর জোড়-বাঁধ দেওয়! যায় এবং 
কান্দরের পাশাপাশি এলাকার গ্রামবাসীদের 
রবিশস্তের চাষে উৎসাহিত করা যায় তাহলে 
আমরা সফলতা অর্জন করতে পারব | 


বসুন্ধরা: সপ্তদশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


O Sabot তারিখে জেলা শাসক 
শ্রী সি. এন্‌.. পেন-খ্যান্টনী মহাশয়ের সঙ্গে. এ 
বিষয়ে আলোচনা করা হুল। তিনি প্রতিটি 
কে কান্দরের উপর জোড-বাধ দেবার. এক 
ব্যাপক পরিকল্পনা নিলেন এবং এই পরিকল্পনা 
অনুসারে প্রতি ace তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী 
অর্থ বরাদ্দ করলেন,। ছু'দফায় এই ব্লকে 
২০০০২ টাকা এর জন্য বরাদ্দ হল এবং তা দিয়ে 
বিভিন্ন এলাকায় ২৪টি মাটির অস্থায়ী জোড়বীধ 

তৈরী করা হল। কয়েকটি জায়গায় এই বাঁধের 


'. জলে ধানের জমিতেও সেচ দেওয়া সম্ভব হয়েছে 


_ এবং এই বাঁধ দেবার ফলে যে জল ধরে রাখা 
সম্ভব হয়েছে তাদিয়ে ১৫০০ একরের মত 
জমিতে আলু, গম, সরষে, ছোলা, মনু, 
পেঁয়াজ, সবজী প্রভৃতির চাষ করা সম্ভবপর 
হয়েছে | 
পরিকল্পনায় অনুপ্রানিত হয়ে সিঙ্গী ও কসবা 
অঞ্চলের চাষীরা নিজেদের চেষ্টায় ছয়টি বাঁধ 
দিয়েছে। i 

বিভিন্ন এলাকায় জোড়-বধ দিয়ে রবি- 
শল্য চাষের যে স্বযোগ চাষীদের সামনে এনে 
দেওয়া হয়েছে মোটামুটিভাবে চাষীরা তার 
স্দ্যবহার করেছেন। তবুও বিভিন্ন এলাকায় 
এর ফল হয়েছে বিভিন্ন। সিঙ্গী ও 
বাহিরী-পাচশোয়া অঞ্চলের ভেতর দিয়ে কানা 
অজয় নামে একটি কান্দর আছে। 
কান্দরের ওপর বিভিন্ন জায়গায় নয়টি জোড়বাধ 
দেওয়া! হয়েছে । এই এলাকার জমি রবি 


রবিশস্ত চাষের এলাকা বাডানর 


এই 


চাষীরা রবি চাষে অভ্যস্ত । চাষীরা; বেশীর- 
ভাগই স্থানীয় এলাকার অধিবাসী । স্বাভাবিক 


, পরিস্থিতিতেও এখানকার অধিবাসীরা কান্দরের 


. দেওয়া সম্ভব হয়েছে | 


চাষের 'পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত ও এখানকার 


১৪ 


জলের সাহায্যে রবিশস্যের চাষ করে থাকেন ও 
প্রয়োজন বোধে নিজেদের চেষ্টায় স্ব ব্যয়ে 
ছু একটি বাঁধ দিয়ে থাকেন। | 

এ বছর. সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী 


এখানে ৫টী বাধ দেওয়া হয়েছে__প্রত্যেকটিতে 


৬০২ টাকা থেকে ৯০২ টাকা পর্য্যন্ত সরকারী ' 
অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে। চারটি বাঁধ 
গ্রামবাসীরা নিজেরাই. স্বেচ্ছা শ্রমে 
করেছেন.। এই বীধগুলি হবার ফলে: সেচ 
অন্তভূক্তি এলাকা অনেক বেড়েছে এবং মাত্র 
একটি ছুনির সাহায্যে অল্প আয়াসেই সেচ 
সরকারী - প্রেরণায় 
উৎসাহিত হয়ে চাষীরা এই এলাকায় সুযোগের 


. সদ্ব্যবহার করেছেন এবং রবি শস্তের এলাকা 


উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়েছেন। | 

নুপুর এলাকায় রামচন্দ্রপুর ও 'সৃপুরে 
দুইটি জোড়-বাধ দেওয়া হয়েছে । এখানকার 
চাষীদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত কিছু আছে। 
জমি রবিশস্ত চাষের পক্ষে উপযুক্ত । চাষীরা 
afer) রামচন্দ্রপুরের বীধটিই "হয়েছে 
সবচাইতে সফল | এখানে মাঠের দিকে তাকালে 
সত্যিই চোখ quia. ব্লকের কর্মীদের প্রেরণায় 
agate হয়ে দুজন চাষী নিজেদের চেষ্টায় 
সেচের জন্য ইন্দারা খনন করেছেন এবং তার 
চারদিকে রবিশত্তের চাষ করেছেন। এখানকার 
চাষীদের প্রধান জিজ্ঞাসা সেচের যে সুযোগ 


৬ 


| 


তৈরী 


তারা এবার পেয়েছে সেটা প্রতি বৎসর তার! 
পাবে কিনা? কারণ বীধগুলি অস্থায়ী, আগামী 
বর্ষার আগেই ওগুলোকে ভেঙ্গে দিতে হবে, তা 
নাহলে বর্ষায় জল নিকাশের অসুবিধা হবে। 
আবার প্রতি বৎসর একই জায়গায় বাঁধ দিতে 
হলে প্রয়োজনীয় মাটি পাওয়া এক সমস্তা হয়ে 
. দাড়াবে । অথচ তাদের ধারণা আগামী বছর 
যদি তারা সেচের এই সুযোগ পায় এবং সেচের 
স্থযোগ পাওয়া সম্বন্ধে আগে থেকে তাদিকে 
যদি আশ্বাস দেওয়া হয়, তাহলে তারা রবিশস্তের . 
এলাকা আরও বাড়াতে পারবেন | 
রায়পুর এলাকায় ছুটি বাধ. দেওয়া হয়েছে। 
সম্ভাবনা হিসাবে এখানে ফল খারাপ হয়নি । 
 গোয়ালপাড়া, খঞ্জনপুর, কমলাকাত্তপুর ও 
আর্লিয়াবাদে চারটি বাধ দেওয়া হয়েছে। 
গোয়ালপাড়া ছাড়া সবগুলি গ্রামই 
অধিবাদীদের মধ্যে আদিবাসী ও তপশিলী 


সম্প্রদায়ের লোক বেশী। জমির মালিক অনেক. ' 


ক্ষেত্রে ভিন্ন গ্রামবাসী এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে 
চাকুরে, ব্যবসাদার ও জোতদার ৷ গোয়ালপাড়া 

গ্রামে চাকুরে ও জোতদারের সংখ্যা বেশী। 
এখানে ফল আশানুরূপ হয় নি। যদিও বাঁধের 
দুপাশে রবিশস্তের চাষ হয়েছে তবুও কিছু কিছু 
জমি পতিত রয়েছে। মনে হয় জমির মালিকের] 
যদি আরও আগ্রহশীল হতেন তাহলে রবিশস্তের 
চাষ.এ এলাকায় আরও বেশী হতো।. স্থানীয় 
অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করলুম। তারা 
বললো, জমির মালিকেরা যদি তাদের চাষ করতে 
না দেয় তাহলে তারা কি করতে পারে। 


ছোট,* 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭২ 

` লাঁলদহ এলাকায়. বাঁধ দেওয়া হয়েছে 
তিনটি 1° এই এলাকার মাটি দো চাষের পক্ষে 
ততটা উপযোগী নয় এবং চাষীরাও মনে হয় 
দো চাষে ততটা অভ্যস্ত নয়। জমির মালিকদের 
মধ্যে একটা অংশ চাকুরীজীবি। জোতদারের . 
সংখ্যাও কম নয় -এবং চাষীরাও মনে হয় সেরকম 
পরিশ্রমী নয়। ফলে যদিও বাধ দেওয়াতে 
রবিশস্তের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে তবুও মনে হয় 


এই এলাকায় জমির মালিকেরা যদি সচেষ্ট 
হতেন তাহলে রবিশস্তের এলাকা 


আরও 
বাড়ানো যেতো । 

' ব্লাউতারা এলাকায় কোপাই. নদীর উপর 
একটি জৌড়বাধ দেওয়া হয়েছে। এটিই এই 
ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাঁধ এবং এটী তৈরী 
করার জন্য সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে 
৪০০২ টাঁকা। অন্নুসন্ধানে জানা গেল যে 


এখানে আগেও দুবছর বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। এ 


বছরও গ্রামবাঁমীরা নিজেদের চেষ্টায় একবার 
বাধ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বীধটি 
ভালভাবে তৈরী হয়নি এবং তার নকৃসাও ছিল 
ত্রুটিপূর্ণ । কাজেই নদীর cece সে বাধ ভেঙ্গে 
যায়। অবশেষে রকের ওভারশীয়ারের নির্দেশ 


অনুযায়ী এখানে বাঁধ দেওয়া হয় এবং সে বাঁধ 


দেবার ফলে এখন ২০০ একরেরও বেশী জমিতে 
রবিশস্ত চাষের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে | 
এই এলাকার লোকেরা আমন ধানের 


ওপরই .প্রধানতঃ নির্ভরশীল। যে বছর বৃষ্টির 


জলের স্বল্পতার জন্য আমন ধানের ফলন কম 


হয়, সেই বছরই গ্রামবাসীরা বাধ দেবার 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা 


প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকেন ও বাঁধের 


জল দিয়ে কান্তিক মাসে ধানের জমিতে একবার 
সেচ দিয়ে থাকেন ও সেই বাঁধের জল দিয়ে পরে 
কিছু রবিশস্তের চাষ করে থাকেন। এ বছরও 
কিছু ধানের জমিতে. এ'রা সেচ দিতে পেরে- 
. ছিলেন এবং নদীর দুপাশে কিছু জমিতে এরা 
রবিশস্তের চাষ করেছেন। তবে সেচের যে 
স্বযোগ এখানে করে দেওয়া হয়েছে তার পূর্ণ 
সদ্ব্যবহার এরা করতে পারেন নি। যদিও গত 
বৎসরের তুলনায় এই এলাকায় রবিশস্যের চাষ 
দ্বিগুণেরও বেশী বেড়েছে তবুও এখানে 


রবিশত্যের চাষ আরও বাড়ানো যেতো। ' চেষ্টা '_ 


করা হচ্ছে এবং মনে হয়, যে জমিগুলো পতিত 
আছে সেখানে তিল ও আউশধানের চাষ করা 
সম্ভব হবে। তবুও এখানে গম, আলু, ছোলা 
প্রভৃতি চাষের সম্ভবনা ছিল প্রচুর ৷ 

বিভিন্ন বাধগুলির সেচ এলাকায় রবিশস্ত 
চাষের অগ্রগতি পর্ধযালোচন! করলে দেখা যায়, 
যে এলাকার চাষীরা রবিচাষে অভ্যস্ত, যেখানে 
জমির মালিক সেই এলাকারই অধিবাসী, 
যেখানে . জমির মালিকদের “ চাঁষই প্রধান 
উপজীবিকা এবং যেখানে জমির মালিকেরা 
নিজেরা অথবা মজুর দিয়ে চাষ করে থাকেন 
সেখানেই এই পরিকল্পনা সফল হয়েছে বেশী । 
যেখানে জমির মালিক ভিন্নগ্রামৃবসী বা শহর- 
বানী, যেখানে জমির মালিক জমির আয়ের 


উপর. সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নন এবং চাকুরী বা. 


ব্যবসার উপর নির্ভরশীল এবং ভাগচাষী দিয়ে 
চাষ করে থাকেন, সেখানে এই পরিকল্পনা 


ততটা.সফল হয়নি। অনেক চাষী আবার একটা 
ফসলেই AS থাকতে চান এবং দেরীতে ফলে 
এমন ধানের চাষ করে থাকেন। যে বছর 
কোনও প্রাকৃতিক ছূর্য্যোগে ধানের ফলন 
আশানুরূপ হয়না সে বছরই তার! রবিচাষ 
করেন। এর ফলে ধান কাটবার পর সেখানে 


তিল ও পেঁয়াজ ছাড়া আর কিছু চাষ করবার : 


সুযোগ তারা পান না। আর একটি সমস্তা হল 


_ মজুরণ নাবি বা দেরীতে ফলে. এমন ধান 


লাগাবার ফলে ধান পাকবার পর একই সময়ে 
ধান কাটা, মাড়াই ও জমি চাষ করে তাতে 


নতুন ফসলের জন্য চাষ দেওয়া অনেক চাষীর 


পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অনেকের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হয়না 
এবং নতুন ধান কিছু বিক্রী না করা পর্য্যন্ত 


> তাদের পক্ষে রবিশস্তের বীজ ও প্রয়োজনীয় 


' সার কেন! সম্ভবপর হয়না | 


প্রয়োজন । 


গ্রামের চাষীদের 
রবিশস্তের এলাকায় যৌথভাবে চাষে Bag 
করতে না পারলে আলু, সবজি, আখ প্রভৃতি 
রক্ষণাবেক্ষণে ও জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যাপারে 
অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। খরিফ থন্দে চাষের 
সময় শস্তের নির্বাচন যদি পরিকল্পনাহুযায়ী 
না হয় তা হলে সেই জমিতে রবিশস্তের চাষে 
অন্থৃবিধ! দেখা যাঁয়। l 
A শস্তের উৎপাদন বাড়াতে গেলে একই 
জমিতে একটির বেশী ফসল উৎপন্ন করা একান্ত 
আমরা যদি দোচাঁষের এলাকা 
বাড়াতে পারি তাহলে আমর খাদ্যে স্বয়ং 


 সম্পূর্ণতার দিকে অনেকখানি এগিয়ে যেতে 


১৬ 


j 


ea 


পারি। চাষীদের যদি সেচব্যবস্থার স্থযোগ 
করে দেওয়া যায় তাহলে আমাদের দেশে - 


দোচাষের এলাকা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর 
তবে সেজন্য প্রয়োজন চাষীদের একই জমিতে 
একাধিক ফসল উৎপন্ন করতে উৎসাহ দেওয়া | 
যে সব. এলাকায় রবিশস্ত চাষের সম্ভাবনা 


রয়েছে সেখানে খরিফ খন্দে চাষীরা যাতে - 





পরিকল্পনানণযায়ী শস্ত লাগায়, তার ব্যবস্থা করা 
দরকার | নামলা জাতীয় আমন ধান না লাগিয়ে 
চাষীরা যাতে gata, আসকাঠা, C. H. 45 
বা বাদকলমকাঠি জাতীয় ধান যা জলদী ফলে 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭২ 


তা লাগায় তার জন্য ব্যাপক প্রচারের 


প্রয়োজন | 


_ তাছাড়া চাষীরা যাতে একটি এলাকায় 
একই সময়ে, ফলে এমন ধানের চায় করেন: 
সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে । বিভিন্ন জমিখণ্ডের 
ফসল যদি বিভিন্ন সময়ে পাকে তাহলে নানা 
চাষ করতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় | 
চাষীরা যাতে অনেকখানি এলাকায় সংঘবদ্ধ 
ভাবে রবিশন্যের চাষ করেন সে বিষয়ে তাদের 
উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তার জন্য চাষীদের 


সংঘবদ্ধ করা দরকার। গ্রামে উপযুক্ত নেতা 


থাকলে তা করা সম্ভব। চাষীদের মধ্যে উপযুক্ত 


নেতা গড়ে তুলতে ও তাদের সংঘবদ্ধভাবে চাষ 
করতে আমাদের পঞ্চায়েতি প্রতিষ্ঠানের 


সদস্যদের, সমাজ শিক্ষা সংগঠকদের, গ্রাম 
সেবকদের ও কৃষি বিভাগের সম্প্রসারণ কর্মীদের 


| ভূমিকা অনেক খানি। এরা সকলে যদি সমবেত 


ভাবে চেষ্টা করেন তাহলে আমাদের দেশে - 
রবিশস্যের চাষের এলাকা অনেক বাড়ানো 
যাবে এবং আমাদের দেশে খাদ্য সমস্যার সমাধান 
ও সেই. সঙ্গে কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি 


'করাও সম্ভব হবে | 





ঢযাডসের চাষ 
শচীন্দ্র চন্দ্র দাস 
রিসার্চ এযাসিসটেন্ট--কালিম্পং 


বর্তমানে খাগ্ভাভাবের কথ! fowl করে, ' 


আমাদের কৃষিবিশেষজ্ঞগণকে ভাবতে হচ্ছে 
কি করে অল্পদিনে বেশী পরিমান খাদ্য শস্য 
উৎপাদন কর! যায়। এইদিক দিয়ে ভাবতে 
গেলে দেখা যায় সব্জি এই অভাব অনেকটা 
মেটাতে পারে। সব্জি চাষে যে শুধু একর প্রতি 


বেশী পরিমান খাদ্য উৎপন্ন হয় তা নয়। উপরন্ত 


সবজির গুণাগুণ বিচার করলে দেখা যায় যে 
এতে অনেক.বেশী পরিমান ভাইটামিন ও খনিজ 
পদার্থ আছে, যা শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য 


একান্ত প্রয়োজন । এখানে একটি অতি উপকারী ' 


afea চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। 
সিটি হল ট্যাড়ম। এর চাষ অতি সহজে 
করা যায়। বাড়ীর সন্জি বাগানে করার পক্ষে 
এর মত সব্জি কম আছে। কিভাবে ট্যাড়সের 
চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়! যায় তা নীচে 
আলোচনা করা হচ্ছে। ট্যাড়স গ্রীষ্ম 
প্রধান দেশের সজি। বাংলার সমতলভূমিতে 
বার TWAS ট্যাডস উৎপন্ন হতে পারে । দার্জিলিং 
জেলার পার্বত্য অঞ্চলে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এর 
চাষ করা যায়। "বাংলার সমতল ভূমিতে মাঘের 
শেষে বা PIEI প্রথম থেকে আরম্ভ করে 
আশ্বিন মাস পর্যন্ত তিনবার এর বীজ বপন 
করলে প্রায় সারা বছর ধরেই এর ফলন পাওয়া 


"চাষ পদ্ধতি | 


| 
|. 
| 
|| 


| 
যায়। বীজ বপনের ৪৫ থেকে cel দিনের 
মধ্যেই গাছে ট্যাড়স হতে আরম্ভ করে ॥ প্রতি . 
গাছ প্রায় আড়াই মাস ধরে ফল দেয়। কাজেই 
elects প্রথমে একবার, দ্বিতীয় বার দি 
জৈষ্ঠযয মাসে আর তৃতীয়বার আশ্বিন 'মাসের 
শেষে বীজ বপন করলে প্রায় সারা বছর ধরেই 
এই সব্জি তোলা যায়। 


গ্রীষ্মকালীন চাষের জন্য ১০ দিন পর পর . 


সেচের জল প্রয়োগ করতে হয়। বর্ষাকালীন 
চাষের জন্য আর নিয়মিত জল সেচের প্রয়োজন 
হয় না। শীতকালীন চাষের জন্য চার পাঁচবার 
সেচের জল প্রয়োগ করতে BA 








গ্রীষ্মকালীন চাষের জন্য সাড়ে তিন্‌ ফুট 
চওড়া ও ২০ফুট লম্বা বেড় তৈরী করতে: হবে 
ও. প্রতি বেড়ের ছুই পাশে থাকবে একফুট 


চওড়া নালী। এই বেড়ের ওপর ছুই সারিতে 
‘দুই ফুট দূরে দূরে টোপা (Hill) তৈরী করে, 
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তাতে বীজ রোপন করতে হবে । প্রতি টোপায় 
৩1৪টি করে বীজ JATE হবে। এই চারাগুলো 
১৫ দিনের হলেই প্রতি টোপায় একটি স্বস্থ ও 
সবল গাছ রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলতে ACT | 
এই ভাবে চাষ করলে, বিঘা প্রতি as কেজি 


|] 





বীজের দরকার হয়। আর বর্ষাকালীন চাষের 
জন্য জমি তৈরী করার পর আড়াই ফুট দূরে 
দুরে লাইন করে এবং লাইনে ২ ফুট দূরে দূরে 
টোপা করে বীজ লাগিয়ে দিতে হবে ।* পরে 
গাছ যখন বড় হতে থাকবে, তখন আলুর চাষের 


মত ছুইধারে আল তুলে দিতে হবে। এতে 


জল নিক|শের ব্যবস্থা সহজতর হবে এবং গাছের 
গোড়ায় মাটি থাকার়ু_-বর্ষায় গাছের কোন 


. রকম ক্ষতি হবে না। 


-ট্যাড়স একর প্রতি ১০০ থেকে ১২৫ মন 


উৎপন্ন হয় এবং উন্নত জাতের স্ট্যাড়স ভালভাবে. 
চাষ করলে ২০ মন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। 


এত অল্প সময়ে প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয় 


. বলে, এতে যথেষ্ট পরিমানে সার প্রয়োগ করতে 


হয়। জমি তৈরী করার সময় একর প্রতি ৫1৬ 


গরুর গাড়ী গোবর সার এবং sie মণ সুপার : 


ফসৃফেট প্রয়োগ করতে হবে । এছাড়া এমোনি- 


য়াম সালফেট দিয়ে দুইবার টপ-ড্রেসিং করতে 


হবে । প্রথম বার গাছের ৫1৬ টি পাতা হবার 


~~ 


| 


+ 


সময় এবং আর একবার গাছে ফুল ধরার সময় | 
প্রতি গাছে প্রতি বারে প্রায় আধ আউন্স করে 
এ্যামোনিয়াম সালফেট দিতে হবে । আর ধার 
দেওয়ার পরই জল দিতে হবে | 

নানা জায়গায় রকমারি ট্যাড়স দেখা যায়। 
ফলের রঙ, আকার ও আকৃতি অনুসারে বিভিন্ন 
ট্যাড়সের নামকরণ করা হয়। ফলের Fe 


অনুসারে যেমন সবুজ, লাল ও সাদা ইত্যাদির 


ওপর নির্ভর করে নামকরণ করা হয়। আবার 
গাছের আকার ও আকৃতি অন্ুসারেও নামকরণ 


বহুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭২. 


করা হয়! কতকগুলি ভাল জাতের ট্যাড়স 


যেমন পুষা  সাহানি, রেড_ওয়াণ্ডার, মেমাউৎ 
লং-গ্রীন ইত্যাদি। এর মধ্যে পুষা সাহানি 


বাংলার সমতল ভূমিতে প্রায় বার মাসই চাষ 
করা যায়। | 


অভাব নেই | 


রোগ ও তার প্রতিকার 


অন্যান্য শস্যের মত এই সন্জিরও শত্রুর 
গ্রীষ্মকালে স্কট বোরারের 
(এক প্রকার ছোট প্রজাপতি ) আক্রমণ খুব 
মারাত্মক ক্ষতি করে। প্রজাপতির কচি গাছের 
ডগায় ডিম পাড়ে। পরে এই ডিম থেকে ছোট 
শু'য়ো পোকার জন্ম হয়। এরা গাছের ডগার 
কচি পাতা খেয়ে বড় হয় এবং ভগ! থেকে সুড়ঙ্গ 
করে. গাছের কাণ্ডের মধ্যে ঢোকে । এতে 
গাছের ডগাগুলো ক্রমশ মরে ATA | | 
'এর আক্রমণ থেকে গাছকে বাঁচাতে গেলে, 


f ক্ষেতে নিয়মিত ভাবে এনড্রিন, বি. এইস. সি 
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ইত্যাদি. সাতদিন. পরপর ছড়াতে হবে। এই 
পোকা আক্রমন করলে গাছের আক্রান্ত ডগা- 
গুলো কেটে শুয়ো পোকা ও ডিমগুলো নষ্ট 
করে ফেলতে হবে | S 

এছাড়া জাবপোকা, গান্ধী পোকা ও পামরী 
পোকার আক্রমণও এই গাছে হয় | 

ভাইরাস রোগ, এই সব্জি চাষের একটি 
বিশেষ সমস্যা | বর্তমানে যে সব জাতের ট্যাড়স 
চাষ করা হয়ে থাকে তার প্রত্যেকটিতেই .' 
কম বেশী এই রোগ হয়। তবে. কতকগুলো 
জাতের গাছ আছে-__যাতে একটু বয়স হলে এ 


TAA £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 


রোগ হয়। এ জাতের চাষে ফলসের বিশেষ 
ব্যাঘাত হয় না। তবে যে গাছগুলিতে ছোট 
থেকেই এই রোঁগ হয়, তাতে ফলন কমে . যায় | 
রোগ একেবারেই হবেনা এমন ধরণের গাছ বড় 
একটা দেখা যায় না। এই সব রোগ সম্বন্ধে 
কৃষি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা, নিরীক্ষা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। 


হয়। ট্যাড়স শুধু তাই সংসারের সবজির অভাবই 
পুরণ করে না, বিক্রী করে ঘরে ছু AIN আনাও 
যায়। 

কুড়িটি গাছ তৈরী করতে দরকার হয় মাত্র 


ট্যাড়স গাছে ফলনও সাধারণত খুবভাল : 


পাঁচ গ্রাম বীজ ৷ তার দাম-হবে কয়েক নয়া 
পয়সা মাত্র । | 


' ভাল জাতের ট্যাড়সের বীজ পাওয়া যেতে 


পারে এমন কতকগুলি ঠিকানা নীচে দেওয়া হল। 
1. Horticulturist, Horticultural Re- 
~ search Station. ` 


P. O. Krishnagar, Dt. Nadia 


2. Farm Manager, District Seed 


Multiplication Farm. 

P. O. Kalimpong, Dt. Darjeeling 

এ ছাড়া বিভিন্ন জেল! বীজ পরিবর্ধন 
খামারেও চ'্যাড়সের বীজ পাওয়া যাবে | 
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=~ 


আমাৰ আম বাগান 


আমার আম বাগানে আমের ফলন 
হঠাৎ ১৯৫০ সাল থেকে কমে যেতে আরম্ভ 


করে। পরপর কয়েক বছর ধরে ফলন এইভাবে - 


কমে যাওয়ায়’ আমার দুশ্চিন্তা, আরম্ভ হয়। 
কারণ আমার উপজীবিকা হলো! চাষবাস এবং 
আমার প্রধান আয় হয় আম থেকে । সে জন্য 
আর সব চাষ গতানুগতিক রেখে আমের ফলন 


কি ভাবে বাড়ানো যায় সেই চিন্তাই কেরল 


করতে লাগলাম । মনে আছে ১৯৫৭ সালে 


আমাদের সরকারী পাট ফসলের উন্নয়ন কর্মচারীর ' 


' তত্বাবধানে ও সহায়তায় উন্নত ধরনের 'বীজ ও 
সারের সাহায্যে সারিতে পাট চাষ করে খুব 
ভাল পাট গাছ হয়। যার জন্য এই কর্মচারী 
_ইউনিয়ণ কৃষি কর্মচারীকে এই সাফল্য দেখাবার 
জন্য একদিন সঙ্গে আনেন। তিনি দেখে মত 


প্রকাশ করেন যে এ বছর আমি আশাতিরিক্ত .. 


ভাল পাটের ফলন.পাবো। কিন্তু একথা শুনেও 
আমার বিশেষ আনন্দ হলে! না। কারন আমার 
.এআঁম বাগানের কথাই কেবল মনে .হচ্ছিল। 
তখন আমি তাঁকে আমার আম বাগানের 
অবনতির কথা বললাম। আর আম বাগান 
কেটে ফেলবো এই সিদ্ধান্তও তাকে জানালাম ৷ 
১৯৫৭ সালে একেবারেই আমের কোন ফলন 
পাওয়া গেলো না। 
আসেনি। 


সে বছর আমের মুকুলও . 
আমি ইউনিয়ন কৃষিকর্মচারীকে 
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জয়দেব চন্দ্র ঘোষ 


একথাও জানালাম যে ১৯৫৬ সালের বন্যায় 
আমার বাগানের কোন রকম ক্ষতি হয়নি | 

a কথা শুনে তিনি আমায় আম গাছ 
কাটতে বারণ করে আমাকে কৃষি বিভাগের 
উদ্যান তত্ববিদের কাছে পাঠালেন। উদ্যান 
তত্ববিদ স্বয়ং আমার বাগানে এসে ফলনের 
অবনতির মুল কারণ সমীক্ষা করে আমাকে 


_ আমের বাগান পরিষ্কার করা, গাছে সার দেওয়া 


এবং ওষধ ছিটানোর জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু 


“আমি একসঙ্গে সমস্ত কিছু করার সাহস পেলাম 


না। কারণ তখন আমার আর্থিক অবস্থাও ভাল 
ছিল ali তাই তার কথা মত প্রথমে Say 
ছিটানো আরম্ভ করলাম। “মোয়া” বা “লাহী” 


(কুয়াশায় afan যাওয়া ) রোগের প্রতিবিধান 


করে তখনকার-মত ক্ষান্ত হলাম। 
মনে আছে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী 
মাসে কৃষি গবেষণাগারের কীটতত্ববিদের সাহায্য 


"ও নির্দেশে আমি গাছে ডি.ডি.টি ওষধ ছড়ানো 


আরম্ভ করলাম। সেই বছর ফলন: মোটামুটি 
কিছু ভাল পেলাম।. অর্থাৎ গাছ প্রতি'চার 
- সের মত ফল পেলাম | 

পরের বছরও কীট তত্ববিদ Stes এ 
SIT আবার ব্যবহার করতে অনুরোধ করলেন। 
এই বছর অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে- তার উপদেশ- মত 


কাজ করায় ফলন প্রায় স্বাভাবিক হলো! 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ som সংখ্যা 


কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে আমি এই বছর উদ্যান SY- 
বিদের দ্বিতীয় উপদেশ মত বাগানের জঙ্গল 
পরিষ্কার করে গাছের তলার জমিতে চাষ আরম্ভ 
করলাম | 


১৯৬০ সালের FATS আগের বছরের মত 


ভাল হলো । এই বছর প্রতি গাছের গড় 
ফলন হয় ৬৯০। . 

১৯৬১ সালে আমি প্রচুর ফলন, যা 
পুরোন দিনের ফলন থেকেও বেশী, তা পেলাম ৷ 
এই বছর গড় ফলন হয়েছিল ১৮৭০ । এর জন্য 
আমি এই বছর বাগানের মাটি পরীক্ষা করে 
মাটি পরীক্ষকের নির্দেশ মত গাছে জৈব ও 
রাসায়নিক সার দিতে আরম্ভ করলাম | 

১৯৬২ সালেও আগের বছরের মত ভাল 
ফলন হলো। প্রতি গাছের গড় ফলন হলো 
১০55.) 

১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালের ফলন কিছু কম 
হলো বটে। তবুও তা পুরোণ দিনের অর্থাৎ 
১৯৫০ সালের আগের ফলনের চেয়ে বেশী ছাড়া 
কম নয়। এই ছুই বছর প্রতি গাছে যথাক্রমে 
ফলন ৮০০ এবং ৯৫০ হয়েছিল | 

এই বছর অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে প্রতি 
গাছের গড় ফলন ৩৫০০ হয়। আমার হিসাব 
মত ফলন এ বছর খুবই বেশী হয়েছে। 

প্রথম ছু বছরে অর্থাৎ ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ 
সালের মধ্যেই ডি. ডি. টি ব্যবহারে মুকুলে 
মেয়া লাগা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। 


. তৃতীয় বছরে অর্থাৎ ১৯৬০ সালে আর একটি 


কীটের উপদ্রব বাড়তে দেখলাম । এর নাম রস 


r 


চোষা কীট বা “মিলি বাগ!” এরা গাছের রস 
চুয়ে খেয়ে বাচে। এই পোকার প্রকোপ বর্ষা 
APTE দেখা যায়। এ্যালবোলিয়ামের দঙ্গে , 
ফলিডল ওঁষধ মিশিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে এই কীটের 
প্রকোপ আয়ত্ব আনতে পেরেছি । 

' সার ব্যবহার করে “বিশ্বনাথ চাটুষ্যে” 





আমের বে দোষ ছিল অর্থাৎ ফল পাকার k 
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আগে ফেটে যাওয়া--তা বন্ধ হয়েছে। 
. ল্যাংড়া আমের গায়ে দেখা যেতো ' যে এর 
গায়ে কাল দাগ হয় ও ভাল পরিপুষ্ট হবার 
আগেই গাহ থেকে পড়ে যায়। এ বছর ফল 
ধরার পরে দ্বিতীয় বার ডি.ভি.টি ছড়ানর সময় 
“sista” মিশিয়ে ছড়ানর পর দেখলাম সে ফল 
পড়া কমে গেল এবং কাল দাগ ধরা 1 প্রায় সম্পূর্ণ 
বন্ধ হয়ে গেল। | 
হিমসাগর আমের গায়ে নীচের দিকে এক 
বা একাধিক জায়গায় কাল দাগ দেখা যেতো | 
রস চোষা পোকা দমন করবার পর এই দাগটি 
প্রায় হয় না বললেই চলে | | 
১৯৬০ সালে ছুই তিনটা, গাছে ভয়ানক 
Sn পোকার উপদ্রব হয়। বি.এইচ.সি- 
ওষধ ব্যবহার করে শুয়াপোকা মরে যায়|. 
তারপর এ পর্য্যন্ত পোকা আর হয়নি। | 
১৯৬৩ সালে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকেই 
বর্ষা শুরু হয়ে যায়। এই বছর বোম্বাই আমের 
মধ্যে (Fruit Fly) কৃমি জাতীয় পোকা দেখা! 
যায়। তখন এক লিটার জলের সঙ্গে নয় গ্রাম 
ডি.ডি.টি মিশিয়ে ছিটানর পর পোকার প্রকোপ 
প্রায় বন্ধ হয়েযায়। 








আমাদের অঞ্চলে সাধারণত ছুই রকম 
পরগাছা জন্মায়। এক রকম হলে! ছোট লাল 
রংএর ফুল। এই পরগাছ' যে শাখায় হয় সেই 
শাখাটির মধ্যে শিকড় ঢুকিয়ে রস চুষে খায়। 
তাতে গাছের অত্যন্ত ক্ষতি করে। এর পাতা 
গুলো খুব পুরু এবং যে জায়গায় হয় সেখানে 


_ একটি গোলাকার বলের মত করে সেই শাখার . 


বিশেষ ক্ষতি করে। 

আর এক রকম পরগাছায় সাদা ছোট ছোট 
ফুল ও পাতা wi পাতাগুলি লম্বা ধরনের | 
এই পরগাছা গাছের কাণ্ডে ও শাখায় জন্মায় 
এবং প্রতিকার না করলে সমস্ত গাছে ছড়িয়ে 
পড়ে রস চুষে খায়। আমি সাধারণতঃ আম 
পাড়বার সময় শাখা কেটে বা টেঁচে এইসব 
পরগাছ। ধ্বংস করি । 

সমস্ত বাগানে বছরে আমি দুবার লাঙ্গল 
চাষ দিই। প্রথম দিই বর্ষার আরস্তে মে বা 
জুন মাসে । এই-সময়ে প্রতি গাছ পিছু জৈব 
(composed) সার তিন মন, আর রাসায়নিক 
সারের মধ্যে এ্যামোনিয়াম সালফেট. সাড়ে তিন 
সের, সুপার ফসফেট আড়াই সের ও মিউরেট 
অফ পটাস পাঁচ পোয়া হিসাবে দেওয়া 
হয়। দ্বিতীয় বার লাঙ্গল দেওয়া হয় বর্ষ! 
শেষ হবার সময়। Â সময়েও উপরোক্ত 
রাসায়নিক সারগুলি সমান পরিমানে দেওয়া 
হয়। আগে দেখেছি এক বছর খুব বেশী মুকুল 
হতে| পরের বছর এক রকম হতোই না। আমার 
মনে আছে ১৯৪২, 78৬ ও "ga সালে আমি 
ভাল ফলন পেয়েছিলাম । মধ্যের বছরগুলিতে 


. ফলন একেবারে কমে যেতো | 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭২ 
১৯৪৩ থেকে 
১৯৫৭ এই পনের বছরের মধ্যে পাচ বার ফলন 
একেবারেই হয়নি । কিন্তু সার প্রয়োগের পর 
থেকে এক বছর অন্তর মুকুল আসার বদলে প্রতি 
বছর মুকুল আসছে এবং এই মুকুল আসার 
অনুপাত ক্ৰমশঃ সমান হয়ে আসছে দেখা যাচ্ছে | 
এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে চাষ, পরগাছা 
কাটা, সার ও ওষুধ ব্যবহারের ফলে প্রতি 
বছরই ভাল ফলন পাওয়া যাবে এবং ফলন 
নিয়মিত হওয়ারও সম্ভবনা আছে-_বিশেষ করে 
গোলাপ খাস, বিশ্বনাথ চাটুষ্যে, লতা বোম্বাই 
ও আংশিক ভাবে হিমসাগর ও ফজলীর | 

আম বাগানেয় ছায়াযুক্ত জমিতে আমি 
হলুদ, আদা ও লঙ্কা পরীক্ষামূলক ভাবে চাষ 
করে আসছি । এর মধ্যে কেবল মাত্র লঙ্কাই 
অপেক্ষাকৃত লাভজনক বলে মনে হচ্ছে | 

যে সব গাছে মে মাসের মধ্যে নতুন পাতা 
হয় হাতেই সাধারণত পরের বছর ভাল মুকুল 
আসে । মুকুল আসার আর একটি লক্ষণ হলো 
যে বছর বৃষ্টি অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেমে 
যায় সেই বছর প্রায় প্রতি গাছেই ভাল মুকুল 
হয়। এও লক্ষ্য করা গেছে, যে সব গাছে 
আপাত দৃষ্টিতে মুকুল আসার কোন সম্ভাবনা 
নেই বলেই মনে হয় সেই সব গাছেও ভি.ভি.টি. 
ব্যবহারের পর সাধারণত কিছু মুকুল আসে। 
এতে মনে হয় হয়তো মুকুল Gave ডি.ডি.- 


_ টি১ও সাহায্য করে। 
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আম পরিপুষ্ট হলে তা গাছ থেকে নামিয়ে 
বাক্সে রেখে ছুই, তিন দিন কারবাইভ ব্যবহার 


বস্তুদ্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 
করলে আম সম্পূর্ণ পেকে যায় এবং সুন্দর রং 
হয়। আম যে পরিপুষ্ট হয়েছে তার লক্ষণ হলে! 


এই যে--(১) আমের রং ঘোর সবুজ হয়ে যায়, ' 


(২) আমের গায়ে অনেক সময় সাদ! পাউডারের 
হোপ মত ধরে তাকে আমের কুঁড়ো বলে । (৩) 
আম লম্বালঘি ভারে কাটলে দেখা যায় যে 
tera বোঁটার দিকের রং সম্পূর্ণ পাকার রং 
এবং নীচের অংশের রং সামান্য হলুদ । এই 
রকম পরিপুষ্ট আম কারবাইড দিয়ে পাকালে 
গাছ পাকা আমের সমান হর । এর আর একটি 
গুণ হলে! যে, যে সব আম গাছ পাকা অবস্থায়ও 
সবুজ থাকে তাও সুন্দর হলুদ রং এর হয়ে 
যায়। এর আরও একটি গুণ হলো যে, গাছ 
পাকা বেশীরভাগ আমই সাধারণত ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যেই পচতে আরম্ভ করে, কিন্ত এই ভাবে 
পাকালে তিন চার দিন পরে খুব আস্তে আস্তে 
পচতে শুরু করে। আম পাঁকাবার জন্য আমি 
কিভাবে কারবাইট ব্যবহার করি এবার সে 
সম্বন্ধে আলোচন! করবো ৷ - 
আমার সাতফুট লম্বা, QED চওড়া এবং 
দেড়ফুট গভীর ছয়টি বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরী 
বাক্স আছে।. বাতা-দিয়ে তৈরীর জন্য বাক্সটির 
চারধারেই ফাক.ফাক আছে। বাক্সটির তলায় 
| তিন চার ভাজ খবরের কাগজ পাতা হয়। সেই 
রকম খবরের কাগজ বাক্সের গায়ে লাগিয়ে 
কাগজগুলি সোজা করে রাখা হয়। 
বাক্সের তলায় কাগজের উপর দু কেজি 
কারবাইডের টুকরো সাজিয়ে দেওয়া হয়। তার 
উপর ৬৷৭ Ste খবরের কাগজ দিয়ে কারবাই- 


এইবার বাক্সের গায়ে যে খবরের কাগজ 


. সাজিয়ে রাখা হয় | 


- জোড় কলম. গাছ লাগিয়ে দিতাম। 
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ডের টুকরো ঢেকে দেওয়া হয় । এই কাজের 
উপর ২%০০।২৭০০ বোম্বাই আম ঢেলে দেওয়া 
হয়। আমগুলি vis of স্তরে বাক্সের মধ্যে থাঁকে। 
খাড়া 
হয়ে আছে তা ভাজ করে আমের ওপর! স্তর 
ঢেকে দেওয়া হয়। যদি এ কাগজে না কুলায় 
তা হলে আর এর ভাঁজ কাগজ দিয়ে ঢেকে 
দেওয়া হয়। ওপরের স্তরে কয়েকটী ছোট ইটের 
টুকরো অথনা ওই রকম কিছু রাখা হয় মাতে 
কাগজগুলি সরে না যায়। 

আম সকালে বাক্সে রেখে পরদিন বিকেলে 
উপরের কাগজ সরিয়ে দেখা হয়। যদি দেখা 
যায় আমের গায়ে অনেক ঘাম জমে আছে তা 


হলে উপরের কাগজ খুলে রাখা হয়। আমের 
গায়ের ঘাম শুকিয়ে গেলে আবার কাঁগজ ঢাঁকা 


দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর মোটামুটি ২৪ ঘণ্টা 
পরে দেখা যায় যে আমে রং ধরতে আরম্ভ : 
করেছে । আম সামান্য নরম হয়েছে। তখন 
আমগুলি বাক্স থেকে বার করে নিয়ে ঝুড়িতে 
পরদিন বাজারে বিক্রয়ের 
জন্য পাঠানো হয়। ছু কেজি কারবাইডের 
মধ্যে ৫০০1৭০০ গ্রাম খরচ হয় এবং বাকীটুকু 
আবার অন্য আমের জন্য ব্যবহার করা VAI, 

আগে নতুন বাগান তৈরী করার জন্য 
3 এখন. 
বাগান তৈরীও উন্নত প্রথায় করছি। যেসব 
জায়গায় নতুন গাছ করা দরকার সেখানে প্রথম 


বছর আমের আঁটি পুঁতে চারা করে নেই। 


পরের বছর এইসব. চারা গাছে ভাল গাছের 








ডালের অংশ এনে ভিনিয়ার কলম বা চিপথ- 
বাড়িং কলম করে দিচ্ছি। এর সুবিধা এই যে 


' জোড় কলম গাছগুলির মত ay না করেও এই 


সব গাছের বাচার নিশ্চয়তা বেশী এবং এইসব 
গাছের বাড় জোড় কলম গাছের চেয়ে অনেক 
বেশী। আর একটি সুবিধা এই-যে. জোড় কলম 
গাছের কোনটা যদি মরে যায় তাকে. পুনরায় 
আবার তুলে বসালেও তা আগের গাছের সঙ্গে 
সমান ভাবে বাড়তে পারে না। কিন্তু নতুন 
পদ্ধতির কলম গাছ সম্পর্কে এ প্রশ্ন অপ্রয়ো- 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭২ 
জনীয়। কেননা, বীজের গাছ বড় হয়ে গেলেও 
নতুন নিয়মে কলম তৈরী করা যাঁয়। 

নতুন যে বাগান করেছি' তাতে ছুটি আম 
গাছের মধ্যে আমি লেবু, পেয়ারা, নারিকেল, 
কুল ইত্যাদি লাগিয়েছি। আম গাছ বড় হলে, 
এই সব গাছ তখন কেটে ফেলবো | 
আম আমাদের সেরা ফল, আমাদের 
জাতীয় সম্পদ । আমরা আম বাগানের ay 
করি না, তাই আশানুরূপ ফলনও পাই না। 
আমার শেষ কথা আম বাগানের ag নিন। 





2¢ 


ব্যবহারিক পৃ্টিপৱিকল্প কাজের অগ্রগতি 


জনসাধারণের স্বাস্থ্য পুষ্টিকর ও সুষম 
খাবার খেয়ে যাতে ভাল হয় তারজন্য কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্যসরকার, ইউনিসেফ ও অন্যান্য আন্ত- 
“জাতিক. সংস্থার সহযোগিতায় পুষ্টি পরিকল্প 


পর্ষদ গঠন করেছেন । এই পরিষদের কাজ ও 


উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সবিস্তারে - বৈশাখ সংখ্যার 
IANA আলোচনা করা 'হয়েছে। এই পুষ্টি- 


পরিকল্পের কাজ আজ পর্যন্ত কতদূর এগিয়েছে 


সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। 
আগেই বলা হয়েছে যে পশ্চিম বাংলার 
১০টি ব্লকে পুষ্টি প্রকল্পের কাজ শুরু করা: 
হয়েছে । এই কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পিত 
হয় তারজন্য এই দশটি ব্রকের গ্রামসেবিকা ও 
মুখ্য সেবিকাদের একমাসের wo পুষ্টি সম্বন্ধে 
হাতে নাতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ফুলিয়া গার্ছস্থ্য- 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই শিক্ষাকাল ১৭ই মে থেকে 
১৮ই Ga পৰ্যন্ত ছিল। শিক্ষা শেষে এইসব 
শিক্ষার্থীদের উড়িষ্যায় গিয়ে সেখানকার কাজের 
সঙ্গে চাক্ষুষভাবে পরিচয় করান হয়। 
যাতে তারা কাজ দেখে নিজেদের অ-ভজ্ঞতা 
বাড়াতে. পারেন। এ ছাড়া এই দশটি ব্লকের 


' যোগাযোগ যাতে সহজে করতে পারে 


গ্রাম সেবক ও পুষ্টি পর্ষদের বিভিন্ন কর্মচারীরা 


বদ্ধমান, মালদা ও কোয়েম্বাটুর শিক্ষণ কেন্দ্র 
এই বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। 


৬১ 


বৃহৎ পর্যায়ে শীকসব্জি ও ফলের 


_খাওয়ানর কাজ | 


পুষ্টি পরিকল্পের উদ্দেশ্য সুষম খান খাওয়া 
সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন FA] BIA 
খাবার গ্রামবাসীরা যাতে পায় তারজন্ খাদ্য 
উৎপাদনে সাহায্য করা ও উৎসাহিত করা | 
সুষম খাগ্ভের জন্য প্রতি ব্লকে গ্রামপর্যায়ে 
পাঁচটি করে মুরগি পালন. কেন্দ্র । . পাঁচটি করে 
বাগান। 
আটটি বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়স্থিত শিশু পড়ুয়াদের 
আহারের জন্য সব্জি বাগান, পাঁচটি! মহিলা- 
সমিতি এবং সমিতির মহিলাসদস্যদের প্রত্যেকের. 
বাড়ী নিজেদের ব্যবহারের জন্য একটি করে 
সন্তি-বাগান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সব্জি 
বাগান অন্ততঃ ২০০টা পর্যন্ত করার কথা হয়েছে। 
afer সমিতিগুলি মুরগি পালন কেন্দ্রের সঙ্গে 
তারজন্য 
নতুন যে সব মহিলা সমিতি হবে সেগুলি যেন 
কোন মুরগি পালন কেন্দ্রের কাছাকাছি করা 
হয়। তাতে খাবার ও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
সাহায্য এই সব কেন্দ্র থেকে পেতে পাঁরে। 
এইভাবে সরকারি নির্দেশও দেওয়া হয়েছে | 
পুষ্টি পরিকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
ফিডিং প্রোগ্রাম। অর্থাৎ | খাবার 
ঠিক হয়েছে প্রতি সপ্তাহে 
২ দিন ১২ জন প্রস্থৃতি ও ২১টি শিশুকে 
(৫.বৎসরের কম বয়স) বড় সব্জি বাগানে উৎপন্ন 


হলো 





' হয়েছে যাদবপুর, বেহাল! ব্লকে | 


শাকসক্তি, মুরগি পালন কেন্দ্রের ডিম, তার 


সঙ্গে কিছু চাল বা গমজাতীয় জিনিষের সঙ্গে 


খাওয়ানো হবে। উদ্দেশ্য ভবিষ্যত দেশবাসী 
যাতে স্বাস্থ্যবান হয়ে জন্ম গ্রহন করে ও শক্ত ও 
কর্মঠ হয়ে গড়ে উঠে ৷ 


এই ফিডিং প্রোগ্রাম কার্যকরী করার ' 


ভার দেওয়া হয়েছে মহিলা সমিতির মহিলাদের 
ওপর । সমিতির মহিলারা রান্না করা ও 
পরিবেষণ করার দায়িত্ব নেবেন। অঞ্চল 
প্রধান ও" মুখ্যসেবিকা এই সমিতির সভ্যাদের 
সহযোগীতায় শিশু ও মাতাদের নির্বাচন করবেন। 
কোন কোন শিশু ও মাতা খাবার পাবেন ৷, 

এই ফিডিং প্রোগ্রামের কাজ প্রথম শুরু 
গত ২৯শে 
জুলাই বৃহস্পতিবার যাদবপুর ব্লকের বাশদ্রোণী 
অঞ্চলে বাশদ্রোণী মহিল! সমিতির সভ্যারা এই 
ফিডিং প্রোগ্রামটী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা 
করেছেন.। স্থানীয় বেসিক ট্রেনিং স্কুলে এর 


আয়োজন করা হয়। সমিতির মেয়েরা মুগ্টি- 


' ভিক্ষা নিয়ে চাল সংগ্রহ করেন। সেদিন শুধু 


১২টা প্রস্থৃতি মা. ও ২১টা শিশুকেই তারা 


খাওয়াননি, প্রায় ছুশোর বেশী শিশু ও ar 
মাকেও তারা খাইয়েছেন। 


এই ব্লকের কান- 


বসুন্ধরা £ 
ডোহরী মুরগি পালন কেন্দ্র তাদের ডিম দিয়ে 
" সাহায্য ও সহযোগীতা করেছেন | 
সেদিনের কার্য্যস্থচীটি উদ্বোধন করেন 
শ্রীভূুপতি মজুমদার, পুষ্টিপর্ষদের সভাপতি । 
স্থানীয় জনসাধারণ ও ব্লকের সমস্ত কর্মচারি 
সেদিন এই কাঁজে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় 
সাহায্য দেন। এখন থেকে সপ্তাহে ছুদিন 
করে এখানে এই ফিডিং প্রোগ্রামটি করা হবে | 
তারজন্য dig উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টা করা 
হচ্ছে। এ বিষয়ে এই.অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান 
বিশেষ উৎসাহী । ফিডিং প্রোগ্রামের কাজ 
চুচুড়া সগরা উন্নয়ণ Arse আরম্ভ হয়েছে। 
পুষ্টি পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামে যে মুরগি পালন 
কেন্দ্র, HED উৎপাদন কেন্দ্র, বিগ্ভালয়ের বাগান, 
সর্বসাধাবণের বাগান করা হয়েছে, সেখানে 
উৎপাদিত ডিম, মাছ, শাকসক্জি, তরিতরকারি 
ইত্যাদি শিশু ও সন্তান সম্ভবা নারীদের মধ্যে 
বিলি করা হয়। খাবার তৈরী করার জন্য 
প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, Pa, তেল, মশলা, 
জ্বালানি ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন 
স্থানীয় জনসাধারণ । এই প্রকল্প পরিচালন! 
করেন গ্রামের স্কুল কর্তৃপক্ষ । কোথাও বা 
স্থানীয় FF সজ্ঘ | 


£ ১৩৭৬ 





জেলা বীজ ধামাৱ 
CEI! 


নীলমণি মিত্র ও শিবপ্রসাদ ঘোষদর্তিদার 


কৃষি প্রধান দেশ ভারতবর্ষ । স্বাধীনতা 
'জাভের পর আমাদের দেশের কর্ণধারগণ এ 


বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন এবং উন্নতিকামী - 
পরিকল্পনাগুলি তৈরী করবার সময় প্রধান গুরুত্ব ' 


দিয়েছিলেন কৃষি উন্নতির ওপর ।- কারণ 
পরিকল্পনার রচয়িতারা বুঝেছিলেন যে খাচ্ছে 
হ্য়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে না পারলে কোন 
দেশই নিজের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। 
অধুনা জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং খান্ত 
সমস্যার তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিকল্পনার 
রাচয়িতারা চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষিকেই e আরও 
গুরুত্ব দিচ্ছেন। ; 
দেশে airaa উৎপাদন বাড়াবার জন্য 
যেমন উন্নত প্রণালীতে চাষ, সেচ ও সারের 
প্রয়োজন, তারচেয়ে বেশী প্রয়োজন উন্নত ধরনের 
বীজের। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই “অধিক ফসল 
ফলাও” অভিযাঁনকে সার্থক করে তোলবার জন্য 
১৯৪৭ -সালে স্বাধীনতা লাভের কিছু পরেই 
বর্ধমান রাষ্ট্রীয় বীজ পরিবর্ধন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা 
হয়। 
এই সংগঠনটি পরিচালিত হচ্ছিল। পরে এ 
cure সরাসরি কৃষি বিভাগের আওতায় 
নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার 


১৯৫০-৫১ সাল পর্যন্ত বর্গাদারী প্রথায় 


বহু ক্ষেত্রেই তারা সফলকাম হয়েছেন | 


মাধ্যমে বীজের . উৎকর্ষতা বাড়াবার জন্য অক্লান্ত 
পরিশ্রম করে চলেছেন এখানকার কৃর্মীবৃন্দ । 
এ কেন্দ্র 
থেকে এখন প্রতি বছর ১২০ টন বীজধান, ১৫ 
টন গমের বীজ. এবং ১০ টন পাটের বীজ এবং 
বিভিন্ন গাছের উন্নত ধরনের চারা ও কলম বিভিন্ন 
এলাকায় প্রয়োজন বোধে সরবরাহ করা AEG | 

রাষ্ট্রীয় বীজ খামারের অধীনে এখন সর্বমোট . 
২০৩'৬৮ একর জমি আছে। এর ১০৯৪৪ AFTA 
কৃষি কাজ করা হচ্ছে। ৫৮৮৩ একর [পরিব্যপ্ত 
রয়েছে রাস্তা, পুকুর. ঝিল, কর্মীদের বাসস্থান 
প্রভৃতির দ্বারা এবং বাকী ৩৫৪১ একর জমি 





| ব্যবহার করছে গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র |. 


AFFE ৷ 


‘পরিমাণ মাঝামাঝি 


২৮ 


এখানকার জমিকে সাধারণত তিনভাগে 
ভাগ করা হয়, - 

১। উঁচু, ২। মাঝারি এবং .৩।,নীচু। 

মাটি বেলে দো-জাশ ও এটেল orid 
তবে জমিতে নাইট্রোজেন ও 
ফসফেটের পরিমাণ কম । জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের 
শতকরা প্রায় ৮* ভাগ 


বৃষ্টি হয় বর্ষাকালে ৷, 
দামোদর সেচ পরিকল্পনার জল এখানে না 
আসায় কেন্দ্রের অভ্যন্তরস্থিত ঝিলই জলসেচের ' 





N 


প্রধান উৎস৷ কিন্তু স্থানীয় সেচ ব্যবস্থার দ্বার! 


মাত্র ৩০ একর জমিতেই জলসেচ AST তাই 


পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়! বাকা নদী থেকে ছুটো - 
পাম্প দিয়ে এখানে জল সেচের ব্যবস্থা করা. 


হচ্ছে এবং এর কাজ শেষ হলে উপরোক্ত ৩০ 
একর ছাড়া আরও প্রায় ৭০ একর আমন ধানের 
জমিতে জলসেচ সম্ভব হবে। 


ঝিলগুলো মাছ চাষের কেন্দ্র রূপে গড়ে 
Baca | 


আর স্থানীয় | 


বসুন্ধরা £ মাঘ 2 ১৩৭২ 


সাধারণত বছরের সব সময়ই এখানে শস্য 
পর্যায়ে নিম্নলিখিত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা! 
করা হয় 5 | 
১। তেতো পাট, জলদি আমন, গম . 
21. মিঠে পাট ( বীজের জন্য ), গম 
৩। ধইঞ্চা (সবুজ সার ), আউশ ধান, 
কলাই, গম 
81 ধইঞ্চা (সবুজ সার), আউশ ধান, আলু 
৫1 তেতো পাট (আঁশের জন্য), মাঝারি 
আমন, গম 
wl al ( সবুজ সার ), আমন, মুগ 
৭। ধইঞ্চা (সবুজ সার ), আমন, বোরো 





গত কয়েক বছরে উৎপাদিত উন্নত ধরণের বীজের পরিমাণ কুইণ্টল হিসাবে ঃ 


বৎসর আমন ধান আউশধান পাট বীজ 
১৯৬১৬২৮০৬৬০ ২৩৯৯১ ২৩৬৮ 
১৯৬২-৬৩ ৮৫৭০৪ ২৯০৬৫ ১৩২৪ 
১৯৬৩-৬৪ ৮৮১১৪ . ২৪৬৬৪ ১০০৩ 
১৯৬৪-৬৫ ৮৭৭৯৬ ২৫১০২ ১৩৫ 


গম তৈলবীজ বোরো ধান আলু ধইঞ্চা 
১৮১৩০ ১৭'৭৬ ৯'২৫ 
২৪০০ ১১৮৪ 
৫'০৩ ২৪:৫৪ 
১৮০২ ৪৩'৫৯ 


-q'o 
১৩০৩৬ ৪০*১৪ 
১৮৪২৭ ৫২৬ 
১৫৩০৪ EH Yo 


গবেষণালন্ধ বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনক্ষম বীজ স্মুহ__ 


ক। আউশ ধান 2 


" তাইচুং--১ গাছ ছোট কিন্ত অধিক উৎপাদনক্ষম। ফলন প্রতি একরে ৪৮ মন |. 


খ। আমন ধান 
১। এন সি--৬৭৮ 


২। এন সি--১২৮১ 


৩। agia 
81 পাটনাই 


el ভাসামানিক 


২৯ 


এ ধরনের বীজ প্রচুর 'সার গ্রহণে সক্ষম এবং 
উৎপাদনও প্রচুর । ঢলে পড়বার কোন সম্ভাবনা 
নেই | ফলন একরে ৪৯ মন৷ 

এন সি--৬৭৮ এর অনুরূপ, নাবি জাত। ফলন 
প্রতি একরে ৫১ মন। | 

ফলন প্রতি একরে ৪৭ মন। 

ফলন প্রতি একরে ৪৮ মন | 

উৎপাদন প্রচুর এবং বহুশীষ সমৃদ্ধ। ফলন প্রতি 
একরে ৪৭ মন। i 


বসুন্ধর! £ সপ্তদশ বর্ষ: ১০ম সংখ্যা 


গ। গম 2 
১! মেক্সিকো গম 


২! এন পি--৭৯৮, 


৩1 এন পি--৮২৪ 


ঘ। পাট 3 
| ৷ কল্যাণী তোষা 


চ। বোরো £ 


১৯৬২-৬৩ 
১৯৬৩৬৪ 
১৯৬৪-৬৫ 


4 


অধিক সার গ্রহণে সক্ষম, গাছ ছোট ও জলদি 


জাতের ফসল | 


ফলন প্রতি একরে ৩২ FA | 


জলদি জাতের ফসল । ফলন প্রতি একরে 


২৮ মন | 





নাবি জাতের ফসল। ফলন প্রতি ~ 


২৯ মন। 


yi 


* এ ধরনের মিঠে পাট চা প্রথম দিকে লাগান 


ROR | 


ফলন প্রতি একরে ৩৩ মন। 


তাইচুং-১, কালিম্পং-১ এবং তাইটান-৩ নামে 
প্রচুর উৎপাদনক্ষম ধানবীজ এ. বছর থেকে 


ব্যবহার করা হচ্ছে । 
বীর জেলা বীজ পরিবর্ধন কেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান বাৎসরিক আয় 2 

- বৎসর 
১৯৬১-৬২ . 


মোট আয় 
টাকা ৮৫,৯১৮'৫২ 
১. ৮৩১৮৯১৭৮ 
৮ ১০০৬১২৫৭*৯০ 
2 ১১১৬১৩৩৭৯০৮ 


উপরোক্ত আয়ের অঙ্ক থেকেই আমবা বুঝতে পারছি যে জেল! বীজ পরিবর্ধন কনে 
উৎপাদিত বীজের পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সেচ ব্যবস্থা = হয়ে গেলে 


এর উৎপাদনও বহুগুণ বাড়বে | 


wo 





আলিগড়ের কৃষক MIAA 


আলিগড় জেলার লুটসান গ্রামের বাসিন্দা 
শ্রীরামপ্রসাদের এই ছোট ইটের ঘর। মাথায় 
মস্ত পাগড়ী, পাকানো বড় গৌঁফের মাঝে শিশুর 
হাসি, দেখে মনে ভাসে সরল কৃষকের সেই 
চিরন্তন ছবি। কিন্তু তফাৎ একটু আছে বৈকি | 
রামপ্রসাদের কালটা এ যুগের; তার ক্ষেত 
আধুনিকতার প্রতীক । রামপ্রসাদ শুধু চাষী 
নয়, সে দেশের গৌরব। আমাদের সকলের 
নমস্য। 


বাসনা । তাই চাষের কাজ সে উন্নত প্রথায় 
করায় বিশ্বাপী। ওর ক্ষেতে গমের সোনার 
ফসল দেখে পা ছ'টো ছুটে চললো তারই মাঝ- 
খানে। ফসলের পরশে যেন মন উঠলো B'TA | 
এতো স্বপ্ন নয়! এষে বাস্তব! প্রতি গাছে 
৪৯টি বিয়ান ছেড়েছে, প্রতিটি শীষে প্রায় ৫০টি 
পুষ্ট দানা । কৃষি বিশেষজ্ঞের উপদেশ মতন 
“পিবি-৫৯১' জাতের গম চাষ করে রামপ্রসাদ 
ঠকেনি। গমগাছ মাথায় হয়েছে সাড়ে পাঁচ 
ফুটের মত। অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 


মহা উৎসাহে তিনি বলে চলেন, গত 
সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে প্রত্যেক সপ্তায় 
একবার করে সমস্ত ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়েছেন | 
শেষবার লাঙ্গল চালানোর সময় ১৮৫ কিলো 
Mixture No.2 মিশ্রসার ক্ষেতে দেন । এই: 
মিশুসারে শতকরা ৬০ ভাগ নাইট্রোজেন ও - go 


ভাগ ফসফরিক এসিড ছিল। বীজ পুরানো 


রামপ্রসাদের মনে নতুনের হাওয়া, প্রগতির 


জাতে উন্নত বলেই কি গাছের এই বাড় - 


বাড়ন্ত? রামপ্রসাদ বুঝিয়ে দিলে প্যাকেজ 
কার্ষস্চীর কথা, ওর বিশ্বাসের কথা শুনিয়ে 
গেল কি করে চাষের প্রতিটি কাজ করেছে 


আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী, বিশেষজ্ঞের নির্দেশ - 


মত | 


oS: 


প্রথা অনুযায়ী না ছিটিয়ে বা না বুনে, নিদ্দিষ্ট 
দূরত্বে পুঁতেছেন । হেক্টার- প্রতি লেগেছে. .২০ 
কিলো NE | . 

কুয়ো থেকেই জল তুলে ২২শে নভেম্বর- 
প্রথম সেচ দিয়েছিলেন। তারপর ৩০শে 
ডিসেম্বর, .২৫শে. জানুয়ারী, ৩০শে ফেব্রুয়ারী - 
এবং ১৫ই মার্চ মোট এই পাঁচবার ক্ষেতে সেচ 
দেন। প্রথম সেচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত 
নিড়ানি aa দিয়ে নিড়েন দেন। ফসল একটু বড় 
হলে তিনি গাছের গোড়ায় গোড়ায় হেক্টর প্রতি 
মোট ৬২ কিলো এমোনিয়ম সালফেট দেন। 


“দ্বিতীয়বার সেচ দেওয়ার সময় আরেকবার 


নিড়ানি দেন। “সিং হাণ্ড-হে!”ই তিনি ব্যবহার 
করেন নিড়ানির জন্য | | 

রামপ্রসাদ বলেন এই ফসল থেকে তিনি 
হেক্টার প্রতি ৪০ কুইণ্টাল গম ও ৭০ কুইন্টাল 
ভূষি পাবেন। গমের ফসল উঠে গেলে এ 
cares তিনি fel আর. বেগুনের চাষ 
করবেন। প্রতিবছর সেই fer ( এক ধরণের 
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সবজি ) দিল্লীর বাজারে চালান দিয়ে ভার 
' হেক্টার প্রতি ১২,০০ টাকা আয় হয়। 
রামপ্রসাদ হাত বাড়িয়ে আশপাশের 
আরও ছু'একটি ক্ষেত দেখালেন। কত রুগ্ন শুকনো 
O দেখতে সেইসব ক্ষেতের গম | 
গ্রাম প্রধান মেওয়া রাম আমাদের সঙ্গে 
ছিলেন 1 তিনি বল্লেন, যে সব ক্ষেতে রামপ্রসাদের 
মত উন্নত ANA চাষ করা হয়নি সেখানে হেক্টার 
প্রতি ১০ কুইণ্টাল ফসল হয়েছে কিনা সন্দেহ। 
অথচ Ha উন্নত প্রথায় চাষ করেছেন, তাদের 
ক্ষেতের ফলন হেক্টার প্রতি ৪০ কুইণ্টাল 
ছাড়িয়ে গেছে | উন্নত ANA চাষের জন্য তাদের 





খরচ পড়ে ছিল মাত্র দুশো টাকা বেশী। | few. 
এই ২০০২ টাকা বেশী খরচ করে তারা যে বেশী 


ফসল পেয়েছেন তার দাম হবে ১০৬৫২ টাকা | 


এই ১০৬৫২ টাকার মধ্যে ফসল থেকে গাওয়া 
যায় ৯০০ টাকা, আর ভূষি থেকে ১৬০২ টাকা। 
o শ্রীমপ্রধান আরও বলেন “প্যাকেজ 
প্রোগ্রাম” গ্রামে সমৃদ্ধি বয়ে এনেছে, গ্রাম- 
বাসীদের সৌভাগ্যও এনেছে । সে পরিচয় রয়েছে 
সারা গ্রামে ।' চাষীদের মাঠকোঠা আজ ইটের 

বাড়ী হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েরা আজ স্কুলে | 
যেতে শুরু করেছে। A 2 
Bre সংবাদ ee 
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THE HUMAN FACTOR IN AGRICULTURAL | 
DEVELOPMENT | 


Santi Priya Bose 


_ The problem of increasing food 
production has become extremely 
important owing to the present need 
for self sufficiency in food. At the 
present time we are required to 
import several million tons of food 
grains. It is apprehended that this 
supply may either be reduced or 
_— totally cut off in the future. There- 
| fore we must produce enough to meet 
the requirements of the country. 

There are two aspects of the 
problem of increasing ` production. 
One is technical, the other is human. 

The technical problem is not 
difficult of solution. The farmers in 
the country have the capacity to 
increase production so as to make 
They 
have the knowledge arid the ability. 


the country self sufficient. 


With help in the matter of irrigation, 
of fertilisers, credit and 
marketing the farmers can without 


much difficulty produce encugh. 


Our all India production ‘has 
been :n the order of about 80 million 
tons and our wheat imports have 
been about 6 million tons. So an 
increase of only 10 per cent would 
meet the deficit. In West Bengal 
the production has been about 5 
million tons in the past few years and ~ 
an increase of 20 per cent would 
make the State self sufficient. 

This increase can be easily 
achieved as will ‘be evident from the 
fact that an increase of 50 per cent 


is always obtained in our State run 


. farms. Where the average per cent 


yield is 20 mds. of paddy per acre, 
with the application of scientific 
methods, it is not at all difficult to 
raise it to 30 mds. 

The peoblem therefore is not 
technical at all. The problem is how 


to persuade the farmer to take to 


such improved practices in farming 


_ that would give him higher yields. 
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The desire for higher production 
In this the 
agricultural extension worker hasa 


must be kindled in him, 


very important role to play. He must 
have a deep understanding of the 
villagers and how their minds work. 
He must not look upon a villager as 
a rational economic being who is 
always ready to accept any thing 


Our 


long.. experience in agricultural deve- 


‘new just because it is better. 


. lopment work tells us that we must 
work patiently with the farmer and 
try to understand how he functions 
in Village Society. Only then can 
we hope to change him. 


REFERENCE GROUPS 


Now a farmer is not an isolated 


being. He is a member ofa group.: 


In fact one individual is member of 
many groups. He belongs “to his 
family, he belongs to his friendship 
group, he may belong to a coopera- 
tive or he may be a member of a 
sports or adramaticclub. Each group 
to which the farmer belongs will 
affect his behaviour. It will not only 
affect his general behaviour but ‘also 
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ting or rejecting innovations. 


behaviour in the field of adoption of 
new farm practices. A study was 
made in a village with 233 farmers to 


find out to what extent they | could 


be influenced by their friends and- 


relatives in the matters of accep- 
Each 
one was asked how many agricultural 
practices,. recommended by the. 
Department of Agriculture he had 
adoped. Then he was asked to;name 
his friends whom he visited for 
there 


was a positive significant correlation 


company. -It was found that 


between the adoption scores of the 
farmers and those of their friends. 
‘In the same way the farmers 
were asked who their relations were. 
One hundredand eighty nine farmers 
had-relations who lived within the 
The 


coefficient of correlation between the 


village or in adjoining villages. 


adoption scores of the farmers and 


these of their relatives | was 
significant. a 
There were 57 individuals! with 


whom the farmers exchange bullocks 


| 


or labour. The coefficient of correla- 
tion between the scores of the farmers 





and those of the work exchange indi- 
viduals was also significant. _ 

From these it may be concluded 
that those farmers who adopted more 
practices had friends, relations and 
work exchange groups who also 
adopted more practices and those 
who adopted small number had 
friends, relations and work exchange 
groups who adopted fewer practices. 
It seems that the farmer tends to 
conform to the norms of his reference 
groups in his adoption behaviour.. | 

In order to bring about change 
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cult for the extension worker to locate 


leaders in the village. He should ask ° 


the villagers such questions as : who 


_ do you go to for advice in the matter 


the extension worker would do well 


to work with groups. 


LEADERSHIP 

In a village there are some 
individuals who have influence on 
others. They are few in number 
and have personal characteristics 
which the village I! people generally 
admire. The leaders are key indivi- 
duals in village social structure and 
Such persons may not have any 
formal official position, yet the bulk 
of the villagers look upto them for 
‘advice and guidance. It is not diffi- 


৩৫ 


of deciding on acceptance of a new 
farm practice ? or, who do you go to 
for advice when you have a dispute 
with a neighbour ? . It will be found 


. that a few individuals are named 


again and again. Such individuals ` 
are leaders. | 
They have influence over other 
people. Their advice sought 
frequently in various matters. And 
it is likely that they will exercise 
their influence when the question of 
accepting an agricultural innovation 


19 


comes up. 

The extension worker who hopes 
to succeed in his endeavour of chang- . 
ing the farmers’ agricultural methods 


will do well to work’ thtough the 


leaders. In this way he will have 


better results. 


COMMUNICATION 

| Before a farmer can adopt a new 
practice the knowledge about the 
practice must’ be communicated to 
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him. The extension worker therefore 
must be thoroughly familiar with the 
ways in which ‘communication takes 
place. He must find out what are the 
sources from which the villager 
obtains information. .And then he 
should select such channels that the 
cultivator is apt to use.. 

Astudy was made of 246 (5 
in 4 villagés near Baraset in respect 
of nine farm practices. Each farmer 
was asked the question ‘From whom 
did you first hear of the practice 
“On the basis of 
their replies the following table was 


adopted by you ? 


prepared. 

Sources of first information by 
246 farmers for nine improved 
practices. 

Sources : 
Neighbours — 47°4 per cent 
Relatives — 243 ,, y 


Other farmers 


(outside village) — 45,, s 
Dealers . — 108, „o 
Extension | . 

Agencies — 124,, ,, 
Newspaper — 03,, ;, 
> 4005. y 


It is seen that nearly three fourth 
of the information was obtained from 
neighbours and relatives. The dealers 
were used as sources for 10 per cent 
and extension agencies 12 per cent 
of the information. | 

The extension worker should 
therefore try to locate the key indivi- 
duals and transmit information to 


them: From the key individuals the 


- information will diffuse to neighbours 


and relatives. 


MOTIVATION; _ | 

In addition to knowing how to 
use the various channels of communi- 
cation in bringing about adoption of 
of practices the extension worker 
must be sensitive to the values and 
aspirations of the people with whcm 
he works. Changes are accepted 
when they support these values and 
aspirations. Hence it is important to 
show how and to what extent they do 


so. For those most concerned with 


‘security one can show how the 
` adoption of improved practices will 
‘contribute toward this end. For ‘those 
placing high value upon materials 
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conveniences, one can show the adop- 
tion of improved methods of farming 
will help to obtain these convenien- 
ces. Some people aspire after pres- 


tige. They may be shown ‘how 


~ adoption may increase prestige. 


CONCLUSION : 
In the past the technical problem 


` devise 
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-~of -how to increase: production was 
emphasised. But our experience is 


that it is easier to acquire the know- 
ledge of how to increase production ` 
‘than to communicate this knowledge 
to the farmer. Wenow have to 
means of communication 
knowledge and motivating him to 


accept change. 
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মুরগি পালন একটি ব্যবসা 


ACH কুমার চক্রবর্ত্তী 


নানা সমস্যার. চাপে আমরা আজ 
দিশাহারা । জীবিকার সন্ধানে আজ আমরা 
পথে পথে ঘুরি,। কিন্ত একটু চিন্তা করলেই 


দেখা যায় যে এমন অনেক. সম্পদ রয়েছে 


আমাদের দেশে যার সদ্ব্যবহার করলে আমর! 
সত্যিই উপকৃত হতে পারি। ‘মুরগি’ হচ্ছে এমন 
একটি সম্পদ যাকে ভালভাবে পালন করলে 
আমরা বেশ লাভবান হতে পারি। আমেরিকা 


যুক্তরাষ্ট্রে এই মুরগি পালন থেকেই বছরে প্রায় 


৫ কোটি ডলার আয় হয়ে থাকে৷ ওখানে 
চাষীদের মুরগি পালনের আয়ের ৫২% আসে 
ডিম থেকে; ৩১% মুরগীর মাংস থেকে; 
১২% টারকীর মাংস থেকে এবং ৩%মুরগীর বাচ্চা 


থেকে । oats আমাদের দেশের চাষীভাইয়েরা ' 
যদি পাৰ্শ্ব জীবিকা হিসাবেও এটি গ্রহণ করেন 


তাহলেও এর থেকে আয়ের যে বিরাট সম্ভাবনা 
দেখা যায়, তার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। . 
মুরগি পালন করতে গেলে প্রথম প্রশ্ন 
আসে স্থান নির্বাচন | 
apa পরিমাণে ছোট ছোট কীাকর, বালি 
ইত্যাদি থাকে সেই সমস্ত জমিই মুরগি পালনের 
পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান। কারণ তাহলে মুরগির! 
স্বচ্ছন্দে বেড়িয়ে ইচ্ছামত প্রকৃতি প্রদত্ত খাবার 
‘গ্রহ করতে পারে। এতে চাষী ভাইদের মুরগির 
খাবারের জন্যও অত চিন্তা করতে হয় না। 


যে সমস্ত খোলা জমিতে . 
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তবে বর্তমানে জমির অভাবের দরুণ ' 
বৈজ্ঞানিক প্রথায়ও মুরগি পালন করা হয়ে 
থাকে । ‘ডিপ, লিটার সিষ্টেম” ও “হেন ব্যাটারি 
সিষ্টেম আধুনিক. যুগে মুরগি পালনের 
উন্নত. ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা । ‘ডিপ 
লিটার’ সিষ্টেমে মুরগি প্রতি ৪ বর্গফুট স্থান 
দেওয়া হয়। এতে মুরগির জন্য নির্দিষ্ট ঘরের 
মেঝেতে কাঠের গু'ড়ো ও কুচো করে কাটা খড় 
কয়েক ইঞ্চি (৫৬ ইঞ্চি হলে ভাল হয়) [পুরু 
করে বিছিয়ে দিতে হয়। তাহলে মুরগিরা 
আরামে ঘুরে বেড়াতে পারে। মুরগির ঘর ' 
শুকনো ও দক্ষিণমুখী হওয়া উচিত যাতে প্রচুর 
পরিমাণে আলো বাতাস খেলতে পারে । 

তবে মুরগি পালনের আরও উন্নততর 
পদ্ধতি হচ্ছে “হেন ব্যাটারি সিষ্টেম । এই 
পদ্ধতিতে মুরগি প্রতি মাত্র ১২ থেকে ২ বর্গফুট 
জায়গা লাগে এবং প্রয়োজন মত দোতলা 
বা তিনতলা খাঁচা করে মুরগি পালন করা চলে। 
এই পদ্ধতিতে একজন লোকই অনেক- মুরগির 
দেখাশুনা করতে পারে এবং সমস্ত সময় মুরগির 
তদারক করতে হয় না। এমনকি যিনি মুরগির 
তদারক করছেন ২৩ দিনের জন্য তিনি অন্য 
কোথাও গেলেও, ওই কদিনের মুরগির খাবার 
খাঁচায় দেওয়া থাকলে তিনি নিশ্চিন্তে ঘুরে 
আসতে পারেন। এই পদ্ধতিতে পরিবারের — 
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অক্ষম লোকেরাও মুরগির তদারক করতে 
পারেন । E l 
মুরগির toe 'অল্প খরচায় তৈরী করা 
যায়। ধান, গম, SR ইত্যাদির দানা মিশিয়ে 
মুরগি পিছু এক ছটাক এবং ৪০% গমের g, 
২০% গমের আটা, ২০% ভুট্টার আটা, ১৬% 
বাদামের খইল, ৩% তিসির খইল, ১% লবণ 
মিশিয়ে মুরগি প্রতি একছটাক দিতে হয়। 


এছাড়া বেশী, ডিম ইত্যাদি পেতে হলে মুরগি 


প্রতি আধছটাক.. পাঠা ইত্যাদির নাড়ীভু'ডি 


সিদ্ধ করে দিতে হয়। এতে মুরগির স্বাস্থ্য বেশ ' 


ভাল হয়। এছাড়া মুরগিকে শাক, কপির 
পাতা ইত্যাদি কুচিয়ে খাওয়ালে ভিটামিনের 
অভাব দূর হয়। 

মুরগির ডিম পোল্ট্রঈ ফার্ম থেকে কিনে 
সেখানেই ইস্কুবেটারে ফুটিয়ে নেওয়া যায়। 
মুরগির বদলে “ফষ্টার মাদার’ যন্ত্রের সাহায্যে 
ডিমে তা দেওয়ানো চলে। এতে খরচও কম পড়ে 
এবং ডিম নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না। 
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অনেকে বাজারে রোগাক্রান্ত মুরগি বেচে দেয়। 
সেজন্য মুরগি, মুরগির ডিম, মুরগির বাচ্চা, মুরগির . 
ata ইত্যাদি পোল্ট্রী ফার্ম থেকেই কেনা ভাল 
এবং বাজারের দাম থেকে একটু সত্ভাও পড়ে। : 
মুরগির খাবার, জল ইত্যাদি একটু উঁচুতে রাখা 
উচিদ্ত তাতে ওদের খেতে সুবিধা হয় । ' 

মুরগির কৃমি, রাশীখেত, কলেরা প্রমুখ 
রোগ হতে পারে। . সে সব ক্ষেত্রে কাছাকাছি 


'পশুচিকিৎসক বা পশুচিকিৎসালয়ের সঙ্গে 


যোগযোগ করলে ভাল হয়। আজকাল 
আমাদের দেশের সরকার “মুরগি পালন’ বিষয়ে ' 
অনেক শিক্ষানবিশী প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। 


AATA এই “মুরগি পালন’ সম্পর্কে হাতে কলমে 


শিক্ষা দেওয়! হয়। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
একটি বড় মুরগি পালন কেন্দ্র টালিগঞ্জে আছে | 
ধারা মুরগি পালন ব্যবসা হিসাবে নিতে চান 
কিংবা জীবিকা হিসাবে নিতে চান তারা 
কোন ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নিতে 
পারেন। 





৩৯. 


কর্মী সংবাদ 


| Bf. এল. ভৌমিককে ১৯৬২-৬৩ বালে 
এক বছরের জন্য জাপানে পাঠানো হয়েছিল। 
সেখানে তিনি ধানের চাষ সম্বন্ধে বিশেষ |করে 
পড়াশোনা করেন ও হাতে নাতে শিক্ষা নেন'। 
বর্তমানে তিনি প্রজেক্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার 
পদে ১৪ পরগণা (উত্তর) জেলায় কাজ করছেন | 
এই পদে যোগ দেওয়ার আগে তিনি ' ডেপুটী ' 
'ডিরেক্টারের ( হেড কোয়াটার্স ) পদে কাজ 
করছিলেন । এই এলাকায় কি ধরণের ধান ভাল - 
হতে পারে তা. তিনি এখন পরীক্ষা করে দেখছেন 
ও জাপানে যে ভাবে ফার্ম করা হয়, এখানে 
| ok সেইভাবে ফার্ম করার চেষ্টা করছেন। . 





` 


Agata কুমার রায়কে ১৯৬২-৬৩ সালে 
জাপানে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সেখানে 
ধানচাষ সম্বন্ধে এক বছরের শিক্ষা নেন । জাপান 
যাওয়ার আগে তিনি বর্ধমান ফার্মে ফার্ম, 
ম্যানেজারের পদে কাজ করতেন । জাপানে. 
থাকাকালে তিনি চাষাবাদের বিস্তৃত বিষয়ে 
হাতে নাতে শিক্ষা নেন।- এ বিষয়ে পড়াশোনাও 
করেন। বর্তমানে তিনি -রাণাঘাট ফার্মে 
সুপারিনূটেন্ডেণ্টের পদে কাজ করছেন 


৪০ 








এখানে তিনি জাপানী টেকৃনিসিয়ানদের সঙ্গে 
একযোগে জাপানী প্রথায় ধান চাষ,পশ্চিমবাংলার 
মাটিতে কি পদ্ধতিতে হতে পারে সে বিষয়ে 
কাজ করছেন। জাপানে থাকাকালে যে জ্ঞান 
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তিনি আহরণ করেছেন তা এখানকার কাজে 
ব্যবহার করছেন। তিনি যা শিখে 
এসেছেন তা এখানকার কৃষক ভাইদেরও 
শেখানোর চেষ্টা করছেন। 


i 








নিবিড় শস্য চাষ পরিকল্পনা e e e ৪-৬ 
ডাঃ কালিদাস সেনগুপ্ত | 


ও 
_নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ | 
আমাদের কাজ z z eo 4p 
হে গ্রাম, হে কৃষক ve e Hag E BS 
i নিখিল কুমার নন্দী | | 
~~ চলো যাই | ; ey i oe T ১১ 


পা 


গোবিন্দ গোস্বামী 
বিহার শরীফে আলুর চাষ -*** e i ১২-১৪ 
_-পি, সি, রায় চৌধুরী | | 
পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য ee ee gS ae o ১৫-১৮ 
"এম, এম, রান্ধোয়া | . - 
বীটের চাষ ও চিনি উৎপাদন ” i 5 ১৯২২ 
সমস্যা ও সমাধান টন si রি ২৩-২৪. 
বিঃ এন, সেন | 
প্রশিক্ষণ কি ও কেন san ue tee ২৫-৩০ 
বিদেশের খবরা - sv ins sia ৩১-৩২ 
উত্তরবঙ্গে নিবিড় চাষ কর্মস্থচী tes : ose ৮৪৪ ৩৩-৪৩ 
-রণজিৎ ঘোষ | 
a কর্মী সংবাদ রঃ ১৪ tee ai 88-8৫ 
বিজ্ঞপ্তি. ' < ave এ os ৪৬ 


~ 


AONAN aa E SASIA SIE SISS SIASII SISIA SIASI 


B _ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 

go কৃষির উন্নতি সাধনের উদ্দেশে _. 
| সেচ ব্যবস্থার সার্থক রপায়ণে 
2. “আর সি, সি, স্পান পাইপ”: মুহা 
ৃ 





প্রস্তুত কারক 3 
aman Mas ওয়ার্কস, প্রাইভেট লিঃ 


( সড়িহা, এস্‌, ই, রেল ) 


পিল 


র 
| 
_| 


: পোঃ মানিকপাড়া, জেলা মেদিনীপুর ৷ 
2 
B: 
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* ' ধান" ও পাট পশ্চিমবাংলার সব চেয়ে 
প্রয়োজনীয় ফসল। প্রথমটি বাঙ্গালীর প্রধান 
. খাগ্ভ। দ্বিতীয়টি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন 


করেন .পশ্চিমবাংলায় চাহিদার তুলনায় খানের. 


উৎপাদন আজও কম। তার্‌ কারণ গত কয়েক 
বছরে লোক সংখ্যা যা ছল তার অনেক গুণ 
বেড়ে গেছে। 


,..-পেরিবর্তন হয়নি । আগে যেভাবে চাষ কর! হতো, 
আজও'কৃষক সেই পদ্ধতিতে চাষ করে চলেছে | 
এখনও শতকরা ৮৫ ভাগ জমিতে কেবল 

. মাত্র আমন ধান চাষ করা হয়! ধানের চাষ 

, বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল : তাছাড়া যে জাতের 


PORTO: চাষ সাধারণতঃ করা হয় তা হতেও সময় 


বেশী" লীগে তোর ফলে সেই জমিতে আর অন্য 
কোন aija চাষ করা যায়না! যেহেতু জমি 
সীমিত, উৎপাদন ‘বাড়াতে গেলে তাই siaty- 
গতিক-চাষ পদ্ধতির EEKE] করে একর প্রতি 
. গড় ফলন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। ফলন 


৯৯ ১ 
vos. 


লোক বেড়েছে fag জমির. 
পরিমাণ বাড়েনি। oy পদ্ধতিরও কোন ' 


বাড়ানে! যায় ছভাবে। এক জমিতে সেচের 
জলের. ব্যাপক ব্যবস্থা করে ও দ্বিতীয়তঃ নিবিড় - 
ANA চাষ করে। বাংলাদেশের সমস্ত চাষের 
জমিতে সেচের জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা সময় . 
সাপেক্ষ । অথচ .উৎপাদন বাড়ানো .এখনই 
দরকার। তাই গতানুগতিক শস্য পর্যায় বদলে 
একই জমি থেকে ছুটি বা তিনটি ফসল উৎপন্ন 
করার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে যে অবস্থা 
ছ, তাতেই উৎপাদন কতটা বাড়ানো যায়, 
তই চেষ্টা করতে হবে। . 
যে সব. অঞ্চলে বৃষ্টি যু সেখানে 
গতানুগতিক চাষ পর্যায় বদলে, একই জমি থেকে ৷ 
একটির বেশী ফসল উৎপাদনের চেষ্টা এখনই 
দরকার ৷ উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি 


" শিলিগুড়ি ও ইসলামপুরে. বৃষ্টি বাংলা দেশের. 


দক্ষিণ অঞ্চলের. চেয়ে' বেশী হয় এবং আগে 
আরম্ভ হয়। :উত্তর বঙ্গে মার্চ মাস থেকেই" 
বৃষ্টি শুরু হয় । দক্ষিণ অঞ্চলে এপ্রিল মে মাসের 
প্রথমে বৃষ্টি নামে” 


THER £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


উত্তর বঙ্গে বৃষ্টি আগে হওয়ায় আমন ধানের 
জমিতে কিছু পাট ও আউশ ধানের চাষ করা 
হয়ে থাকে । উত্তর বঙ্গে যে পাট হয় তা আমন 
ধানের জমিতেই সমস্তটা বোনা হয়। দেখা গেছে 
যে মোট আমন ধানের জমির মাত্র শতকরা ২২ 
ভাগে এখন পাটের চাষ করা হয়। বর্তমানে 
এই অঞ্চলে যে আউশ ও পাটের চাষ হয় তার 
ফলনও বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ফলনের 
চেয়ে অনেক কম। আউশ ও পাটের ফলন 
বাড়াবার তাই যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। 
উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে আউশ ও 
পাটের উৎপাদন এ অঞ্চলে অনায়াসেই বাড়ানো 
যায়। যেমন পাটের ও আউশের বীজ এখানে 
ছিটিয়ে বোন! হয়। এতে বীজের খরচ যেমন 
বেশী পড়ে তেমনি ক্ষেতের পরিচর্যার জন্য মজুর 
খরচও বেলী হয় | 
a জায়গায় যদি বীজবোনা যন্ত্রদিয়ে 
( সীড ড্রিল) বীজ বোনা হয়, তাহলে বীজ 
পরিমাণে অর্ধেক লাগবে ; মজুর খরচও কমে 
যাবে । এইভাবে চাষ করলে কৃষকের খরচই 
শুধু কম পড়বেনা, ফলনও বেশী হবে । তেতো! 
পাট অল্প খরা AY করতে পারে | তাই মার্চ মাসে 
পাট বুনে, কিছু পড়ে এপ্রিল মাসের 
দিকে আউশ ধান বুনতে হবে ।  ছুলার আউশ 
৯০ দিনেই হয়। "অন্য জাতের ভাউশ ধান হতে 
১১* থেকে ১১৫ দিন লাগে । - কাজেই এপ্রিল 
' মাসে আউশ ধান বুনলে অনায়াসেই সেই ধান 
কেটে, সেখানে আমন ধান বোনা যায়। মে 
থেকে জুলাই মাস পর্যস্ত সাধারণতঃ উত্তর বঙ্গে 


যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি হয়। কাজেই | আউশ 


- ধানের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা খুব 


থাকেনা । | 

আগামী খরিফ wages, বিশেষ করে এই 
অঞ্চলে চেষ্টা করতে হবে যাতে আমন ধান 
বোনার আগে আরও বেশী জমিতে আউশ ধান 
ও পাটের চাষ করা হয়। আগামী। খরিফ 
মরস্মে কতটা জমিতে আউশ ও পাটের-চাষ. 
করতে হবে, সে বিষয়ে সরকার থেকে, একটি 
নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । | 

উন্নত প্রথায় চাষের সুবিধার জন্য এই 
অঞ্চলের কৃষকদের নানা সাহায্য সরকার থেকে 
দেওয়া হচ্ছে। যেমম ১০৬০০ বীজ বোনা যন্ত্র 
( সীভ ড্রিল ) ও ১০৬০০ চক্রবিদা সরবরাহ কর! : 
হয়েছে। আরও বীজবোনা যন্ত্র ও' টক্রবিদা 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এক্‌ একটি 
বীজবোনা যন্ত্রে ৫-৬ একর জমিতে বীজ বোনা 
যায়। 





একই জমি থেকে বছরে ছুটি ফসল উৎপন্ন 
করলে, জমির উৎপাদিকা শক্তি স্বাভাবিক 
ভাবেই কমে যায়। তা যাতে না হয় তার জন্য 
প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক ও জৈব সার ব্যবহার 
করতে হবে । চৈত্র সংখ্যায় “উত্তর বঙ্গের নিবিড় 
চাষ’ প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে এই বিষয়ে 
আলোচনা করা হয়েছে | 

পাটে যদি ইউরিয়া ফলিয়ার স্প্রে করে 
দেওয়া যায়, তাহলে রাসায়নিক |সারের 
প্রয়োজন কম হয়। কৃষক ভাইয়েরা! যাতে 
ইউরিয়া প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে .পারেন, 





তার জন্য ২১৩৫ টন ইউরিয়া এই অঞ্চলের জন্য 


বরাদ্দ করা হয়েছে। 
আগেই বলেছি যে আমন ধানের জমির 


মোট শতকরা ২২ভাগ অঞ্চলে কিছু আউশ ও. 


পাটের চাষ আমন ধান বোনার আগে করা হয়। 
- বাকী অংশে কেবল একটা ফসলই হয়ে থাকে | 
এই অঞ্চলে যখন জলের সুবিধা আছে তখন 
সাধারণ যে জাতের আমন ধান বোনা হয়, তা 


না বুনে যদি জলদি আমনের চাষ করা যায়ঃ. 


তাহলে কিছু কিছু জমিতে ধান কাটার পর যে 
রস থাকে, তীতেই গম, আলু, সর্ষে ইত্যাদি 
রবিশন্য বোনা ষায়। এইভাবে একটু পরিশ্রম 


বসুন্ধরা £ TGA £ ১৩৭২ 
করলে অনায়াসেই একই জমি থেকে বেশী, 


ফসল উৎপন্ন করা যায়। 
উন্নত চাষ পদ্ধতি, বীজের 'জাঁত এসব 


. সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর কৃষকভাইরা.. স্থানীয় 


গ্রামসেবক ও বি. ডি. ও. অফিসে পাবেন। 
কৃষক ভাইদের কাছে অনুরোধ তারা যেন এই 
সব সুবিধা নিয়ে উন্নত প্রথায় চাষ করেন এবং 
চাষের গতান্থুগতিক ধারা বদলানোর চেষ্টা 


. করেন। 

আস্গুন সামনের খরিফ মরস্থমেই এইভাবে 
চাষ করে বেশী খাছ উৎপাদন করতে চেষ্টা 
করি। 





দি 


নিবিড় শস্য চাষ পরিকল্পন| 
ডাঃ কালিদাস সেনগুপ্ত, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা 


নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 
অতিরিক্ত জেলা কৃষি আধিকারিক 


পৃথিবীর মধ্যে যে সব দেশে সবচেয়ে বেশী 
জমি চাষ আবাদে আন! হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ 
তার. মধ্যে অন্যতম। যেখানে ভারতের 
ভৌগোলিক জমির আয়তনের see শতাংশ 
আবাদ করা হচ্ছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে 
ভৌগোলিক জমির শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ 
আবাদ যোগ্য করা. হয়েছে । 

ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চিম- 
বঙ্গের জনসংখ্যার চাপ বেশী। এই রাষ্ট্রে প্রতি 
বর্গমাইলে ১০৩২ জনের বাস। এই পরিস্থিতিতে 
এখনই “যদি সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টার দ্বারা একর প্রতি 
ফলন না বাড়ানো যায়, তবে ক্রমবর্ধমান জন- 
সংখ্যার চাপে এই রাষ্ট্র কোন frat খাদ্বে 
স্বাবলম্বী হতে পারবে না | 
. : খুব তাড়াতাড়ি একর প্রতি ফলন বাড়াতে 
হালে শুধু এক ফসলি শস্তের উৎপাদন বাড়ালেই 


ও 





চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে একই জমিতে বিভিন্ন 
প্রকারের ছু'টি ও তিনটি ফসলের আবাদ। করতে 
হবে। | 

নদীয়া জেলায় কল্যাণী রাষ্ট্রীয় কৃষি! ক্ষেত্রে 
বৎসরে একই জমিতে বিভিন্ন প্রকারের তিনটি 
ফসলের চাষ পরীক্ষামূলক ভাবে ১৯৬৩-৬৪ 
সাল থেকে করা হয়েছে । প্রথম বৎসর এ থেকে 
খুবই আশাপ্রদ ফল লাভ করা গেছে। 

এই পরীক্ষায়, একই জমিতে এক বছরে 
বিভিন্ন প্রকারের যে সকল শস্ত আবাদ করে 
দেখা হচ্ছে, টেবিল নং ১-এ তা দেখানো হ’ল । 
চার ফুট গভীর পাকা দেওয়াল দিয়ে প্লটগুলি 
ছোট ছোট আকারে ভাগ করা হয়েছে; 
প্রতিটি প্লটের আয়তন.০.৪৩ একর । প্রতিটি 
ফসল চারটি বিভিন্ন প্লটে চাষ কর! 
হচ্ছে। 





ow 


টেবিল নং ১ 


ক্রমিক সংখ্যা 


(>) 
(২) 
(0) 
(৪) 
© 
(৬) 


| শস্যের বিভিন্ন প্রকার চক্র . 


প্রথম শস্য 


দ্বিতীয় শস্য 
পাট ( আশের জন্য ) রোয়া আউশ 
(জাত'ঃ ডি ১৫৪.) - . (জাত £ চার্ণক-).... 
a es ডিও 
EE এ 
s . বোনা আউশ ধান i a 
(জাত £ ছলার ) | 
a 
সঙ্কর ভুট্টা এ 


বসুন্ধরা ঃ ফাল্গুন £ ১৩৭২ 


না শস্য 


আলু . 
(জাত ঃ a ee 
‘গম 


(জাত ঃ এন. পি. ৮২৩ ) 


রোয়া গম 
(জাত £ এন. পি: ৭৯৮ ) 
আলু: 
(জাত £ রয়্যাল কিডপী) 
সরিষা 
(জাত £ বি. ৮৫) 
ফুল কপি। 


বোনা ও সার প্রয়োগ করার আগে প্রতিটি প্লটের মাটি সংগ্রহ করে পশ্চিমবঙ্গের : কৃষি 
শাখার রসায়নবিদ দ্বারা পরীক্ষা করানো হচ্ছে | | 
প্রতিটি চক্রের ফসল একই তারিখে বোনা ও কাটা হয়েছে; তারিখগুলি টেবিল Ra 


দেখানো হল | 


টেবিল নং ২ 
প্রথম শস্য 


দ্বিতীয় শহ্য ' 


ক্ৰমিক সংখ্যা 


বিভিন্ন শস্যের বোনা ও কাটার সময় 


শস্যের নাম বোনার সময়: ,: কাটার সময় 
(১). পাট ১৭-৩-৬৩ 5 ১৮-৩-৬৩ "e ১৮-৭-৬৩ 5 ১৯-৭-৬৩ 
(২) রোয়া আউশ ধান ২২-৩৬৩ ; ২৩৩৬৩. ১৮-৭-৬৩ 
(৩) WEI ভুটা ১৫-৩-৬৩ রি ২৬৬-৬৩ 
(১) CAA আউশ ধান ১৪-৭-৬৩ থেকে .২২-৭-৬৩ ৭-১০:৬৩ CATS 
| | ৯-১০-৬৩ 
(১) আলু ১৪-১১-৬৩ ; ১৫-১১-৬৩ ২৪-২-৬৪) ১৫-২-৬৪ 
(২) ২-১১-৬৩ ২৭-৩-৬৪ 
(৩) রোয়া গম ২০-১২-৬৩ + +7. ১০৩৪০৬৪ 
(৪) সরিষা ১৬-১০-৬৩ ... ২২-১-৬৪ : 
(৫) ফুল কপি 


২২-১০-৬৩ ; ২৩-১৭-৬৩ ১৮-১২-৬৩ থেকে. | 


২৩-১-৬৪ 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা 


জমির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি 
ফসলের প্রয়োজনাহুযায়ী সেচের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। মোট সেচের সংখ্যা ও প্রদত্ত জলের 
হচ্ছে, যাতে 


পরিমাণের প্রতি নজর রাখা 


ভবিষ্যতে এর অর্থনৈতিক দিকটা পর্যালোচনা 


বিভিন্ন ফসলের একর প্রতি ফলন ৩ নং 
টেবিলে দেখান হল। এখানে একর প্রতি গড় 
ফলনের সঙ্গে A ফলন AIS ভাবে 
দেখান হয়েছে যা থেকে কোন পর্যায়ে কি 
প্রমাণ আনুপাতিক ফলন বৃদ্ধি পেতে পারে 


করে দেখা যায়। ত অনুমান কর! চলে। 
বিভিন্ন চক্রের প্রতিটি ফসলের একর প্রতি ফলন 
টেবিল নং ৩ | 
প্রথম শস্য একর প্রতি ফলন দ্বিতীয় শস্য একর ওতি ফলন তৃতীয় শস্য একর প্রতি ফলন 
(কেজি হিসাবে) (কেভি হিসাবে) (cafe হিসাবে) 
(১)..পাট সর্ববোচ্চ-৯৮১'৩৯ রোয়া আউশ সর্বোচ্চ ১৩৮২'৫৫ . আলু সর্ববোচ্৮-৯১০৪'৬৫ 
(আশ) গড়-৮২৬*৬০ ধান গড়-১২৭৪'৩৭ গড়-৭৯৭০৯৫৭ 
(২) এ সব্র্বোচ্চ-৭৮৩৭২ এ সবের্বাচ্৮১২৪৫'৩৪ গম সব্ববোচ্চ-৬৭২.০৯ 
গড়-৬৭২৭০ গড়-১০৮৪২৮ গড়-৫৯৫'৯২ 
(৩) এ সর্বোচ্৯৪১৮৬ এ সব্রবোচ্চ১১৩৩'৭২ রোয়া গম ছত্রাক রোগে ক্ষতিগ্রস্থ 
গড়-৮৫৮৭০ গড়-১০১২০২ 
(8) বোনা 
ছুলারধান সর্ববোচ্চ-৬১১৬২ এ সর্ব্বোচ্চ-:৪২৭'৯০ আলু  সর্ব্বোচ্চ-৮৪৬৫!১১ 
গড়-৫৬২'৬৯ গড়-১১৯৭"০৩ গড়-৭৮৭২*৮৭ 
(৫) এ সবের্বান্চ-৭৩৯'৫৩ এ সর্ব্বোচ্চ->১১৫৩'৪৮ সরিষা  সর্ব্বোচ্চ- ৩৭২.০৯ 
গড়-৬৩৭৭৭ গড়-১০৮৫৭৩ গড়- ৩৩৪.৩০ 
(৬) সঙ্কর সর্ব্বোচ্চ-১০৪৬'৫১ এ  সব্র্বোচ্চ-১২৪৫৩৪ ফুলকপি সংখ্যা-১২৯২৩টি 


ভুট্টা 
(আংশিক 
ক্ষতিগ্রস্থ) 


গড়-৮০৯"৩০ 


গড়- ০৮২৮৭ গড় পরিমাপ ৬ ইঞ্চি | 





শান 


লালা 


পশ্চিমবঙ্গের এশ্শ্রকালচার ইঞ্জিনীয়ারিং 
এর কাজ প্রথমে কৃষি আধিকারের অধীনে একটা 
ছোট অংশ হিসাবে JF হয়।--১৯৪৭ সালে 
যখন দেশ বিভাগ হয় তখন এই কৃষি ইঞ্জিনী- 
য়ারিং সেলে মুষ্টিমেয় কয়জন অফিসার ছিলেন | 
একজন ছিলেন বেঙ্গল হায়ার এগ্রিকালচারাল 
সান্ডিসের ইঞ্জিনীয়ার। দুজন সহকারী ইঞ্জিনীয়ার, 
দুজন ওভারসীয়ারঃ একজন ফোরম্যান, 
একজন ড্রাফট্রসম্যান, একজন এন্টিমেটার, ও 
বারোজন কারখানা কর্মী, ফিটার, ছুতোর frat 
ইত্যাদি । 
ইতিমধ্যে দেশে খাগ্ভোৎপাদন বাড়াবার 
, গুরুত্ব ক্ৰমশ বেড়ে যাঁয়। খাদ্যোৎপাদন বাড়াতে 
গেলে ইঞ্জিনীয়ারদের সাহায্য ও সহযোগিতার 
বিশেষ প্রয়োজন | দেশের আহ্বানে ইঞ্জিনীয়ার- 
দের এগিয়ে আসতে হলো নতুন দায়িত্ব নেওয়ার 
oy! শাঁসনকর্তৃুপক্ষ দুরদশিতার পরিচয় 
দিলেন। এই ছোট সেলটির ক্ষমতা ক্রমশঃ 
বাড়ানো হলো। : 
সেদিনের সেই হোট অফিসটি এখন. একটা 
ভিন্ন অধিকারে পরিণ্ত হয়েছে।__বিভাগটির 
যেন নবজন্ম হয়েছে । এখন এই বিভাগের 
মাথায় রয়েছেন একজন চীফ ইঞ্ছিনীয়ার | তিনি 
কৃষি অধিকারের ক্ষমতা প্রাপ্ত । তাছাড়া আছেন 


একজন স্ুপারিপ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার (সিভিল ) . 


একজন সুপারিণ্টেণ্ডিং 'ইঞ্জিনীয়ার (মেকানি- 


.ক্যাল )। এদের অধীনে বারোটি ইঞ্জিনীয়ারিং : 


বিভাগ আছে। এই বারোটি বিভাগের মধ্যে ' 
Tote সিভিল বিভাগ, চারটি মেকানিক্যাল | 
একটি পরিকল্পনা, একটি সংরক্ষণ এবং একটি 
গবেষণা বিভাগ আছে । এই বিভাগগুলির জন্য 
-_১৩জন সহকারী ইঙ্জিনীয়ার, ২৭জন সহঃ 
ইঞ্জিনীয়ার, ৪০০ জন সহ-সহকারী ইঞ্জিনীয়ার 
এবং ১৬০০ এর ওপরে- অন্যান্য কর্মী এই 
অধিকারে রয়েছেন। এই বিভাগটির প্রসার 
এখনও হচ্ছে, কারণ কাজ ক্রমশঃ বাড়ছে ।__ 
কাজের চাপ ক্রমশঃ কত বাড়ছে তা টাকার 
ক্রমবর্ধমান খরচের পরিমাণ থেকে অনুমান করা 
যাবে । ১৯৬৪-৬৫ সালে বিভিন্ন ডিভিসনে 
মোট পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয়। বর্তমান 
বছরে এই খরচের পরিমাণ বেড়ে সাত কোটিতে 
দাড়াবে বলে মনে হচ্ছে। l 

এই অধিকারে কি কি কাজ হয় এবার A ` 
সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো । প্রধান কাজ- 
গুলি হলো! (১) গভীর .নলকুপ সেচ প্রবন্প, (২) 
নদী-উত্তোলিত জলে সেচ প্রকল্প (৩) ক্ষুদ্র সেচ 
ও জল নিষ্কাশন প্রকল্প (8) উন্নত ধরণের কৃষি 
যন্ত্রপাতি সরবরাহ । (৫) ক্ষুদ্র জল উত্তোলক 
যন্ত্র সরবরাহ, (৬). বীজ ইত্যাদি সংরক্ষণ, 
প্রয়োজনে গৃহান্দি নির্মাণ ইত্যাদি । 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা 
.. (১) " গভীর নলকুপ সেচ প্রকল্প 
দেখ! গেছে গভীর নলকুপের সাহায্যে 
"প্রতি ঘণ্টায় ৪০৫০ গ্যালন জল মাটি থেকে 
‘তুলে ২০০২৫০ একর জমিতে সিঞ্চন করা যায়। 


QO পরিকল্পনা কালে: ১৫০০ টিউবওয়েল 


বসানোর-কথা ছিল, এ পর্যন্ত ১২০০ টিউবওয়েল 

' বসানো - হয়ে :গেছৈ। টিউবওয়েল কোথায় 
: বসানো হবে: তা ঠিক করার জন্য প্রতি জেলায় 
একটি স্থান: নির্ধারক কমিটি আছে। তাদের 
. সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য একজন PTF- 
fay আছেন। 


(২) নদী উত্তোলিত জলে সেচ প্রকর 


যে সব নদীতে সারা বছর প্রচুর পরিমাণে 
জল পাওয়া যায় সে সব নদীর মধ্যে ভাসমান 
বজরার ওপরে বা কোনে! VE জায়গায় পাম্প 
রেখে, সেই পাম্পদিয়ে জল তুলে জমির নীচে 
বসানো.নলের মধ্য দিয়ে জল জমিতে সরবরাহ 
করা হয়। এইভাবে প্রায় ৫০০ থেকে ১০০০ 
একর পর্যন্ত জমিতে সেচের জল দেওয়া যায়। 


তৃতীয় পরিকল্পনায় ২০০টি জল উত্তোলন যন্ত্র 


বসানোর কথা আছে। আজ পর্য্যন্ত ৮০টি যন্ত্র 


বসানো AST হয়েছে | 


(৩) ক্ষুদ্র সেচ ও জল নিষ্কাশন প্রকল্প 
ছোট ছোট নদী, খাল, বিল এবং বৃষ্টির 
সঞ্চিত জলে ছোট ছোট বাধ দিয়ে--রবি ও 
খরিফ শস্যের জন্য যাতে জল সেচ করা যায়, 
তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । এই সব ছোট ছোট 


বাঁধ দেওয়ার জন্য ১০,০০০ হাজার থেকে ১ লক্ষ 


টাকা পর্যন্ত এই অধিকার. খরচ করতে 
পারেন। জমি যাতে বৃষ্টির জলে ডুবে; গিয়ে 
ফসলের ক্ষতি না করে তার জন্য জল নিফাশন 
প্রকল্প এই অধিকার নিয়েছেন। তৃতীয় পরিকল্পনা 
কালের মধ্যে--১০০টি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা 
কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় তত্বাহৃসদ্ধান ও 
নক্সা তৈরি করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। 
তারমধ্যে ৫০টির কাজ পুরোপুরি শেষ করার 
কথা৷ এই ৫০টির মধ্যে ২০টি কাজ প্রায় শেষ 
হয়ে গেছে এবং আরও ৫০টি সম্বন্ধে খোঁজ খবর 
নেওয়া ও নক্সা তৈরির কাজ করা হচ্ছে | 


| 


(3) উন্নত কৃষি যন্ত্ৰপাতি সরবরাহ 


উন্নত পদ্ধতিতে চাষের জন্য উন্নত যন্ত্র- 
পাতির দরকার । এ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য 
বর্ধমানে একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে । সেখানে 
মাটি সমান করার যন্ত্র চক্রবিদা, মোলবোর্ড 
প্লাউ, সীড ড্রিল, থে সার, ধানের নিড়ানি যন্ত্র, 
লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্রপাতি উন্নত ধরণে | তৈরি 
করা হয়। তারপর কৃষকরা যাতে তা পেতে 
পারেন তারজন্য রেজিষ্টার্ড প্রস্তুত কারকদের 
সেগুলি বেশী করে তৈরি করার জন্য [দেওয়া 
হয়। এই যন্ত্রপাতি জেল! কৃষি অফিসার ও ব্লক 
উন্নয়ন আধিকারিকদের মাধ্যমে ASA কৃষকদের 
মধ্যে বিলি করা হয়। আজ পর্যন্ত ৩২০০০ যন্ত্র- 
পাতি তৈরি করা হয়েছে এবং কৃষকদের মধ্যে তা 
বিলি করা হয়েছে | আরও ৮০,০০০ যন্ত্রপাতি 
তৈরি করার কার্যস্থচী নেওয়া হয়েছে। 





(6 ক্ষুদ্রজল উত্তোলক যন্ত্র সরবরাহ ঃ 


৫০০টি ছোট জল উত্তোলক যন্ত্র সরবরাহ- : 


করার প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে 
২০০টি যন্ত্র ইতিমধ্যে তৈরি করে কৃষকদের 
দেওয়ার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। তৃতীয় 
পরিকল্পনার .শেষে গভীর নলকুপ, ক্ষুত্রসেচ 
পরিকল্প. ইত্যাদি ' প্রকল্পের সাহায্যে চার 
লক্ষ একর জমি সেচ করা যাবে বলে আশা 
করা যাচ্ছে। 


বীজ সংরক্ষণ £ 


খাগ্ভোৎপাদন বাড়াতে গেলে উন্নত বীজের 
ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। চাষীরা যাতে 
সময়মত ভালজাতের বীজ পান তার জন্য ভাল 
ভাবে বীজ সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। 
বীজ যদি নষ্ট হয়, তবে ফসলের উৎপাদনও কম 
হয়। বীজ যাতে ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায় 
_ তারজন্য বিভিন্ন জেলায় গুদাম তৈরি, তাছাড়া 


বনুদ্ধরা £ FETs ১৩৭২ | 
গবেষণার". জন্য বাড়ী ইত্যাদি তৈরি করার 
দায়িত্বও এই অধিকারের ওপর। বর্তমানে এই: 


. অধিকারের ওপর ১০০০ বীজভাগার,, ৮০০ ব্লক 


সীড ফার্মের বাড়ী ও গবেষণাগার - তৈরির ভার 
রয়েছে। 

এ ছাড়! কৃষি ae অধীনে চাষের | 
যন্ত্রপাতি যা আছে যেমন ট্রাক্টর, বুলডোজার, 
ডিজেল ইঞ্জিন, পাম্প ইত্যাদির দেখাশোনা ও. 
সারানোর দায়িত্বও এই অধিকারের ওপর ৷ এই . 
অধিকারে ১০টি ট্রাক্টর. ও ১২টি বুলডোজার 
১৪৫টি বৈজ্ঞানিক থে সার ইত্যাদি আছে। সমস্ত 
যন্ত্রপাতি সবসময় কার্ষোপোযোগী. রাখার জন্য 
এই অধিকারের সমস্ত কম চিরীকে : সব সময় 
ব্যস্ত থাকতে হয়। 

সামান্য একটি ছোট অফিস থেকে আজ 
বিরাট একটি আধিকার রূপ নিয়ে এই ইঞ্জিনী- 
য়ারিং বিভাগটি দেশের খাগ্ সমস্যা সমাধানের 
জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন | 





হে গ্রাম, হে কৃষক || 


নিখিল কুমার নন্দী ' 


শহরের উপকণ্ঠে ধানের মাড়াই | 
| YOST কলতানে মুখরিত তাড়ির INÈ 
তারপর ভরপুর নর গ্রাম, চলো গ্রামে যাই 
পেরিয়ে ধানের'গোলা, ধানের মরাই 
বহুদূর সুবিস্তৃত বসুন্ধরা ধানখেতে ভুবনে ভুবনে 
ছড়ানো জলের বেগে, প্রান্ত তার চাষীদের মনে 
ডাঙ্গা EA আছে ঠিক, উৎস ও উৎসাহ, যেন সবুজে হলুদে 
গলাগলি, হিরগ্ময় পাত্রময় কাচাধানী দুধে 
আয়োজন আয়োজন 
__রৌদ্দে যেন শিখা-ওঠা Baw প্রাণের শালবন, 
আবেগে শাণিত হিমে আর্দ্র তবু অফুরন্ত অনার্ত মহিমা £ 
 ভূমিলগ্ন কৃষকের নিহিত স্বভাবী এই ভুমা 
এই যে তাদের সীমা, এ-সীমায়-বাঁধানো অসীমা 
রৌদ্রবৃষ্টি অকপট-অক্রুলাস্যে দিয়ে যায় চুমা 
তোমাদের, হে কৃষক, আমি নাগরিক আসি-যাই আর জানাই বিদায় 
গ্রামপ্রান্ত, AST কান্ত, রেখে যাই ক্ষুধাতৃষ্ণাদায় 
অশান্ত অস্তিত্বজোড়া, তোমাদের ঘরে, ধান্যে নবান্নের পর 
ফুটুক শুটির ফুল, মাঠে মাঠে, কড়াইয়ের শিম--- 
আমর! থাকি দূরে, বন্ধু, তবু জেনো আমরা নই পর-_ 
সাধীহার! বেলা জানে শহরের রোদ আনে রোদনের হিম। 


so 





"চলে| যাই || 


গোবিন্দ গোস্বামী ' 


মাটি তুমি গান গাও চিরকাল বাঁচার সংগ্রামে ; 
তোমার উদাত্ত সুরে মাঠে মাঠে ফসলের দানে 
কৃষকের স্বরলিপি চিরন্তন শ্রমের সম্মানে 

সহস্র ধানের শীষে স্মৃতি-লেখা জীবনের নামে । 


শহরের রুক্ষ পথ, পাষাণের পরিক্রমা শেষে 

চলো যাই দুর গায়ে, ভিজে মাটি, ঘাস, ফল, ফুল 
প্রাচূর্ষের সমারোহে প্রতি শাখে প্রাণের মুকুল 
ছড়িয়ে রাখবে শুধু ছোট্ট এই সবুজের দেশে । 


দোয়েল, ঘুঘুর ডাক চারিদিকে শান্ত Fra স্বাদ 
এই পথে প্রকৃতির চিরস্তন রূপের বিকাশ ; 
ধন্য এই ধরিত্রীর স্মেহ ঘেরা সুনীল আকাশ 
রেখে গেছে মৃত্তিকায় মানুষের শেষ আশীর্বাদ । 


চলো যাই দূর গায়ে, ছহাতের শ্রম দিয়ে আজ 
গড়ে তুলি আমাদের আকাঙ্কিত বলিষ্ঠ সমাজ ॥ 





বিহাৰ শরীফে আলুৰ চাষ 


পি. সি. রায় চৌধুরী 
প্রতি সম্পাদক, বিহার গেজেটিয়ার্স 


বিহারশরীফ পাটনা জেলার একটি 
মহকুমা এবং সদর থেকে ৫* মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত। পাটনা জেলার মহকুমা 
গুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় এই মহকুমাটি ঘন 
_ বসতিপূৰ্ণ এবং বেশীরভাগ লোকেরই পেষা কৃষি। 
এখানের কৃষকেরা নানা রকমের শাকসজ্জি 
উৎপন্ন করে, যেমন £-_আলু পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, 
গাজর, ওলকপি, বিলাতীবেগুন, শিম, বরবটি, 
ফুলকপি, বেগুন, ট্যারস, শশা ও কুমড়ো | তবে 
আলুই এখানকার প্রধান শস্য । বর্তমানে NI 
সঙ্কটের দিনে এই আলুর কদর খুবই বেশী । 

. এখানে আলুর চাষ বছরে ছুবার হয়ে 
থাকে। সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর এবং ডিসেম্বর 
থেকে জানুয়ারী ও মার্চ মাস পর্য্যন্ত । আলুর 
চাষ উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা চীনা, ভুট্টা 
ও অন্যান্য তরকারি চাষ করে থাকে | 


আলুর জাত 


এই. মহকুমাতে প্রধানত তিন রকমের 
আলুর চাষ হয়ে থাকে । যেমন-_সাথা, লাল 
ও রেন্গুন। বীজ বোনার দিন থেকে ষাট 
দিনের মধ্যে যে আলু উৎপন্ন হয় তাকে সাথ 
বলা হয়। এই সাথা আলুর বেশীরভাগই 


aR 


রপ্তানী করা হয়ে থাকে । লাল আলুর চাহিদা 
এই প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । রেঙ্গুন জাতীয় 
আলু বাঙ্গালীর খুবই প্রিয় তরকারি এবং 
কলকাতার বাজারে এর চাহিদা খুব বেলী 

বর্তমানে কৃষি বিভাগ থেকে এক ব্লকমের 
নতুন আলু আবিষ্কার করা হয়েছে (২২৩৭ নম্বর), 
এই আলুও ষাট দিনের মধ্যে খাছ্োপযোগ্ী 
হয়। সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর ও ডিসেম্বর 
থেকে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত গড়পরত প্রতি 
কাঠা জমিতে ৮০ থেকে ৯০ কিলোগ্রাম আলু 
উৎপন্ন হয়। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী ও মার্চ 
মাস পর্যন্ত যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার (পরিমাণ 
১০০ থেকে ১০৫ কিলোগ্রাম । অর্থাৎ বিঘা 
প্রতি ৭৫ মন আলু পাওয়া যায়| যদিও 
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই উৎপন্ন আলুর 
পরিমাণ ১০ থেকে ১২ লক্ষ মন, তবুও এর 
অধিকাংশই এই মহকুমার বাইরে চালান হয়ে 
থাকে। 





বীজ সরবরাহ 


আগে সাথা আলুর বীজ কোলগং থেকে, 
লালজাতীয় দাঁজ্জিলিং এবং cage জাতীয় 
রেঙ্গুন থেকে সংগ্রহ করা হতো । কিন্তু এখন 





A স্থানীয় ভাবে যে বিভিন্ন জাতের আলু উৎপন্ন 


å 


হয় তার থেকে বীজ আলু রাখা হয়। তবে 
সারের অভাবে বীজের গুণ বছরের পর বছর 
অবনতির দিকে যাচ্ছে | 


সার 
গোবর সার হিসাবে ব্যবহার না করে তা 


. বেশীর ভাগই পুড়িয়ে ফেলা হয়। মিশ্রসার 


এবং রাসায়নিক সার মাত্র কাজে লাগান হয়। 
বিভিন্ন সার তৈরি করার জন্য বিহার সরকারকে 
এখন বিশেষ চেষ্টা করতে হবে কারণ এখন 
যতটা রাসায়নিক সার উৎপন্ন হচ্ছে তা চাহিদার, 
তুলনায় খুবই FF | 


আলুর রোগ ও পোকা 


সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসের শেষে ও 
জান্ুয়ারীর প্রথমে আলুতে সংক্রামক রোগ হয় ।. 
কীট নাশক ওষুধ ছিটিয়ে তা দমন করা হয়ে 
থাকে। 


আলুর ব্যবসা 
আলুর কেনা বেচার কেন্দ্র স্থল শো-সরাই 


সদর। এই মহকুমা! থেকে ছুই মাইল দূরে 
পাটনা বিহার কোদারমা৷ সড়কের ওপর | 


' ভারবাহী বলদ অথবা গরুর গাড়ীতে গ্রাম থেকে 


গ্রামান্তরে আলু চালান দেওয়া'হয়। এই আলু 
পাটনা-রণচী রাস্তার মোড়ে জড়ো করা হয়। কেনা 
বেচার কাজ রাত্রে হয়। দালালদের মাধ্যমেই 
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এই কেনা বেচা হয়ে থাকে । এবং সাধারণত 
উৎপাদনকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করেই এর 
ন্যায্য মূল্য ঠিক কর! হয়। শো সরাই, আশানগর 


'ও সোধী গ্রামের প্রায় শতকরা দুভাগ গ্রামবাসী 


এই আলুর ব্যবসা করে থাকে। সাধারণতঃ 
প্রতি ৮০ কিলোগ্রাম ওজনের থলিতে 
বোঝাই করে আলু বিক্রী হয়। ১৯৬৫ সনের 
ডিসেণ্বর মাসের মধ্যে প্রতি ৮০ কিলোগ্রাম 
থলির হার ৩০ টাকা থেকে ৩৫ টাকা ছিল। 
প্রতি থলি পিছু ১২ পয়সা করে কর নেওয়া 
হয়। আলু আনা নেওয়ার জন্য বহু সংখ্যক 
ট্রাক কলকাতা ও ধানবাদ থেকে বিহাঁরশরীফ 
যাতায়াত করে । এই ট্রাকগুলির মালিক থাকা 
সত্বেও ট্রাকগুলি ধারাবাহিক ভাবে. তালিকা 
ভুক্ত করা থাকে । ট্রাক চালককে প্রতি ট্রাক 
পিছু পাঁচ টাকা অতিরিক্ত খরচ হিসাবে দিতে 
হয়। আগে ট্রাক ব্যবসায়ীদের একটি সমিতি 
ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সমিতি 
এখন উঠে গেছে | E 

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে পাঁচটি 
পরিবহনের ' কর্তৃপক্ষ যেমন হিমালয়, হিন্দুস্থান, 
আজাদি বিহার এবং মেহেতা মাল চালান 
দিতে সুরু করে। গড়পরতা ৮০ ট্রাক মাল 
প্রত্যেকদিন চালান দেওয়া! হয়। রেলে খুব 
সামান্য মালই চালান দেওয়া হয়। কারণ 
বিহারশরীফ রেল “স্টেশন শো সড়াই ব্যবসা 
কেন্দ্র থেকে ৭ কিলোমিটার Wa! ফলে 
এই পথে আনু চালান দিতে যথেষ্ট 
সময় লাগে । 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা 
প্রতিবস্তা মাল চালান করবার জন্য নিয়লিখিত মাশুল দিতে হয় | 


১। শো সরাই থেকে কলকাতা ৩২ টাকা থেকে ৫৯ টাকা 
Pl % ৮ আসানসোল ২২ ৮ » XN ৮ 
৩) ১ yy -আসাম ঠা: ON » 
81 ৪ ৯% গৌহাটী Sou ca SRN 
৫1 ৯ » শিলিগুড়ি ৪... Re 
৬। 5» » föy বা gt OR Be 
৭1 ৯ » রাউরকেল্লা BS. ae 
vi 3 » সম্বলপুর tile % » ৬০ y 
৯। » » কটক doy y ৯1০ % 


ডিসেম্বর এবং FAA মাসের মধ্যে আলু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে! গত 
বিহার শরীফ মহকুমাতে যে আলু উৎপন্ন হয় দশ বছরের মধ্যে হিম ঘরের সংখ্যা ক্রমশঃ 
তা পাটনাতে চালান দেওয়! হয় না। পাটনাতে বাড়ছে । এই হিমধরগুলির মধ্যে ৬২৪ লক্ষ 
যে আলু কেনাবেচা হয়ে থাকে তার বেশীর মন আলু রাখা যায়। হিমঘর ছাড়া মধ্যবিত্ত 
ভাগই গয়া এবং শারণ থেকে আমদানী হয়। ব্যবসায়ীরা নিজেদের গুদামেও মাল মজুত করে 
থাকেন। প্রধানতঃ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী 

হিমঘর এবং মার্চ মাস পর্যন্ত যে আলু উৎপন্ন হয় তাই 
কৃষক যাতে উচিৎ দাম পায় তার জন্য একমাত্র বাঁজ হিসাবে হিম ঘরে রাখা হয় |. 
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পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য 


এম. এম. রান্ধোয়া 


পরমেশ্বরী দাস জিজ্ঞেস করলেন,“পৃথিবীর 
অষ্টম আশ্চর্য দেখেছেন?” আরে! বললেন, 
এখান থেকে মনিয়ারা জীপে মাত্র এক ঘণ্টার 
পথ। ভারত-জার্মান সাহায্য পরিকল্পনায় 
হিমাচল প্রদেশে যে কৃষি কাজ হচ্ছে তা দেখবার 
জন্যে পালামপুর থেকে মণ্ডি যেতে আমি তৈরি 
হয়েছিলাম । তুষারে ঢাক! পাহাড় আর গমের 
সবুজ ফসলে ভরা পালাম উপত্যকা আমার 
আগে থেকেই পছন্দ ছিল। মণ্ডিতে দেরীতে 
পৌছেও আমি পরমেশ্বরী দাসের কথায় রাজী 
হয়ে গেলাম | 
তার কথায় নির্ভর করা যেতে পারে | 


সকাল সাড়ে আটটায় আমরা পালামপুর ' 


ছেড়ে গেলাম এবং কিছু পথ চলে বাঁয়ে ঘুরলাম। 


তির! সবুজপুরের চেনা রাস্তা ধরে চলতে চলতে. 


কিছুক্ষণের মধ্যে ভবার্ণ গ্রামে পৌঁছোলাম। 
পাকা পথ শেষ করে আমর] চা বাগানের মধ্যে 
দিয়ে একটি কাচা পথে এগুলাম। কিছু দুর 
মস্থণ atol দিয়ে গিয়ে পরে নুড়ি ও কীাকড়ে 
ভত্তি রাস্তায় পড়লাম । সামনে আরও অনেক 
দুর যেতে হবে এবং পথে অনেক লোক আমার 
জন্য অপেক্ষা করে থাকবে এ কথা ভেবে মনে 
হতে লাগলো! যে শ্রীদাসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে 
বোধ হয় ভূল করেছি। 


কেননা কাংর। উপত্যকা সম্বন্ধে ` 


ক্রমে রাস্তাটা একটা খাদের মধ্যে ঢুকে 
গেছে এবং এখান থেকে ধৌলা ধারের একট! 
সুন্দর দৃশ্য আমরা দেখতে পেলাম। গাঢ় সবুজ 
আর ফিকে সবুজ গমের ক্ষেতের সারি সাদা 
সাদ! পাহাড়কে ঢেকে রেখেছে। রাসায়নিক সার 
ব্যবহার করায় গমের ক্ষেত হয়ে উঠেছে ঘন 
সবুজ | ক্ষেত দেখে মনে হচ্ছে প্রচুর শস্য এবার 
উঠবে । পাশের ক্ষেতেই দেখলাম সার ব্যবহার ' 
না করায় এদের বাড় বেশী হয়নি এবং গমও খুব 
ছোট! ফিকে সবুজ গমের ক্ষেত থেকে বোঝা 
যায় গাছের পরিপুষ্টিকারি উপাদান, বিশেষ 
করে নাইট্রোজেনের কত অভাব এই জমিতে | 
_ গতানুগতিক ধারায় ফলানো ফিকে সবুজ ' 
গমের ক্ষেতের ফসল থেকে সার দেয়া গমের 
ক্ষেতের উৎপাদন প্রায় তিন থেকে চারগুণ 
বেশী হবে । এর থেকে বলা যায়, নাইট্রোজেনই 


: পাঞ্জাব-হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য বদলে 


দিয়েছে । শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যে নতুন সতেজ 
রং লাগিয়ে দেয়াই নয়, খামার মালিকেরও ঘরে 


'আনে এশরর্ধ্য। নাইট্রোজেনের জন্যেই গমে 
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একটি শীষের বদলে চারটি বড় বড় শীষ থাকে | 
জার্মানীতে একটি প্রবাদ আছে যখন প্রতি শীষে 
এগারোটি গমের দানা হয় তখন কৃষক একা ছুটি 
উপভোগে বেরুতে পারে । যখন একটি শীষে 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা 
বারোটি দানা হয় তখন সে বৌ নিয়ে বেরুতে 
পারে। আর শাঁষে তেরটি দানা হলে মেয়ে 
বন্ধু নিয়ে ছুটি উপভোগে বেরুতে পারে। মণ্ডির 
বল্‌ উপত্যকায় এবং পালামপুরের কতকগুলি 
গ্রামে নিবিড় প্রথায় চাষ করে ইতিমধ্যেই 
কিছু চাষী মেয়েবন্ধু নিয়ে ছুটি ভোগ করে 
এসেছে। 

উন্নত প্রথায় চাষ করে পাহাড়ী চাষী যে 
নিজের খোরাকই জোগাতে পারে তা নয় 
সরকারী ae পরিশোধ করেও বাড়তি ফসল 
বাজারে বিক্রী করে লাভবান হতে পারে। 
কাংড়ার এই অজানা পথে নিয়ে আসবার সময় 
পরমেশ্বরী দাসের মনে কি পৃথিবীর এই অষ্টম 
আশ্চর্যটিই লুকিয়ে ছিল আমি অবাক হয়ে 
ভাবছিলাম | . 

ভারতের UF ret দুর করবার জন্য 
পরিকল্পনাকারীরা অনেক আলোচনা করে 
.চলেছেন। এই সঙ্কটের একটি বড় কারণ জন- 
সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি। স্বাধীন হবার পর 
দেশে ১১ কোটি লোক বেড়েছে এবং প্রতি বছর 
লোক সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে । মৃত্যুর হার 
উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে ফেলার জন্য আধুনিক 
ওষুধাদি বিশেষ করে নানারকমের tery 
(Antibiotic) ওষুধের আবিষ্কার জন্ম মৃত্যুর 
এই গরমিলের কারণ | 

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, মাটিতে 
এক কিলো নাইট্রোজেন দিলে বাড়তি ১৫ 
কিলো শস্য পাওয়া যায়। প্রয়োজন মতো 
ফসফরাস এবং পটাসিয়াম দিলে আরো ফসল 


পাঞ্জাবের 





পাওয়া যায়। খাদ্য শস্যে দশ লক্ষ টন নাই- 
ট্রোজেন দিলে ভারতের eto ঘাটতি পুরণ করা 
যেতে পারে। হাজার হাজার বছর ক্রমাগত 
চাষের ফলে ভারতের মাটিতে নাইট্রোজেন কমে 
আসছে। আমাদের পুরাতন সভ্যতার জন্য 
আমাদের এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। যা 
হোক এন. পি.-কে দিয়ে মাটি থেকে যে ফল 
পাওয়া গেছে তা উল্লেখযোগ্য । আমাদের 
বর্তমান শস্যোৎ্পাদনকে যে কোন cata দ্বিগুণ 
করা যায় এবং কোনো কোনে! CHT: একে 
৩1৪ গুণ বাড়ানোও যায়। ফসল বাড়ানোর 
কৃষি পরিকল্পনা বা প্যাকেজ কর্মসূচী থেকে 
আমরা এ শিক্ষাই পাচ্ছি। কাংড়ায় একজন 
সাধারণ কৃষক প্রতি একরে ৬ মণ [গম পয়ি। 
একজন ভাল কৃষক গতানুগতিক প্রথার চাষকরে 
প্রতি একরে ১৪ মণ গম পায়} কিন্তু 
পুরোপুরি প্যাকেজ কর্মস্থুচী অনুসারে যে কৃষক 
কাজ করে সে একর প্রতি ৩০ মণ গম ফলায়। 
" সমভূমিতে লুধিয়াম৷ এবং 


" রোটাকের অনেক কৃষক একরে ৪০ মণ 


১৬ 


গমও উৎপন্ন করে | 

ভারতের একর প্রতি গড় ফলন কম, তা! 
নিয়ে এদেশের কৃষি ছাত্ররা দিনরাত চিন্তা 
করছেন। তাদের সামনে রাখা হয়েছে জাপান 
ও ইউরোপীয় দেশের একর প্রতি বেশী ফলনের 
হিসাব । এই যে উৎপাদনের পার্থক্য তার 
কারণ এই নয় যে, জাপানী কৃষকরা আমাদের 
কৃষকের চেয়ে বেশী পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান | 
তার কারণ জাপান ১৫ মিলিয়ন টন নাইট্রোজেন 





1 

উতর করে ই দিয়ে প্রত্যেক rig. গড়ে নী 
পি Se কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন ( পেতে পারে 
OP মীখাপিছু Se {কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন 
দিতে পারলে আমাদের কৃষকরা, “eat 
উৎপাদন দেখাতে? পারৈখঃ aaa সমাধান হচ্ছে 
ar PAG AKE ঠাাড়ীতাড়ি' আমর প্রয়োজন 
ae ate” ate "st ভঁরিতের আঁথিক উন্নতি তত 


ড় g7 fa yE SIs 
a তব Ray Ee এজি 


PST The 








লী? 


yi ‘আমীর ' টিভি a 


nea 





রা গড়ে” Page রাস গানে এলাম? 

বহু পুরুষ, মহিলা আর শিশু আমাদের স্বাগত 
জানাতে জড়ো হয়েছে । তাদের মধ্যে নাকাড়া 
ঢোল বাজিয়ে আর শিঙ্গে বাজিয়ে গড্ীদের 
একটা দলও দেখা গেল । দলে দুজন ব্যাগ পাইপ 
বাজাচ্ছিল। গড্ডীদের দামামা এবং ব্যাগ 


পাইপের বাজনা যেন স্কটল্যাণ্ডের দৃশ্যই প্রায়: 
.এনে দিচ্ছিল। বটগাছের নীচে পাথরের টিবিতে- 

cal তরুণীদের বসে থাকা মনোরম লাগছিলু ৷: 
তরুণীদের উজ্জল রূপ আর রঙ মনে করিয়ে - 
তাদের,” মধ্যে: 


কাউকে কাউকে মনে হচ্ছিল যেন ওই সব; “চিত্ৰ Ea “করতে” 'পারে। 


দিচ্ছিল কাংরা চিত্রের কথা । 


থেকেই বেরিয়ে এসেছে । নাকে বড় বড়: Ag 
নোলক দিয়ে সাজানো ওদের মুখগুলো কী 


সুন্দর লাগছিল। ` 


একধারে ডিমের আকারে একটা বড়. 


জলাশয় ছিল। আর তার বুকে ধৌলাধারের..... 


তুষার পাহাড়ের ছায়া পড়েছিল । বিলাসপুরের 
কাছে ব্যারোটে ডিম থেকে মাছের পোনা 


(টিভির 


রব Y seas 


PRETEND IST fata sigi? তে 


ফোঁটাবার বার জলাশয় আছে সেখান থেকে 

পোনা, মাছ নে সবে : 

বড় জলাশয়ে মজুত aR এ হয়েছিল ৷ "Sire 
pe মাৰা SES 


আঁলমোড়ী c থেকে উর ke হিযালয়ের 
পাহাড়ে আমি, ঘুরে বেড়িয়েছি। = তৰু এত 


Se A 


Ha (৯ 


seep? 











ay পাত st a তত 


এই? পন সৌন্দর্যের? col থেকে আমি আমার 


চোর টে RE ERIE VF 
চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলাম a Vs 


hue et 





মত a রজীন oe att মেয়েরা, শোভা 
fen ay ভরা এই ' সৌন্দর্য 
আর কোথায় মানুষকে একই সঙ্গে এতো 
তৃপ্তি দেবে। দৃশ্যটি মোহময় ছিল, আর তাই 
আমি সব ভুলে গিয়ে দেখতেই থাকলাম | 


বটগাছের নীচে একটা টিবিতে উঠে 


:; গীয়ের নেতা করমটাদ এবার বলতে সুরু করল 









“হিমালয়ের ছবির মতো সুন্দর উপত্যকার 
আমরা কাংড়ার গরীব পাহাড়ী মানুষেরা. বাস 
করি, এসব মানুষের অনেকেই এই সৌন্দর্যকে 
ইদয়ে: ATA রাখতে পারেনা, কেননা যাদের 
পেট তা আছে সৌন্দর্যকে শুধু তারাই অনুভব 
তারই প্রয়োজন আমাদের 
: ক্ষুধা দূর করতে সাহায্য করে। নিবিড় চাষ 
: প্ৰথাই সারের ব্যবহারের উন্নতি ঘটিয়ে আমাদের 
. দেখিয়ে দিয়েছে কেমন করে আমাদের শুন্য উদর 
.. ভরিয়ে দেয়া যায়। নাইট্রোজেন ব্যবহারের 
ফলে চারগুণ বেশী গমের ফলন হচ্ছে । আমাদের 
দাবী শুধু সারের দাম কমানো, যার ফলে আরো 
অনেক গরীব চাষী তা ব্যবহার করতে পারে। 
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TAA £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


প্রয়োজন হয়। শুকনো অঞ্চলে সেচের, 8 5 


এর চাষ করা BCT | 08 


ফসল পাকার সময় এবং চাষের Set 
অঞ্চল ৮ 1. 


pe oy Aces vee, 3 22:3৮ > 
PTS BV ATE Bre Rye 


15 PAT: ACS: সাধারণতঃ, AlTA. মাস; 
AJAT | = দেশের. বিভিন্ন, .অঞ্চলে-পরীক্ষা' 
BA. দেখা CME. যেউত্তর..ভারতের, AAT 
অঞ্চলেই সনাফল্যের..সঙ্জে,: বটের, চাষ PAU. 
এরও এর/ছাষে:বিশ্লেষ COTA APO দেখা দেয়. 
না. বীটের/চাষ়েরংজন্য প্রয়োজনীয় আবহাওয়া, 
উত্তর,ভারত্রে সমতল ভূমিতে. আশ্বিন, থেকে 


চৈত্র মায় SAAS) অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে চৈত্র : 


থেকে কাততিক মাস পর্যন্ত থাকে:এবং - এও দেখা, 

গেছে-যে উত্তর ভারতের প্রায় সব অঞ্চলের মাটি: 

বট RATATAT ভি, Ga ING 
ie, PAS 

কৌন জাত ভাল Sie oe 

যে সাতটি জাত পরীক্ষা ব করা হয়েছে তার 


মধ্যে এক প্রকার পশ্চিম জার্মানীর, বীট-এরে!. 


চি 


 টাইপই-_বীট থেকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ 
চিনি, পাওয়া, AT) এর. পরে র্যামনস্কায়া 


এক. প্রকার রুশীযান বীট এবং আরেক প্রকার . 


পশ্চিম জার্মানীর, gafa. |- 


০৩৯20 


চাষ. wie TF a 28 


এক্‌ কৃ হের চাষের, জন্য প্রায়, ৬ eos 


বীজ, যথেষ্ট 1. আশ্বিন মাসই বীট, চাষের পক্ষে 


ভাল। সমান জমিতে চাষ, না করে আলুর. 


২° 


মতন আইলে. চাষ. করলে মূলগুলো| ভাল 


বাড়তে পারে]; “উপযুক্ত পরিচর্যা ইত্যাদির সঙ্গে 


ছয় থেকে নয় বার সেচ দিলে ভাল। হেক্টর প্রতি 
১২০ কিলো! নাইট্রোজেন/সা'র প্রয়োগ BAT । 
মাটির আর্দ্রতা ঠিকমত: থাকলে: ১৪২১৫- 
দিনের, মধ্যেই: বীজ-অঙ্কুরোদগম: হয়: সারির. 
দূরত্ব ৪৫.সেন্টিমিটার€ রেখে 3২০. সেন্টিমিটার 
অন্তর চার! .রাখলে.মূলেরবৃদ্ধি (ঠিক; মত:হতে: 
পারে.। * মূলের মধ্যে.শর্করার সঞ্চয়ের A faa, 
BISA চৈত্রের: মধ্যেই: শতক্রা ১৩:১৬ ভাগে; 
পৌছায় এরং ক্রমে বেড়ে গিয়ে বৈশাখের শেষে 
শতকরা :১৭-২১ “ভাগে. -দাড়ায় be এর পরেই: 
শর্করার পরিমাণ কমতে, থাকে, যদিও: (সেচের, 
দ্বারা তা কিছু পরিমাণে রোধ করা ate sore, . 
ফসল তোলার কাজ চৈত্র থেকে বৈশাখের মধ্যে 
শেষ করলে ভাল হয়।- কাছ 
তেমন কোন রোগ পোকার, ay দেখা, | 
যায়নি, যদিও একটি অঞ্চল, থেকে, ছিডুকারী; 
পোকার আক্রমনের রুথা জানা গেছে: | I, 
এই -ফসলের কুটে মারা রোগ-এবং কে কোর কোন: 
পোকার দ্বার! ব্যাপর ক্ষতি হয়ে থারে, “যে জন্য, 
চাষের সময় এদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ; 
- সমতল ভূমিতে কোন কোন জাতের, বীটে 
ফুল ফুটে: NS. হতে দেখা গেছে। হিমাচল : 
প্রদেশে চাষের ATH. HE রেখে পরিমাণে. 
বীজ পাওয়া গেছে 1. ae 





i E Mae ২238 
Å E ৪ নি a ae 
ধু রে SOS RE VIA ENE 


উত্তর ভারতের. প্রধান, প্রীক্ষা| cam. 





\ 


গুলিতে, হেক্টর প্রতি, ae- te DA ফলন পাওয়া 
CALE I, বীট- মূলের থেকে, হাওয়া চিন্তি 
afama, ১ তারতম্য; RANK, ALY SAA 
১8:৮৫ থেকে, SHG ভোগ ।৬ ইউরোপে aga 
বাট, ফুলের: AGF a ভাল, বা কর! 
চলে aris pofte গীতি greet cre উনি 


pass srp \ 
BTE BUES 1 


i it: রিখরচ* oh 
লক্ষ্মৌ-এর ইক্ষু গবেষণা সংস্থায় হিসেব 

করে দেখা গেছে যে চিনির'বীটের চাষের খরচ 

হেক্টর প্রতি ১,৩০০ টাকা এবং হেক্টর প্রতি ৩০ 


টন ফলন হলে টন প্রতি উৎপাদনের খরচ 


৩৬ টাকা । কাজেই এর চাষের খরচ, চিনি 
উৎপাদনের কথা বিচার করলে, আখের তুলনায় 
কোন মতেই বেশী নয়। 


চিনি উৎপাদন 


বীট থেকে ব্যাপনের মাধ্যমে চিনি নিফাশন 
করা হয়। আখের বেলায় আখ মাড়াই করে 
চিনি নিষ্কাশন করা হয়। এই প্রভেদটি খুব 
ভাল ভাবে আমাদের দেশের সবার জানা 
দরকার, কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে আখ কলে 
বীট আখের সঙ্গে মাড়াই করে চিনি উৎপাদনের 


প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার কথা শোনা SESA আরও উন্নয়ন সম্ভবপর 


h হচ্ছে যে, বীটের মূল থেকে বসন্তকালে 






গেছে। বাঁটের স্ফীতমূল শীসালো এবং এট 
আখের মত ছিবড়ে নেই। 
কারখানায় মূলগুলি টুকরো টুকরো করে a 
ক্রমান্বয়ে জলীয় নির্যাসে ভেজান হয় এবং শেষে 


এমনি উষ্ণজলে ভেজান হয়। এই নির্যাসগুলি 


rY > 


conse RAT: ফাস্তন $১৩৪২ 


বায়ুশৃন্ত:-পাত্রে আখের;রসের AS করে 'চিনিতে 
পরিণত, saage চিনিছিকলের চেয়ে শক্তি ও 
যন্ত্রপাতির, প্রয়োজন অনেরু.কম ee fee আখ 
কলে aaa আখের:ছিবড়ে fier জালানির কাজ 
রুরা হয়, বীটের কাঁরখানার:রস জ্বাল-দেওয়ার 
জন্য, বাইরের থেকে ১জালানির.'জ্য” কয়লা 
ইত্যাদির, ব্যবস্থা 'করতে-হয়ন:' বীটের কারও 
থানার খরচ কম হবে যদি তার কাছাকাছি কোন 
খনিজ বা অন্য জ্বালানি সহজলভ্য হয়। এখানে 
যে সব আখ কল আছে সেখানে ইচ্ছা করলে বীট 
থেকেও চিনি উৎপাদন করা যায়। অতিরিক্ত- 
ভাবে তা করা যায় যেমন আখের ছিবড়ের 
জ্বালানি বাচিয়ে সেই জ্বালানি দিয়ে বীটের রস 
জ্বাল দিয়ে। 

বীটের ছিবড়ে ষে টুকু থাকে তার জালানি 
হিসেবে কোন মূল্য নেই তবে cattery হিসেবে 
ভাল। শুধু তাই নয় রস নিফাশনের আগে 
মূলের পাতা সমেত ওপরের অংশ যেটা ফেলে 
দেওয়া হয় তার খড় বিচালীর সঙ্গে গবাদি 
পশুকে অনায়াসে খাওয়ানো চলে! 


মন্তব্য 


চাষের, পরীক্ষায় যে সব ফল পাওয়া গেছে 
কিন্তু. প্রধান 


এর জ্বালানির খরচ অর্থকরী হবে কিনা । আমরা 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ সম্বন্ধে সঠিক 
সিদ্ধান্ত জানতে পারবো | 


সমস্যা ও সমাধান 
| বি. এন. সেন | 
যুগ্ম অধিকর্তা ( পশু পালন বিভাগ ) 


একদিকে দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, 
অন্যদিকে দুধের চাহিদা বৃদ্ধি । গরুর সংখ্যা 


কিন্ত কম নেই, তবে তাদের দুধের গড়পড়তা- 
উৎপাদন অতি কম। তাই দুধের চাহিদা, 


মেটাবার পক্ষে AID) ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 
এর ফলে শিশু ও মায়েরা, রোগী ও বৃদ্ধের 
যাদের দুধের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী-_কেউই 
যতটুকু না হলে নয়, তাও পাচ্ছেন ali পরিণামে 
রুগ্ন দুর্বল জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 


দুধের এই ঘাটতি একটি অতিবড় বাস্তব 


সমস্যা বটে। 
ভাল ছুধেল গরু প্রতিপালনই এই সমাধানের 


মুলকথা | 


হলেন কৃষক ভাইয়েরা। এর. একটি সার্থক 
নজীর দেখতে পাই হাবড়ার মানিকতলায় ৷. 
মানিকতলা চব্বিশ পরগণা জেলার একটি 
ছোট গ্রাম। কোলকাতা থেকে দুরত্ব মাত্র 
২৪ মাইল । গ্রামে রয়েছে পাকা সড়ক, বিজলী 
আলো | অনেকের সঙ্গে এসে এই কৃষি-প্রধান 
গ্রামে বাস! বেঁধেছেন শ্রীফতীন ঘোষ । 
যতীনবাবু শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল কৃষি- 
জীবী। জমিতে শুধু ফসল ফলিয়ে এই 
ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমুল্যের বাজারে জীবনধারনের 


আর এই সমাধানের আসল রূপকার 


কিন্ত এরও সমাধান রয়েছে। 


২৩ 


মান বজায় রাখা অসম্ভব বুঝে তিনি সুরু 
করলের গো-পাঁলন । 

১৯৬১ সাল। যতীনবাবুর গোয়ালে eff 
মিশ্র শাহিওয়াল জাতের গরু । দেশী গরুর 
তুলনায় বেশী ye দেয় তারা, ওদের খানের 
প্রয়োজন মেটাতে তিনি পরের উপর নির্ভর ন! 
করে নিজেই জমিতে কৃষিকার্ধের ধারা পালটে 
নিলেন। কৃষিজাত ফসলের উৎপাদনে কোন 
ব্যাঘাত না ঘটিয়েই একই জমিতে পর্যায়ক্রমে 
তিনি qe করলেন সবুজ গো-খাছ্ের চাঁষ। 
সংসারে বাড়তি আয়ে যতীনবাবুর উৎসাহ বেড়ে 
BUT | 

নিজ খামারে ছুধের উৎপাদন বাড়াবার 
জন্য তিনি স্ুযোগমত আরও কয়েকটি ভাল 
গরু কিনলেন। আর এসব গাভীগুলোকে 
মানিকতলার বৈজ্ঞানিক গো-প্রজনন কেন্দ্র থেকে 
ক্রমান্বয়ে বিদেশী wif ঝড়ের দ্বারা গর্ভবতী 
করাতে থাকলেন । এমনি করে তিনি এখন 
ছোট বড় ১৩টি উন্নততর TEA বাছুরের মালিক। 
এরই মধ্যে প্রথমে যে গাভীটিকে তিনি জাপি 
ষাড়ের দ্বার! গর্ভবতী করেছিলেন সেটি যথা- 
সময়ে প্রসব করলে! একটি চমৎকার বকৃনা 
বাছুর আদর করে নাম রাখলেন মেরি । 

আদর WE বেড়ে ওঠে মেরি। ২ বৎসর 


aya £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 
২মাস ২৭-দিনে মেরি জন্ম দিল একটি -বক্‌না: 
বাছুর! যতীনবাবুর স্বপ্ন সফল হোল । প্রথম 
বিয়ানেই দৈনিক ১৪ লিটার হারে hs দিতে 
সুরু করল মেরি। 85 

মেরির কাছ থেকে দৈনিক পাচ্ছেন ১৪. 
পিটার ছুধের মুল্য বাবদ মোট ১২ টাকা ৪ 
পয়সা। তার সবটুকু ee যায় সরকারী gk 
k “ace প্রতিপালন ব করতে এখন দৈনিক 


SF 


eat 


HB খরচ হচ্ছে ৫ টাকা । অর্থাৎ মেরির দ্বার! 


প্রতিদিন নীট আয় ৭ টাকা ৪ পয়সা | প্রতিমাসে 


উপার্জন, ২১১ টাকা ২০ পয়সা । 


: pe 


২০০ টাকাই 





আপনিও এমনি ২১ টি গরু প্রতিপালনের 


দ্বারা অৰ্থ উপার্জনের * পথ করে লাভবান হতে 


পারেন। আপনি” নিশ্চিত হতে ata, 
দুধ ঠিক পৌঁছবে শিশু, দ্ধ, রোগী ও মায়েদের, 
মুখে. SPAR RA AONE 
T PEE NASE 
2 ৪: 
| 
i 





প্রশিক্ষণ কি ও কেন 


শিক্ষা মানুষের জীবনে স্বভাবতই 
পরিবর্তন আনে। মান্নুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎস 


খুলে দেয়-_তার গ্রহণ ক্ষমতাকে তীক্ষ করে, 


তৎপরতা 
মনোভাব স্থষ্টির বিশেষ সাহায্য করে | 

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা অঙ্জাঙ্গীভাবে জড়িত। 
বিশেষভাবে কোন কিছু শেখানো প্রশিক্ষণ | 
প্রশিক্ষা দ্বারা কর্মীরা বিশেষ জ্ঞান ও 
দক্ষতা অর্জন করে সংস্থার কাজের জন্যই 
__ বিশেষভাবে উপযুক্ততা অর্জন করেন। এই 
ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিবর্তন সুপরিকল্পিত . ও 
নিদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পেঁঁছোবার জন্যই স্থপরিচালিত। 


বাড়ায়, সকলের ওপরে বাঞ্চিত 


অতীতে প্রশিক্ষা পরিচালনার জন্য কৃষি 


দপ্তরে কোন বিশেষ সংস্থা ছিল aI 


বিশেষজ্ঞেরও অভাব ছিল। তা ছাড়া কর্মীর, 


ক্ষমতা ও নিপুণতা বিকাশে প্রশিক্ষণ যে 
অপরিহার্য এই মূল সত্যটি সম্বন্ধেও বোধ 
হয় যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাই: এ বিষয়টি 
সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল বলা যেতে পারে। 
প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটা 
বিদ্রপাত্মক উপেক্ষার সুরও সুস্পষ্ট ছিল, 
একথা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে - হয়। 
সম্পূর্ণ নেতিবাচক মনোভাব না হলেও বিষয়টি 
Caya যে দারুণ অবজ্ঞার ভাব- ছিল তাতে, 
- কোন সন্দেহ নেই। . প্রশিক্ষণের ফলাফল 
বা প্রভাব সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থা না থাকাতে 


২৫. 


একে বাহুল্য বা নিশ্রয়োজনীয় কাজ বলেই 
মনে করা হোত | 


অত্যন্ত ছঃখের কথা, বর্তমানেও 
প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে সকলে 
একমত হতে পারেন নি। .আগে 'নতুন 


নিযুক্ত কর্মচারীদের কোন রকমে নির্দেশ 
ছাড়াই কাজ চালিয়ে যেতে হোত। নিজের 
বুদ্ধিতে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন অবস্থায় 
ও পরিবেশে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত .হোত 
তাতেই তার শিক্ষণ ব! ট্রেনিংএর কাজ হয়ে 
CITE] | 

একথাই মনে করা হোত। আরও 
একটি কথা মনে করা হোত যে যোগ্যতার 
ভিত্তিতে যখন তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে তখন 
তাদের কার্ধদক্ষতা সম্বন্ধে : মোটামুটি নিশ্চিন্ত 
হওয়া যায়। কিন্তু প্রশিক্ষণ যে মানুষের : 
বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা ও কর্মদক্ষতা -বিকাশে 
একান্ত প্রয়োজনীয় এ বিষয়ে কোন্রকম 
মতদ্বৈত থাকা আজ আর উচিত নয় । 

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে 
অনুভব করেই বর্তমানে কৃষি ও সমাজ 
উন্নয়ন বিভাগ এক সুচিন্তিত. ও. সুপরিচালিত 
প্রশিক্ষণস্ুচী নিয়েছেন। কর্মীর দক্ষতা 
বাড়ানর কথা ভেবেই বর্তমানের আধুনিক 
সংস্থাগুলি প্রশিক্ষণ, দেওয়া বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন বিভাগ 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ  কর্মপন্থার বৈশিষ্ট্যের কথা। এর প্রধান 
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন বিভাগের কাজের কথাই হচ্ছে, কৃষির উন্নতি করা এবং তা 
ধারার একটু বিশেষত্ব আছে। যেমন, Af- কৃষি-উৎপাদনকারীদের সাহায্যেই | করতে 
হয়, এই জন্যই এই ..বিভাঁগের কর্মীবৃন্দ যারা 

মূলতঃ এদের সঙ্গেই : কৃষিজীবীদের কাজ 
করেন তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকার্য | | 
গ্র্যাজুয়েট বা wee মানের নীচে 
কৃষিবিষ্ভায় প্রয়োগিক ও পেষাদার, শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা এই বিভাগের একটি, বিশেষ 
দায়িত্ব। তাই সর্বনিম্নমানের কৃষি-কর্মচারীদের 
অনুরূপ প্রশিক্ষা দেওয়ার গুরুদার়িত্ব এই: 
দপ্তরকে নিতে হয়েছে । j 
আমরা জানি প্রশিক্ষা কেবলমাত্র কতগুলি- 

x নয়, 





নবনিমিত কার্যালয়, বর্ধমান 
দিনের চাষাবাদের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক তথ্য, জ্ঞান বা কলাকৌশলের হস্তা 
পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ . শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছনীয় মনোভাব বা তার 





উৎপাদকের কাছে পৌছে দেওয়া বা সম্প্রসারণের 
গুরু দায়িত্ব অপিত হয়েছে। এই বিভাগের 
কর্মীদের ওপর । আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের 
দক্ষতার ওপর অধিক উৎপাদনের অগ্রগতি 
নির্ভর করে। এই কাজ নুষ্ঠুভাবে পরিচালনার 
জন্য" এমন একদল সুযোগ্য কর্মীর দরকার 
যাদের কেবল কৃষি-বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান 
থাকাই যথেষ্ট নয়। কৃষকদের কাছে সেই- 
জ্ঞান পৌছে দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধেও 
তাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার । যাতে 
তারা কৃষিজীবীদের এসব বিষয়ে আস্থাবান নবনিমিত ছাত্রাবাস, TATI. এ 
ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারেন। : | কর্মক্ষমতার উৎস খুলে দেওয়াই এর আসল: 


'আগেই বলা হয়েছছ' এই বিভাগের উদ্দেশ্য। সেই জন্যই কি শেখানো হচ্ছে, 


পদ 








re 


\ 
y 


mr 


| 


তা. যেমন প্রয়োজনীয়, তায় চেয়ে বেশী 
প্রয়োজনীয় কেমন করে শেখানো হচ্ছে। 
প্রশিক্ষণস্থচী তৈরি করার সময় কঠিন 
সমস্তার মুখোমুখি হতে হয়। সীমিত সময়ের 
মধ্যে কতখানি শেখানো হবে, প্রতিটি বিষয়ে 
ব্যাপ্তি বা গভীরতাই বা কতটা হবে তাছাড়া 
এদের প্রত্যেকের মধ্যে BH সমতা রাখাই 
প্রশিক্ষণ-স্চীর বিশেষ লক্ষ্য 
হয়। | 

কাজে যোগ দেওয়ার আগে বা পরে 
আধুনিক চাষাবাদের পদ্ধতি বা প্রচেষ্টা 
বিষয়ে কর্মীকে ওয়াকিবহাল ও দক্ষ করার 
দায়িত্ব প্রশিক্ষণের | 

তৃতীয় যোজনাকালে এই বিষয়ের গুরুত্ব 
উপলব্ধি করে একটি প্রশিক্ষণ শাখার gf 





কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ 


করা হয়েছে । এই শাখা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত 


সমস্ত বিষয় পরিচালনা করেন। এই বিষয়ের 
মধ্যে কতগুলি হচ্ছে £ 


বলে ধরা 


ক। 


খা 





চ। 


gi 


বসুন্ধরা £ ফাম্ভুন £ ১৩৭২ 


প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ঘরবাড়ী 
নির্মাণ, 

যোগ্যতাসম্পন্ন ও উৎসাহী শিক্ষক 
নিয়োগ ওভার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, 


উন্নত লাঙ্গল চালনা শিক্ষাদান 


সুচিন্তিত পাঠ্য-তালিকা প্রণয়ন, 
প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত কর্মীদের 
বিভিন্নভাবে বাছাই করাঃ 


ay পরিচালনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রগুলি 
মাঝে মাঝে পরিদর্শনের . ব্যবস্থা 
করাঃ | 


_গবেষনাকেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির 


মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থা করা, 
প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক 
ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ছু 
পরিচালনার দায়িত্ব। 


'এই বিভাগের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী 
করবার জন্য যে, পরিকল্পনা কৃষি ও সমাজ 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


উন্নয়ন দপ্তর নিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
পরিবেশন কর! হলঃ | 

ক। কৃষি শিক্ষায়তন ও. প্রশিক্ষণ- 
কেন্দ্রের উন্নতিসাধন-_ আগেকারের কৃষিবিদ্যা 
ও সম্প্রসারণ বিষয়ে যে আলাদা প্রশিক্ষণ 





কীট ও রোগনাশক Sag প্রয়োগরত শিক্ষার্থীগণ 


ব্যবস্থা ছিল এখন তা এক করে ছুই বৎসরের 
পাঠ্যস্থচী করা হয়েছে। এই ধরণের প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র আটটি আছে। a 
O খ। তাছাড়া ফুলিয়া ও বর্ধমান কেন্দ্র 
উন্নত. ধরণের কৃষি-যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য 
ফিটার মেকানিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আছে। 
তৃতীয় যোজনাকালে আরও চারটি কারখানা 
করা হয়েছে । এই পর্যন্ত এই শিক্ষাকেন্দ্র থেকে 
২৪৩ জনের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে । বর্তমানে 
৪১.জন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। চতুর্থ যোজনাকালে 
আরও কয়েকটি এই ধরণের কেন্দ্র খোলা হবে | 


এই শিক্ষার্থীরা বর্তমানে ৬ মাসের শিক্ষা পান। 


এই শিক্ষার সময়ও এক বৎসর করা হবে | 


২৮ 


-গ। আংশিক শিক্ষিত ইউনিয়ন afa- 
কালচার এ্যাসিস্ট্যাপ্টদের প্রশিক্ষণ__কল্যাণীতে 
এই কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে | 
এ পর্যন্ত ৮৩৮ জন শিক্ষা শেষ বরেছেন, 
এই প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে গেলে কৃষি-সংপ্রলারণ 
আধিকারিক এবং সহ-কৃষি-সম্প্রসারণ। আধি- 
কারিকদের পুনঃ প্রশিক্ষণও এই কৈন্দ্রেই 
আরম্ভ হবে। i 








ধানের ক্ষেতে নিড়ানি যন্ত্র চালনা রত শিক্ষার্থী l 


ঘ। ফলের বাগানের উন্নতির 
মালীদেরও প্রশিক্ষণের দরকার । এই 
কৃষ্ণনগরে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 
হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮৫ জন মালী এই 
শেষ করে নিয়েছেন এবং ৩০ জনের| শিক্ষা 
বর্তমানে চলছে । আরও .তিনটি এই ধরণের 
কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে। 

61 রাজ্যের ৬০টি সরকারী বীজ ফার্মে 
কাছাকাছি কৃষিজীবীদের এনে হাতে কলমে. 


ay 


জন্যই 


t 





কপ 


aN 


শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। চাষের সময় মোট. 


৩০ দিনের জন্য এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 
তৃতীয় যোজনার শেষে প্রায় ১০০০ জন 

কৃষিজীবী এই শিক্ষণের FNN পাবেন। 

চতুর্থ যোজনায় আরও ৬০টি ফার্মেও 





কুবুতা যন্তরচালিত লাঙ্গল চালনা! শিক্ষ। 


এই শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হুবে। এই 
যোজনার শেষে প্রার ৩০,০০০ জন কৃষিজীবী 
এভাবে শিক্ষিত হবেন বলে আশা করা 
যাচ্ছে | 

চ। জাপানী প্রথায় ধান চাষের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে রাখাঘাটে 1 ওখানে কৃষি-প্রদর্শন- 
ক্ষেত্রে যে সমস্ত স্থবযোগ-স্ববিধা আছে এবং 
যে সমস্ত জাপানী কুশলীরা কাজ করছেন 
তাদের এই প্রশিক্ষণের কাজে লাগানো হবে | 
তিন মাসের এক পাঠ্যস্চীতে ৩৪ জন বিভাগীয় 
অফিসার ও ১৭ জন কৃষিজীবীকে প্রশিক্ষণ 
দেওয়া WI | 


২৯ 


TYAN FRET £ ১৩৭২ 


ছ। জাপানী ছোট ট্রাক্টর চালাবার প্র- 
শিক্ষণ_এই কার্ষশৃচীতে সংস্থার বীজ খামারের 
পাম্প-চালকদের এবং ' অন্যান্যদের স্বল্পকালীন 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের সময় 
তাদের পাওয়ার টিলার ও থে সার-এর মেরামতি 
ও ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই 
পরিকল্পনায় জাপানীদের তত্বাবধানে এ পর্যন্ত 
৬৩ জন অপারেটারকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, 
এবং ৩০ জন এখনও শিক্ষাধীনে আছেন। 
এই ছোট ট্রাক্টর বর্তমানে খুব জনপ্রিয় 
হওয়ায় sf পরিকল্পনাকালে এর চালনা 
ও পরিচর্যা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করা হবে। 





পাম্পিং মেশিন চালন! শিক্ষারত ছাত্রগণ 
al উল্লিখিত সুচীগুলি ছাড়াও কাজে 


নিয়োজিত কর্মীদের রিফ্রেসার কোর্সের 
ব্যবস্থাও করা হয়েছে । তাদের কর্মদক্ষতা ও 
আগ্রহ-বৃদ্ধির জন্য কৃষিবিদ্ভায় উচ্চ শিক্ষার 
প্রচুর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আশা করা 


TIAN £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


যায় এতে তাদের ভবিষ্যৎ জাবনে কর্মক্ষেত্রে 


উন্নতির Watt নেওয়ার পথ সহজ হবে | 


কৃষিবিষ্ভায় কৃতী হবার জন্য কৃতী গ্রামসেবক . 


এবং অন্যান্য কর্মচারীদের এই রাজ্যের 


বাইরে কৃষিবিদ্া পড়ার জন্য সরকারী বৃত্তি 


দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা আছে। মেধাবী ও 
কৃতী অফিসারগণের কৃষিবিদ্ভা় পোস্ট 
গ্র্যাজুয়েট প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের নানা 
জায়গায় . ও বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা 
আছে। | 

ঝা। উচ্চ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা-কৃষি-সংস্থা- 
কে অধিক ate উৎপাদনের জন্য শক্তিশালী 
করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কতগুলি 


গ্রামসেবক প্রশিক্ষণকেন্দ্রকে উচ্চ মর্যাদা দেবেন '' 


বলে ঠিক করেছেন। ছুই বৎসরের শিক্ষণস্থুচী 
শেষ করে কাজে যোগ দিয়ে কিছুকাল 


" ভালভাবে কাজ করার পর আবার এক বৎসরের 


করেন। এখন বর্ধমান-কেন্দ্রে ৫০ জন গ্রাময়েবক 
নিয়ে ১ ' বৎসরের এই শিক্ষণ সুরু হয়েছে। 
ভবিষ্যতে আরও তিনটি গ্রামসেবক শিক্ষাকেন্দ্ 
এই ধরণের মর্যাদা লাভ FATT এ ছাড়া এখানে 
গৃহবিজ্ঞান-শিক্ষান্থচীও আছে । এই গৃহবিজ্বান- 
শাখায় মেয়েদেরও কৃষি উৎপাদন বিষয়ে শিক্ষা 
দেওয়া হয়। বিশেষ করে খাছ্ভ-সংরক্ষণ| ও 
খাছোর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা 
আছে। যাতে দেশের মেয়েরাও খাগ্যোৎপা্ীনে 
wt নিতে পারেন ও খাগ্ছের সুষ্ঠু ব্যবহার করে 
অপচয় দূর করতে পারেন। 
ংলাদেশে কৃষিদপ্তর পরিচালিত 
প্রশিক্ষণম্থ্চীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 
হলো। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেককে যথোপযুক্ত . 
যোগ্যতা অর্জনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়াই প্রশিক্ষুণ- 
সৃচীগুলির একমাত্র লক্ষ্য | কার্ষক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ- 


প্রাপ্ত কর্মীরা যদি সততা, ও যোগ্যতার সঙ্গে 


জন্য এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।.. 
গ্রামসেবক প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলিকে এইভাবে উচ্চ 


মর্ধাদা দেওয়ার সমস্ত ব্যয় ভারত সরকার বহন. 


তাদের কর্তব্য কাজ করতে পারেন তবেই 
প্রশিক্ষণ দেওয়া সফল হয়েছে একথা বলা যেতে 
পারে। io 





শর 


॥ বিদেশের খবর ॥ 


বৃটেনের কৃষিক্কোরে যন্ত্রের 


ব্যবহার 


বৃটেনের কৃষি খামারে বৈজ্ঞানিক যন্তরাদির 
ব্যবহার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী দেখা 
দিয়েছে। পাঁচ লক্ষেরও বেশী ট্রাক্টর যুক্তরাজ্যে. 
ব্যবহৃত হচ্ছে। চাঁষযোগ্য জমির প্রায় প্রতি 


"১০০০ একরে ১৫. অণুশক্তির ২৫টি ট্রাক্টরের 


ব্যবহার হয়। এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী 
ট্রাক্টরের ব্যবহার দেখা যায় । উন্নত শক্তিচালিত 
যন্ত্রের সাহায্যে জমি চাষ করা হয় .এবং প্রায় 
৬০,০০০ শশ্য কাটার যন্ত্র দিয়ে ( Combined 
Harvester ) প্রায় ৯ লক্ষ একর জমির শস্য ' 
কাটা হুয়। - নান! ধরণের প্রায় ২,০০,০০০ 
যন্ত্র আছে, যা নিয়ে খড় তৈরি, ঘাস শুকোনো 
এবং পশ্ু-খাষ্যসংরক্ষণ করা হয় ( Siliage ) 1 
খুব ছোট খামার ছাড়া সব জায়গাতেই দুধ 
দোয়ার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে । অনেক 
জায়গায়ই "দুধের যাবতীয় কাজে যন্ত্র ব্যবহার 
করা 'হয়ে থাকে । কিছু কিছু কৃষি যন্ত্রপাতি 
সমষ্টিবদ্ধভাবে খামার-মালিকদের এক সমিতির 
মালিকানায় থাকে । এরকম সমিতির সংখ্যা 
প্রায় ৬০০। এই সমিতির সাহায্যে সভ্যরা 
নিজেদের মূলধন বাঁধা না রেখেই মূল্যবান্‌ 
যন্ত্রাদি সমবায় প্রথায় ব্যবহার করতে 
পারেন। 


চি উত্তোলন-যন্ত্র ( Rear 


৩১ 


বৃটেনের কষি-কারিগরী শিক্ষা .. 
কৃষিবন্ত্রপাতি আবিষ্ষারে বৃটিশ ইণঞ্জি- 
নীয়ারদের স্থান অনেক ওপরে | কয়েক জনের 
নাম বলা যেতে পারে, যেমন_জেথ রো টুল 
সাহেব ১৭০১ সালে বীজবোনা-যন্ত্র আবিষ্কার 
করেন। আধুনিক কালের ট্রাক্টর-টানা ও 
বীজ-বোনা যন্ত্রের মধ্যে আজও সেই আবিষ্কারের 
সুত্র রয়ে গেছে। ১৮২৬ সালে প্যাটি,ক্‌ বেল্‌ 
সাহেব সবচেয়ে আগে ব্যবহারিক শস্ত-কাট! 
যন্ত্র তৈরি করেন। ১৯৩০ সালে হ্যারী ফারগু'সা 
সাহেবের সংযুক্ত যন্ত্র. এবং জলশক্তি তৈরি 
Mounted ` Lift 
System ) অগ্রগতির পথে বিপ্লব এনে দেয়। 
সেই যন্ত্র থেকেই বর্তমান ট্রাক্টর তৈরি হয়েছে। 
কৃষি-যন্ত্রপাতির বিরাট বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে 
এই পরিকল্পনা ট্রাক্টরকে এক বৃহৎ শক্তির 
উৎস করে ভুলেছে। | 
কৃষি-যন্ত্রশিল্প গত তিরিশ বছরে বৃটেনের 
কারিগরী শিল্পে বিশেষ স্থান নিয়েছে। 
বৃটেন বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী কৃষি 
যন্ত্রপাতি aay Hea রপ্তানী করে থাকে । প্রতি 
বছর বৃটেনের উৎপাদনের পাঁচ ভাগের চার 
ভাগ সাগর-ারের রাজ্যে রপ্তানী করা হয়। 


কৃষি-সন্ত্রপাতির মোট রপ্তানী ১৯৬৪ সালে 
১৬৪ লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের ছিল৷ 
যে সব কৃষিযন্ত্রে বৃটেন পৃথিবীর মধ্যে একটি 
বৃহৎ সরবরাহকারী, তা হচ্ছে সংযুক্ত কর্তৃন-যন্ত 
(Combined Harvester ), 
নীড়েন যন্ত্র ( Rotary hoes) এবং ছুধের 
যন্ত্রাদি। তা ছাড়া বিদেশে তৈরি কৃষি-্রা্টরের 
ইঞ্জিন এবং ডিজেল ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে 
রপ্তানী কর! হয়। রপ্তানীকৃত কৃষি-যন্ত্রপাতির 
প্রায় ২০% ভাগ কমনওয়েল্থ, দেশগুলোতে 
গিয়ে থাকে। প্রধান খরিদ্দার হিসেবে 
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ডের নাম 
করা৷ যায়। যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স 
ও ডেনমার্ক, জার্মান ফেডারেল রিপারিক, 


অন্যান্য. : 


ঘূর্ণায়মান 


ফিনল্যাণ্ড এবং অন্যান্য প্রধান দেশের নামও 


করা যেতে পারে । ভবিষ্যতে বিক্রয়ের হার 


বাড়িয়ে দেশগুলোকে উন্নত করে তোলার . 
বিষয়ে এই সব যন্ত্রপাতির .উৎপাদনকারীর! : 


ভাবছেন। উন্নতিকামী দেশগুলোর কৃষি-যন্ত্রাদি 


চালকদের দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের কথাও ' 


কোন কোন উৎপাদনকারী ' প্রতিষ্ঠান 
.ভাবছেন। i | 


' হিসেবে এই সব প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে। 





বসুন্ধরা £ ফাল্তন £ ১৩৭২ 

কৃষি খামারের যন্ত্রাদির গবেষনা 
সরকারী সাহায্যে পরিচালিত্‌ গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান_দি ন্যাশনাল ইন্ট্টিট্যুট অব, 
এশ্রিকালচারাল ইঞ্ছিনীয়ারিং বর্তমানে ছোট 
ছোট খামার-মালিক এবং কৃষকদের ব্যবহারের 
যন্ত্রপাতির গবেষণা! ও উন্নতির জন্য উদ্যোগী 
হয়েছেন। ইদানীং বহনযোগ্য রিভারথে, মার 
যন্ত্র পশুটান। সর্বার্থক কৃষিষন্ত্র ইত্যাদি জাতীয় 
কতগুলো সাধারণ ও'গতান্ুগতিক ধারার উন্নত 
veal তৈরির পরিকল্পনাও প্রতিষ্ঠান নিয়েছে | 
খামারের যন্ত্রপাতি বিষয়ে অন্য একটি 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান বার্কশায়ারের সীনফিল্-এ 
আছে। সেটি হচ্ছে. জাতীয় দুর্ধ-'গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান (National Institute for 
Research in Dairying )1 এই প্রতিষ্ঠানের 
দুধের ব্যাপারেও কারিগরী বিভাগও আছে। 
দুগ্ধ-সংরক্ষণ বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা বিষয়ে 
১৩টি কমনওয়েলথ, কৃষি-সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের. 
মধ্যে অন্যতম একটি সিনফিল্ডএ আছে । কৃমি, 
পশ্তস্বাস্থ্য এবং বন বিষয়ে বিশ্বব্যাপী গবেষণার 
পক্ষে এবং বিজ্ঞানীদের তথ্য ও জ্ঞানভাণ্ডার 





উত্তরবঙ্গে নিবিড় চাষ কর্মনুচা 


ধান ও পাট 


ভুমিকা. | 
চালের ঘাটতি পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই 


চলেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে চালের ' 


উৎপাদন শতকর! go ভাগ বেড়েছে, কিন্তু 
দেশ বিভাগের পর জনসংখ্যা শতকর! 
৫০ ভাগেরও বেশী বেড়ে গেছে। সেজন্য 
চালের ঘাটতি. আজও রয়ে গেছে। খাছ্ের 
উৎপাদন ক্রমশঃ কমে যাবার কারণ হচ্ছে 
মোট ধান-জমির শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগে 
আজও আমন ধানের চাষ হয়। সাধারণতঃ 
আমন ধানের ফুল আসে আশ্বিন-কাতিক মাসে 
(end October)! কাতিক মাসে বৃষ্টি কম 
হলে আমন ধানের ফলন কমে যায়। মোট 
বৃষ্টিপাত এবং বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির হারের ওপরই 
অনেকটা নির্ভর করে আমনের উৎপাদন। ইদানীং 
কালের সবচেয়ে অনাবৃষ্টির বছর ১৯৬২-৬৩ 
সাল। এই বছর ৩৯ লাখ টন আমন 
ধানের উৎপাদন হয়েছিল। ১৯৬৪-৬৫ সালে 
খুব ভাল বৃষ্টি হওয়ায় co লাখ টন আমন 
ধান হয়। 
তখন রবিশস্তের বীজ বোনার সময় পার 
হয়ে যায়; তখন জমির আর্দ্রতা যদিওব! 
থাকে তাও শুকিয়ে যায়। 

দীর্ঘমেয়াদী আমনের বদলে যতদূর 
সম্ভব উপযুক্ত জমিতে যদি আউশ বা 


বৃষ্টিপাত ১০০” থেকে 


এদিকে আমন ধান যখন কাটা হয় 


জলদি আমন জাতীয় স্বল্প-মেয়াদী ধান 
বোনা যায়, তবে জমির অবশিষ্ট রসেই ধানের 
পরেও রবিশস্তের চাষ কর] যায়। তাছাড়া 
ছুটি ফসল মিলে আমনের চেয়ে উৎপাদনও 
বেশী হয়। বৃষ্টি বা সেচের ওপর নির্ভরশীল 
কোন উপযুক্ত জায়গায় আমনের আগে অন্য 
কোন ধান লাগালে একর প্রতি মোট 
ধানের উৎপাদন নিছক আমনের উৎপাদনের 
চেয়ে বেশী হবে। তা ছাড়াও দুই রকম শস্ত 
উৎপাদন করে আমন ধানের ঘাটতিও অনেকাংশে 
পুরণ করা যাবে। 

কোচবিহার 
এবং শিলিগুড়ি 


ও জলপাইগুড়ি জেল! 
ও ইসলামপুর মহকুমায় 
| ১৫০-এর মধ্যে 
ওঠানামা করে এবং মার্চ মাস থেকে YF 
হয়। মে, জুন ও জুলাইয়ে সাধারণতঃ খুব 
ভাল বৃষ্টিপাত হয়। কাজেই আমন ধান 
লাগানর আগে বৃষ্টির সাহায্যে স্ল্পমেয়াদী 


আউশ লাগাতে না পারার কোন কারণ 


নেই৷ : 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের 


, বিশেষজ্ঞরা উত্তর অঞ্চলে আমনের আগে 


আউশ উৎপন্ন করার একটি পরিকল্পন! 
নিয়েছেন। 


চতুর্থ পরিকল্পনায় এ রাজ্যে ৪৬:৫৯ লক্ষ 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


গাট পাট উৎপাদনের প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। ' 
চতুর্থ পরিকল্পনায় পাটের এই অধিক উৎপাদন: 

বাড়াতে হবে মূলতঃ আমন ধানের আগে পাটের 
চাষ করে। কারণ এই রাজ্যে এবং সারা দেশে ' 


খাদ্য ঘাটতির জন্য ধান চাষের জমি পাটের জন্য 


ছাড়া সম্ভব নয়। এই রাজ্যের উত্তর অঞ্চলে 
আমনের আগে প্রচুর পরিমাণে .তেতো পাট. 


উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ . রয়েছে। বৃষ্টির 
ওপর. নির্ভর করে চাষ হয় এমন অঞ্চলে আমন 


7 কার্ষসথচী নিয়েছেন | 


ধানের আগে পাটের চাষ করার বিষয়ে কৃষি 
বিশেষজ্ঞরা কতগুলো নির্দেশ দিয়েছেন এবং 





আমনের আগে আউশ ধান ও তেতো 
পাট উৎপাদনের এই কার্যস্থচী যদি সার্থক 
ভাবে পালন করা হয়, তবে উভয় অঞ্চলের 
কৃষি-ব্যবস্থায়, বিশেষ. পরিবর্তন আসবে । 
তাছাড়া ধান ও পাটের বাড়তি উৎপাদনের ফলে 
দেশের সম্পদও-প্রচুর, পরিমাণে বাড়বে 1 


_ রণজিৎ, care 


কমিশনার, কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন রিভাগ.. 


৩৪ 
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একই. জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং এক বছর 


থেকে অন্ঠ' বছরে বৃষ্টিপাত কমবেশী হয়ে থাকে। 
এমনিভাবে জলপাইগুড়ি" জেলার নানা জায়গায় - :' 











থাকে । জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং নদীয়া 


জেলায় (নদীয়া জেলা আউশ এবং পাট 
উৎপাদনের একটি প্রধান এলাকা ). বৃষ্টিপাত 
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= OS ৯৬৩৯ ৯৪২৮ ১১৪৬০ ১১৬৮৬ ৯৫৬৪ 
শিলিগুড়ি এবং ইসলামপুরের বৃষ্টিপাতেরপরি-* মাসে বৃষ্টিপাত আরও বেড়ে যায়। এই আগাম 


মাণ জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারের বৃষ্টিপাতের 
মতোই প্রায়। কিন্তু পশ্চিম বাংলার লালমাটি 
এলাকার কতগুলো জেলা ছাড়া অন্যান্য জেলার 


বৃষ্টিপাত প্রায় নদীয়া জেলার মতোই'। ' এই 


তালিকা থেকে এ বিষয় ভালোভাবে বোঝা 
যাবে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এবং 
ইসলামপুরে মার্চ মাস থেকেই বৃষ্টি সুরু হয় এবং 


এ সব জেলায় দক্ষিণ বাংলার চেয়ে এপ্রিল-মে 


৩৭ 








বৃষ্টিপাতের জন্যেই কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, 
শিলিগুড়ি এবং ইসলামপুরের উত্তরভাগে তেতো 


পাট ও আউশ ধান মার্চ মাস থেকেই ঘোনা 


সুরু হয়ে ষায়। অথচ দক্ষিণ বাংলায় 
সাধারণতঃ মে মাসেই cots পাট ও আউশ 
ধান বোনা হয়। নীচের তালিকায় পাট, আউশ 
ধান ও আমন ধানের জমির পরিমাণ দেখানো 
হোল 8 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


১। জেলা মহকুমার আয়তন 


২। বিভিন্ন শস্তের অধীন জমির ৬,৩১,২০০ 


পরিমাণ 
৩। আউশ ধান 
81 A 
৫1 আমন 


ওপরের ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 
জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় আমন ধান 
উৎপাদনের এলাকা প্রায় ৪'৫ লক্ষ একর এবং 
এই ছুই জেলায় পাট ও আউশ উৎপাদনের 


অন্তর্ভু ক্ত এলাকা 
১। 'গম 

২। আলু 
৩। সরিষা 
81 ছোলা 
৫। WÑ 
৬। তামাক 
৭। যব 

vi তিষি 


৯। তিল 


জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি ইউ 
(asta)  ( একরে ) (একরে ) 
১৫৯১৯১৬০০ ১,৭০,০০০ == 
৭,২৩,৫০০ | = 
| ৭৬,০০০ ৬,০০০ = 
at, yoo ৭১২০০ — | 


8,৬৪,৫০০ 


২,৯০,০০০ একর | 


হচ্ছেঃ 


কোচবিহার 
( একরে ) 


এলাকা ‘যথাক্রমে ১,৭০,০০০ একর 





এব 


০ 
N 


নীচের তালিকায় ছুই 





জেলায় রবি শস্যের জমির পরিমাণ দেখানো 








জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলা কৃষি 
আধিকারিকদের কাছ থেকে পাওয়া খবরে দেখা: 
গেছে যে, এই ছুই জেলায় যথাক্রমে ৬২,০০০ 
একর এবং ৭৫,*০০ একর জমিতে তেতো পাট 
চাষের পর আমন ধানের চাষ কর! হয়। যদি 
ধরা যায় যে সমস্ত তেতো পাট আমন ধানের 
জমিতেই . উৎপন্ন কর! হয় তবুও তা মোট আমন 
ধানের জমির শতকরা ২২ ভাগের বেশী হবে 
না। 


জেলা বা মহকুমা 


TIAA'S HBTS ১৩৭২ 
কর্ম সুচী l | | 
আগামী খরিফ খন্দে আমন ধানের আগে 
কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় এবং শিলি- 
গুড়ি ও ইসলামপুর মহকুমায় তেতো পাটের 


জমির পরিমাণ আরও  বাড়াবার জন্যে নিবিড় 


- কর্মস্চী নেয়া হয়েছে । এ.অঞ্চলে আমন ধানের 
আগে তেতো পাট এবং আউশ ধান উৎপাদনের 


আমন ধানের ' 


জন্য মোট.যে জমির পরিমাণ ঠিক করা হয়েছে 


তা নীচে দেখানো হোলো ঃ 


আমন ধানের 
' আগে তেতো আগে আউশ 
পাট বোনার ধান বোনার 
. জন্যে অতিরিক্ত জন্যে অতিরিক্ত 
জমির পরিমাণ জমির পরিমাণ, 
Bae | ( একরে ) ( একরে ) 
S কোচবিহার ৫০,০০০ ৫০,০০০ 
' K জলপাইগুড়ি ৭ ০১৩০০ ২৫,০০০ 
শিলিগুড়ি ৫১০০০ . ৫৯০০০ 
ইসলামপুর 8০,০০০ ২৪,০০০ 
১,৬৫,০০০ | ১,০০,০০০ 


পাট ও আউশ ধানের চাষের জন্য যে. 
পরিমাণ জমি নির্দিষ্ট কর! হলো, তা যে জমিতে . 


আউশ ও পাটের চাষ হচ্ছিল তা ছাড়া অতিরিক্ত।, 
T অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট জমিতে আমন ধানের আগে 


তেতো পাট ও আউশ ধানের চাষ করতে হবে। 


অন্যান্য জেলার তুলনায় উত্তর অঞ্চলের 
আউশ ধান ও তেতো! পাটের একর প্রতি বর্তমান 
ফলন অনেক কম। নীচের তালিকায় একর 
প্রতি ফলন দেখানো হলো £ 


৩৯. 


Tyas £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


জেলা/মহকুম! £ একর প্রতি আউশের ফলন ( মণ ) হিসাবে 


১৯৬১-৬২ ১৯৬২-৬৩ ১৯৬৩-৬৪ ১৯৬৪-৬৫ 


একর প্রতি পাটের ফলন ( HB!) হিঃ 
১৯৬১-৬২ ১৯৬২-৬৩ ১৯৬৩-৬৪ ১৯৬৪- ৬৫ 


কোচবিহার ৭"৬৫ ৭৬২ ৭১৯ ১২৬৪ ৩০ ২:৭৯. ২৫৮ fro 
জলপাইগুড়ি ৯'২৫ ৮৫১ ৭৯১ -- ৯৯৩ Sag ২৬৬ - ২৩১ ২৯১ 
শিলিগুড়ি - ৮০৮ ৮৫১ 3৯৪ ৬৬৬ ৪:৬১ ২৭০ ২৪১ ২৭২, 
পঃ দিনাজপুর bes ৮৯৭ , ৯৪১ ৯৮৯ ২১১ ২১১ ২৪০ ২০৫. 
২৪ পরগণা ৮১০ ৭৫৫. ১১২৬. ১৩.১৫ ৩২০ ৩২৯ ৩৪ ৩1৬৩ 
বর্ধমান ৬৭১ © SLD ১১০৯, ১৩:১৩ gbo ২৬২ ৩৩৫ 818৬ 
হুগলী ৮৯৮ ৯৭৫: 2২৯ ১১৩৬ ৩৯৬, তা৮৮ ৩৮১, ৪*২২ 
ওপরের তালিকা ' থেকে দেখা যাচ্ছে যে; মার্চে বোনা যেতে পারে এবং আউশ; কিছু 
দক্ষিণ বাংলার কতগুলো! জেলার একর প্রতি - পরে এপ্রিল নাগাদ বোনা যায়। ধক্প-নেয়াদী 


আউশ ধান ও পাটের ফলন উত্তরাঞ্চলের আউশ 
ও পাটের ফলনের চেয়ে প্রায় ১২ গুণ বেশী । 
সেজন্য উত্তর অঞ্চলে আউশ ধান এবং পাটের 
ফলন বাড়াবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে | 


বর্তমানে উত্তর অঞ্চলে আউশ ও পাটের বীজ 


ছিটিয়ে বোনা হয়। ফলে পাট ও আউশের : 


বীজের খরচ এবং পরিচর্যার খাটুনি ছুই-ই খুব 
বেশী পড়ে। যদি বীজবোনা যন্ত্রের সাহায্যে 
পাট ও আউশ ধান বোনা হয়, তবে বীজের খরচ 
প্রায় অর্ধেক হয় এবং খাটুনিও অনেক কম হয়। 

ফলে চাষীর শুধু বীজ ও শ্রম কম লাগার 
জন্যেই লাভ হচ্চে না, অনেক বেশী ফলনও সে 
পাচ্ছে। উত্তর বাংলায় বৃষ্টি আগেই সুরু হয় 
বলে ফেব্রুয়ারী-মার্চে বীজ বুনলে, আমন ধান 
বোনার আগেই নাহি বয়স প্রায় ৪২ মাস 
হয়ে যায়। 

আউশের চেয়ে পাট খরা কিছু বেশী সহ 
করতে পারে | সেজন্যে, তেতো পাট ফেব্রুয়ারী 


8° - 


আরেকটি জাত আছে যা পাকতে 


এক জাতীয় ধান, যেমন ছুলার, বোনার পর 
প্রায় ৯৫ দিনে কাটার উপযুক্ত হয়। আউশের 
১১০ 
থেকে ' ১১৫ দিন লাগে। যদি এপ্রিলে 
আউশ ধান বোনা হয় তবে আমন! ধান 
রোয়ার আগেই সেই ফসল কেটে-নেওয়! যেতে 
পারে। উত্তর অঞ্চলের নানাস্থানে বৃষ্টিপাতের . 
হার অনুসারে দেখ! যায় যে, এ অঞ্চলে মে মাস 
থেকেই প্রচুর বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টি আউশ ধানের 
পক্ষে যথেষ্ট । দক্ষিণ বাংলায় বর্ষাকালে যে মোট 
বৃষ্টিপাত হয় তার চাইতে ' বেশী বৃষ্টিপাত 
হয় উত্তর বাংলায় মে, জুন :ও জুলাই মাসে। 
যদি কোন অস্বাভাবিক কারণে বৃষ্টিপাত বন্ধ না 
হয়ে যায়, তবে উত্তর অঞ্চলে- এপ্রিল মাসে বোনা 
আউশ ধানের ফলন a হওয়ার সম্ভাবনা থাকে : 
না। তেতো পাট এবং “আউশ ধান যাতে বীজ- 

না যন্ত্র দিয়ে কৃষকরা বুনতে পারেন তার 
জন্য বীজ বোনা aa ও নিড়ানি যন্ত্র সরবরাহের 








has 


ব্যবস্থা করা হয়েছে। কতগুলো যন্ত্র দেয়া হবে 
তা নীচের তালিকায় দেওয়া হলো £ 


জেলা/মহকুমা বীজ বোনা যন্ত্র চাকা নিড়ানি 
কোচবিহার ৪১৯৯০ ৪,৯৯০ 
জলপাইগুড়ি ২১৫১০ ২,৫১০ 
শিলিগুড়ি ১৫০ ১৫০ 
ইসলামপুর (পঃ ২,৯৫০ ২৯৫০ 
দিনাজপুর জেলা ) ——-— ———— 
১০,৬০০ ১০,৬০০ 


আরও বীজ-বোন যন্ত্র ও নিড়ানি যন্ত্রের 
বরাদ্দ মঞ্জুর হচ্ছে। প্রতিটি বীজ বোনা যন্ত্র 
দিয়ে ৫ থেকে ৬ একর জমিতে বীজ বোনা 
যাবে। 

একই বছরে একই জমি থেকে ছুটি ফসল 
উৎপাদন করলে জমির উর্বরতা স্বাভাবিক 
ভাবেই কমে যায় এবং যাতে ছুটি ফসলের 
উৎপাদনই বাড়ানো যায় তার জন্যে প্রচুর সার 
জমিতে দিতে হবে। সেজন্য তেতো পাট ও 
আউশ ধান বোনার আগে জমি তৈরি করার 
* সময় একর প্রতি হুই থেকে তিন টন গোবর 
সার বা অন্য রাসায়নিক সার দেয়া যেতে পারে। 
ইউরিয়া প্রয়োগ করে একর প্রতি ৩০ পাঃ 
নাইটোজেন এবং সুপার ফসফেট অথব! হাড়ের 
Sw প্রয়োগ করে একর প্রতি go পাঃ 
ফসফেট দেয়৷ যেতে পারে । এ সব অঞ্চলের 
মাটি অম্ন-ভাবাপন্ন বলে, শস্য জমি থেকে 
ফসফেট খুবই কম পায়। সেজন্য বেশী করে 
ফসফেট সার জমিতে দেয়! দরকার । এ 
ব্যাপারে সুপার ফসফেটের চেয়ে হাড়ের গু'ড়ো 


বসুন্ধরা £ ফান্তন £ ১৩৭২ 


ভাল ফল দেয়। সম্পূর্ণ ফসফেট ঘটিত 
সার বীজ বোনার আগে জমি তৈরি করার সময় 
দিতে হবে। পাটের বেলায় গাছ বড় হলে 
নাইট্রোজেন সার দিতে হবে কিংবা জলে গুলে 
পাতার ওপর সার ছিটিয়ে দিতে হবে। এগুলো 
একবারে না দিয়ে ছু তিন দফায় দিতে হয়। 
আউশ ধানে মোট যে ইউরিয়! সার দেয়া হয়, 
তার তিন ভাগের ছু ভাগ জমি তৈরি করার 
সময় দিতে হবে এবং বাকী এক ভাগ বীজ 
বোনার ২০--২৫ দিন পরে, গাছ বড় হলে 
দিতে হবে। যে জমিতে পাটের পর আমন 
ধান করা হবে সেই জমিতে অতিরিক্ত কোন 
জৈব সার না দিয়ে বরং একর প্রতি ২০ পাঃ 
নাইট্রোজেন দিলেই ভাল আমন ধান পাওয়া 
যাবে। 

আউশ ধানের পরে সেই জমিতে ধান 
করতে গেলে আমনের চারা রোয়ার আগেই 
আউশের খড় যা জমিতে থাকবে তা লাঙ্গল 
দিয়ে চষে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে । একর 
প্রতি ২*--৩০ পাঃ নাইট্রোজেন আমন ধানে 
দেওয়া যেতে ATII মোট নাইট্রোজেনের 
অর্ধেক প্রাথমিক সার হিসেবে জমিতে দিয়ে, 
ফসলের অবস্থা বুঝে বাকী অর্ধেক গাছ বড় 
হলে জলে গুলে পাতায় ছিটাতে হবে । পাটের 
পর আমন রোয়া হোলে জমিতে পাটের পাতা 
প্রচুর জৈব সারের কাজ করে থাকে | 

পাট ও আউশ ধানের ফলনে একর প্রতি 
৩০ পাঃ নাইট্রোজেন দেবার জন্যে প্রয়োজনীয় 
সারের পরিমাণ পরের পাতায় দেখানো হচ্ছেঃ 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


ইউরিয়া সারের প্রয়োজন 
জেলা/মহকুমা! পাটের জন্য আউশের জন্য 
কোচবিহার ১৭০০ টন ১৭০০ টন 
জলপাইগুড়ি ২৩০০ ,, ৮৫০ 4, 
শিলিগুড়ি ১৭০ 45 ১৭০ ৯ 
ইসলামপুর ১৩০০ ,, ৬৫০ % 
৪৪৭০ টন ৩৩৭০ টন 


এই অঞ্চলের জন্য ইতিমধ্যেই ৩১৩৫ টন 
ইউরিয়। দেয়া হয়েছে । নীচের তালিকায় তা 


দেখানো হচ্ছে ঃ 
যে পরিমাণ ইউরিয়া 


জেলা|মহকুমা দেয়া হয়েছে £ 
কোচবিহার ১০০০ টন 
জলপাইগুড়ি ১০০০ ৯ 
শিলিগুড়ি ৩৩৫ » 
ইসলামপুর wee y 
৩১৩৫ টন 


পাটের ফলনে পাতায় ইউরিয়া গোলা জল 
ছিটিয়ে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে । যদি 
ইউরিয়া পাতায় ছিটানো যায় তাহলে অন্য সার 
অনেক কম লাগে। ইউরিয়া ১০ পাউণ্ড 
নাইট্রোজেন হিসাবে ছু দফায় পাতায় ছিটানে! 
যেতে পারে। ১% হিসেবে মিশ্রণ তৈরি 
করতে হবে। পাট রোয়ার ১২ মাস পরে 
প্রথমবার ইউরিয়া গোলা জল ছিটাতে হবে 
এবং এর এক মাস পরে দ্বিতীয়বার দিতে 
হয়। দেখা গেছে Cl, যত TH করে 
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ইউরিয়া ছিটানো যায়, ইউরিয়া তত ভালো 
কাজে লাগে এবং ফলনও তত বেশী পাওয়া 
যায়। সেজন্য Mist বা 
Micronet sprayer ব্যবহার করলেই ভাল 
হয়। মেঘমুক্ত উজ্জল দিনের সকালে 
ইউরিয়া ছিটালে ভাল হয়। 

পাট গাছের পাতায় ইউরিয়া কি 
পরিমাণ দেয়া হবে তা নীচের তালিকায় 
দেখানে। হচ্ছে £ 


sprayer 


কত একরে ইউরিয়। 


জেলা মহকুমা ব্যবহার করা যাবে ঃ 
কোচবিহার ১৫,০০০ একর 
জলপাইগুড়ি ২৫,০০০ y 
শিলিগুড়ি ৫১০৯০ y 
ইসলামপুর ২০১০০০ ৯ 
৭৫১০০০ একর 
উপযুক্ত এলাকায় আমনের বদলে 
জলদি আমনের চাষ $ 


কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় এবং 
শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর মহকুমায় আমন ধানের 
মোট জমির পরিমাণ ১২ লক্ষ একর । এ অঞ্চলে 
জলদি.আমনের জমির কোন সঠিক মাপ-জোপ 
হয়নি। বেশীর ভাগ আমনই দীর্ঘমেয়াদী 
এবং এ অঞ্চলের জমিতে ভাল রসও পাওয়া 
যায়। কিন্তু দীর্ঘ্য মেয়াদী আমন ধান ডিসেম্বর 
মাস পর্যন্ত জমিতে থাকায় সেখানে গম! 
আলু, সরিষা ইত্যাদি রবিশস্য উৎপন্ন করা 


যাচ্ছে না। কিন্তু উপযুক্ত জায়গায় 
দীর্ঘমেয়াদী আমন ধানের বদলে যদি জলদি 
আমন বোনা যায় তাহলে সেই জমির অবশিষ্ট 
রসেই রবিশস্য করা যায়। আগামী খরিক 
খন্দে উপযুক্ত জমিতে দীর্ঘমেয়াদী আমনের 
বদলে যত বেশী সম্ভব জলদি আমন করা 
যায় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে 
হবে | 

এই অঞ্চলের জমিতে রস থাকা সত্ত্বেও 
রবিশস্তের চাষ বাড়াবার পথে একটা বড় 
বাধা আছে। ইসলামপুর, জলপাইগুড়ি ও 
শিলিগুড়ির মাটিতে লোহা ও এ্যালুমিনিয়াম 
বেশী থাকায় জমির অল্পতার মাত্রা খুব বেশী। 
ফলে শীতকালীন ফসল যেমন ভাল, আলু, A 
ইত্যাদি রবিশস্য ভাল হয় না এবং বেশী 
জমিতেও করা যায় না। 


TIAN £ FTG £ ১৩৭২ 


এই কারণেই খরিফ খন্দেও আউশ এবং 
পাটের ফলনও আশানুরূপ হয় ali উচু 
জমিগুলি, যাতে চাষ ভালমতই করা যায়, 
তাও অনাবাদী পড়ে রয়েছে । পশ্চিমবাংলার 
অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এখানে (জৈব) 
নাইট্রোজেনও বেশী। যদি যথেষ্ট পরিমাণে 
চুন জমিতে দেওয়া যায় তাহলে জমির TAT! 
কমে যায় এবং জমিতে যে নাইটেজেন 
আছে তাও কাজে লাগানো যায়। 

চুন প্রতি বছর না দিয়ে মাঝে মাঝে 
দিতে হবে। কোন জমিতে কতটা চুন দিতে 
হবে তা নির্ভর করবে মাটি ও আবহাওরার 
অবস্থার ওপর । জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও 
ইসলামপুরে এমন জায়গা এর জন্য বেছে 
নিতে হবে, যেখানে তিন চারটি ফসল একই 
জমিতে করার সুবিধা আছে। 


প্রীহর্ষনাথ ঘোষ বি. এস. fH, বি. fate, 
১৯৪৮ সালে কৃষি-বিভাগে যোগদান করেন। 
গত সতেরো বছর ধরে শ্রীঘোষ বিভিন্ন জেলা 
ও মহকুমায় নান! পদে কাজ করেছেন 1 ১৯৬৩ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে কৃষি-সম্প্রসারণ কাজে 
তাকে ইউ. এস. এ, আই ডি প্রোগ্রামে ছ'মাসের 
জন্য আমেরিকায় পাঠানো হয়। সেখানে 
তিনি কৃষি-সম্প্রসারণ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নেন। 





হর্ষনাথ ঘোষ 


কৃষি-সম্প্রসারণের প্রথা ও প্রণালী এবং এ 
সম্বন্ধে আধুনিকতম জ্ঞান পেতে এই প্রশিক্ষণ 
প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করেছে। কৃষকদের 
কাছে কৃষি বিষয়ে উন্নত খবর পৌঁছে 
দিতেও এই শিক্ষা বিশেষভাবে তাকে সাহায্য 
করেছে। তা ছাড়া কৃষকদের অস্থবিধ! 
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এবং ATT সম্বন্ধে বুঝতে এবং তার সমাধানে 
কৃষকদের সাহায্য করতে এ শিক্ষা কাজে লেগেছে। 
উন্নত প্রণালীতে কৃষকরা যাতে চাষ করেন সে 
বিষয়ে সব রকমের সাহায্য তিনি তাদের দিতে 
পারছেন। বর্তমানে তিনি কৃষি-অধিকারে 
উপকৃষি-অধিকর্তার পদে কাজ করছেন | 


বর্তমানে শ্রীশঙ্করচন্দ্র মৈত্র পশ্চিমবঙ্গ 





শঙ্করচন্দ্র মৈত্র 


সরকারে কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের 
অধীনে যুগ্ম কৃষি-অধিকর্তা (পরিকল্পন৷ ) 
হিসেবে কাজ করছেন। এর আগে তিনি 
শান্তিনিকেতনে ও ডি.ভি.সি.তে কাজ করে 
অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 


১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-বিভাগে 
যোগদান করে শ্রীমৈত্র জলপাইগুড়িতে 
সৃপারিণ্টেণ্ডে্ট অব এগ্রিকালচার পদে 
কাজ করেন। তাকে দেরাছুনে মৃত্তিকা 
সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষার জন্য পাঠানো হয় | 

টি.সি.এম. পরিকল্পনায় শ্রীমৈত্রকে 
১৯৬০ সালের জুন মাসে মৃত্তিকা ও জল 
সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষার জন্য আমেরিকায় 


বসুন্ধরা £ BHT? ১৩৭২ 


পাঠানো হয়। সেখানে তিনি এক বছরের 
শিক্ষা নেন। শিক্ষা শেষে ফিরে তিনি 
বিভিন্ন পদে এই অধিকারে কাজ করেন। 
বর্তমানে শ্রীমৈত্র যুগ্ম অধিকর্তার পদে 
কৃষি প্ল্যানিং সেকশানে কাজ করছেন। 
কৃষির উন্নয়নে বিশেষ প্রয়োজনীয় মাটি 
সংরক্ষণ ও জলের ব্যবহার, সে সম্বন্ধে 
বর্তমান পদে থেকেও তিনি সাহায্য করছেন। 





৪৫ 


GEEL 
বিজ্ঞপ্তি 


[ ১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন আইনের ( কেন্দ্রীয় ) ৮নং ধার! অনুযায়ী । ] 


প্রকাশের স্থান £ কৃষি তথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাত!-৪০। 
প্রকাশের সময় ব্যবধান £ মাসিক। l | 
মূদ্রণের স্থান ৫ প্রিন্ট, ক্র্যাফউস, ২৬, সীতারাম ঘোষ HS, কলিকাতা -৯। 
মুদ্রক £ মন্মথ সিংহ রায়, ভারতীয় | 


প্রকাশক £ নীলমণি মিত্র, ভারতীয়; উপ-কৃষি অধিকর্তা (তথ্য ), কৃষি তথ্য কার্যালয়, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০। 


সম্পাদক £ সুলেখা ঘোষ (বন্দ্যোপাধ্যায়), ভারতীয় ; কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার | 


স্বত্বাধিকারী £ কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 


আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে সম্পূর্ণ সত্য। 
ইতি--২৮২৬৬ 


জীন 





set 


২৪ পরগণা ( উত্তর ) জেলায় গভীর নলকৃপের 
সাহায্যে জলসেচ zi ia ss 
মধ্য প্রদেশে তিলের চাঁষ 


বোরো ধানের মাজর! পোকা ও তার প্রতিকার 
ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ 
IFFT . 
-_বানুদেব দেব 
জয় কিষান 
--সত্যব্রত রায় 
আমার ক্ষেত 
--শেখ রবিয়াল হক 
ইছুর সমস্যা ও তার প্রতিকার 
| -_ডঃ অজিত লাল মুখোপাধ্যায় 
খরিফ খন্দের জমি তৈরি 
__স্ধীরকূমার মুখোপাধ্যায় 
ছায়ার ফসল see 
_-গোপাল চন্দ্র দাস 
সমুদ্র vee see a ‘ss 
-সমরেশ দাশগুপ্ত 
বাড়তি ফসল উৎপাদনের নতুন পথ 
A ঘাসের চাষ oe es 
অরুণ প্রকাশ চৌধুরী 
বিদেশের খবর wise Ae 
কর্মী সংবাদ = et a 
ata সংবাদ ees eee 
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3 জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ? 
কৃষির উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে 2 

সেচ ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণে রর 

ঢু “আর সি, সি, স্পান পাইপ” অপরিহার্য | 
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মেদিনীপুর HEE ওগ্বার্কস, প্রাইভেট লিঃ 
পোঃ মানিকপাড়া, জেলা মেদিনীপুর | 
( সডিহা, এস্‌, ই, রেল ) 
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সপ্তদশ বর্ষ 2 
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১২শ সংখ্য! i চৈত্র, ১৩৭২ ॥ ১৮৮৭ শকাব্দ 














সম্পাদকীয় 


পাট আমাদের একটা অতি প্রয়োজনীয় 
O91 কারণ পাট রপ্তানী করে আমরা 
প্রতি বছর প্রায় ছুশো কোটি টাকা বিদেশী 
মুদ্রা অর্জন করি। এই বিদেশী মুদা 
শিল্পোন্তির জন্য যেমন দরকার, তেমনি 
কৃষির ক্রমোন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় । 
দেশের aAa উন্নতি করার যে পরিকল্পনা 
নেওয়া হয়েছে তা কার্যকরী করা কঠিন হবে যদি 
যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রা আমাদের না থাকে। 
পাটের উৎপাদন বাড়ানর ওপর তাই বিশেষ 
জোর দেওয়া হয়েছে | 

গত বছর অনাবৃষ্টির জন্য পাটের উৎপাদন 
তবে আগের বছরে উৎপাদন 


কম হয়। 
ভাল হওয়ায় ঘাটতি বিশেষ অনুভব 
করা যায়নি। তবে ঘরে জমানো পাটের 
পরিমাণ এর ফলে কমে গেছে। কাজেই 


উৎপাদন যাতে বাড়ে তার জন্য এ বছর 
বিশেষ চেষ্টা করতে হবে, যাতে মিলগুলিকে 
প্রয়োজন মত পাট সরবরাহ করা যায় 


এবং বিদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে পাট রপ্তানী 
করা যায়। 

পশ্চিমবাংলায় প্রায় ১১ লক্ষ একর 
জমিতে বর্তমানে পাট চাষ হয়। এর থেকে 
প্রায় ৩৫।৩৬ লক্ষ HG পাট পাওয়া যায়। 
আগামী বছরে অর্থাৎ ১৯৬৬-৬৭ সালে 
প্রায় ৩৯ লক্ষ গাঁট পাট ও ৭ লক্ষ TD মেতা 
উৎপাদন করার কার্যস্থচী নেওয়া হয়েছে | 

বেশী উৎপাদন করতে গেলে সাধারণতঃ 
ধানের জমি কমিয়ে বেশী জমিতে পাট 
বোনার কথা মনে হয়। কিন্তু তা করতে 
যাওয়া খুব ভুল হবে। কারণ বর্তমানে 
খাদ্য ঘাটতির জন্য ধানের জমির পরিমাণ 
কমানো একেবারেই উচিত নয় | 

এই বছরে যে অতিরিক্ত vig লক্ষ গাঁট 
পাট ও মেস্তা উৎপন্ন করার কার্ধন্ূচী নেওয়! 
হয়েছে তা নিবিড় প্রথায় চাষ করে ও 
একর প্রতি গড় ফলন বাড়িয়ে করার চেষ্ট! 
করতে হবে। 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


নিবিড় প্রথায় চাষ করে একই জমি থেকে 
ছুটি ফসল উৎপন্ন করতে গেলে জলের দরকার | 
কৃষক যাতে প্রয়োজন মত জল পান তার জন্য 
প্রতি বছর ক্রমশঃ সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ 
বাড়ানো হচ্ছে; ছোট বড় নান! নদীতে বাঁধ 
দিয়ে, গভীর নলকূপ, নদী-উত্তোলক পাম্প 
ও ছোট ছোট সেচপরিকল্পের সাহায্যে এ ব্যবস্থা 
করা হচ্ছে। 

এছাড়া বাংলাদেশের কতকগুলি এলাকা 
ay এলাকার তুলনায় বৃষ্টির দিক থেকে 
স্ববিধাজনক। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের 
তরাই অঞ্চল। এই অঞ্চলে বৃষ্টি বাংলা- 
দেশের অন্য জায়গার চেয়ে আগে আরম্ভ 
হয় ও পরিমাণে বেশী হয়। বুষ্টির জলের 
স্বযোগ নিয়ে একই জমি থেকে ছুটি ফসল 
উৎপন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গত কয়েক 
বছরের চেষ্টায় কয়েক লক্ষ একর জমিতে 
আমন ধানের আগে পাট উৎপন্ন করা হয়েছে | 
এখন চেষ্টা করতে হবে যাতে বেশী জমিতে 
এইভাবে আমন ধানের আগে পাট উৎপন্ন 
করা যায়। এ বছরে উত্তরবঙ্গে একটা নিবিড় 
চাষ SAPPY নেওয়া হয়েছে । আগের সংখ্যায় 
এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে | 

এই সঙ্গে আর একটি কথা না বলে 
পারা যায় না। যেখানে বৃষ্টির জলের স্বুবিধ! 
আছে, সেখানে আমন ধানের আগে আউশ 
ধান করে নেওয়ারও চেষ্টা করা যেতে পারে, 
যখন দেশে খাগ্ভাভাব এত বেশী । 

বাংলা দেশে আটটি নিবিড় চাষের জেলা 


নির্বাচন করা হয়েচে । এই আটটি জেলার 
মধ্যে তিনটি জেলা যেমন নদীয়া, মুখিদাবাদ 
ও পঃ দিনাজপুরে নিবিড় প্রথায় চাষ 
করে বেশী পাট উৎপন্ন করর কাজ সুরু 
করা হয়েছে । এইভাবে ধানের জমির পরিমাণ 
না কমিয়ে আরও বেশী জমিতে পাট উৎপাদন 
করে ফসল বাড়ানর চেষ্টা করা হচ্ছে | 

জমি ও জল হলেই হবেনা | উন্নত প্রথায় 
চাষের জন্য, বিশেষ দরকার ভাল বীজ, 
পরিমাণ মত ইউরিয়া রাসায়নিক সার, উন্নত 
কৃষি-মন্ত্রপাতি ও রোগ-পোকা দমনের ওষুধ । 
কৃষক যাতে ভাল বীজ আরও বেশী পরিমাণে 
পেতে পারেন তার জন্য এই বছরে মেদিনীপুর 
জেলার গোয়ালজোরে একটি ১০০০ একর 
জমিতে বীজ খামার করা হয়েছে । তাছাড়া 
প্রগতিশীল চাষীদের vases বীজ 
পরিবর্ধনের জন্য নানা সাহায্যও দেওয়া হচ্ছে | 

বীজবোনা যন্ত্র দিয়ে Te বুনলে, বীজ 
কম লাগে, ফলন বাড়ে ও মজুরের খরচও 
কম লাগে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে 
যে বীজবোনা যন্ত্র দিয়ে fy বুনলে প্রায় 


শতকরা ৩৩ ভাগ বীজ কম লাগে। 
বীজবোনা a ও চক্রলিদার ব্যবহার 
কৃষকরা যাতে করেন তার জন্য প্রচুর 


বীজবোনা যন্ত্র ও চক্রবিদ তৈরি an 
হচ্ছে । কৃষকেরা এইসব যন্ত্র অর্ধেক দামে 
কিনতে পারবেন । 

গত বছর পরীক্ষা করে দেখা গেছে 
পাটের পাতায় ফলিয়ার স্প্রে করলে 


ইউরিয়া রাসায়নিক সারের খরচও কম পড়ে 
ও গাছের বাড়ও ভাল হয়। এই বছর 
আরও বেশী জমিতে ফলিয়ার cer ব্যবহার 
করার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে । 

রোগ-পোক1 দমনের জন্যও সরকার 
থেকে অর্ধেক দামে কীটনাশক ওষুধ, ওষুধ- 
ছিটাবার যন্ত্র কৃষকদের দেওয়া হয় | 

বেশী পাট উৎপাদন করা বিষয়ে 
যেমন যত্ব নিতে হবে, তেমনি পাট যাতে 
ভাল হয়, সে দিকেও বিশেষ নজর দিতে 
হবে। পাটের ভালমন্দ খুব বেশী নির্ভর 
করে Sts দেওয়ার ওপর । উন্নত প্রথায় 
Ste দিলে পাট ভাল হবে। পশ্চিমবাংলায় 
ats দেওয়ার জলের বিশেষ অভাব। 
সেজন্য সব জায়গায় ভাল পাট হয়না। 
পাট পরিফার ও ভাল না হলে উপযুক্ত 
দামও পাওয়া যায় না। 

এই অসুবিধা দূর করতে পার! যায় যদি 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭২ 


আমন ধানের আগে পাটের চাষ করা যায়। 
ভরা বর্ষায় তাহলে জাক দেওয়া যায়। যথেষ্ট 
জলের অভাব তাহলে হয় না। তাছাড়া পুকুর 
ংস্কার করে, তাতে যাতে wie দিতে পারে 
তার জন্য স্বল্পমেয়াদী খণ কৃষকদের দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে। মাটি দিয়ে পাট চাপা দিলে 
পাটের রং কালো হয়ে যায়। মাটি দিয়ে পাট 
যাতে চাপা না দেওয়া হয় সেজন্য পাথরের 
চাপরা সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
লক্ষ্য রাখতে হবে পাটের রং যেন উজ্জ্বল 
সোনালী হয়। 

কৃষকদের অনুরোধ করি, এই সব 
সুবিধার সুযোগ নিয়ে, তারা যেন এই 
বছরে বেশী উৎপাদন করেন। বেশী 
উৎপাদন মানে বেশী টাকা। এইভাবে 
চাষ করে নিজের আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতেও তারা সহজেই 
সাহায্য করতে পারেন | 





২৪ পরণণা (উত্তর) জেলায় গভীর নলকৃপের 
সাহায্যে জলসেচ 


২৪ পরগণা (উত্তর ) জেলার অধীনে 
বারাসত, TH, বারাকপুর এবং বসিরহাট-_ 
এই চারটি মহকুমা আছে। এই অঞ্চলে 
এমন সব দূরে দূরে জায়গা আছে, যেখানে 
পুকুর বা নদী থেকে পাম্প করে জল সেচের 
জন্য দেওয়ার সুবিধা নেই। সেইসব জায়গায় 
পরীক্ষামূলক ভাবে নল বসিয়ে দেখা গেছে যে 
জমির নীচের জল পাম্প করে তুলে ব্যবহার 
করা যায়। দেখা গেছে যে, ৮৮০ থেকে ৫০০ 
দ্রাঘিমার পূর্বদিকে ২০ ফুট নীচে কুয়ো খু'ড়লে 
২৫০ থেকে ৫০০ ফুট গভীর পর্যন্ত জায়গা 
থেকে ঘণ্টায় ৩৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ গ্যালন 
জল পাওয়া যায়। এসব দেখে এ পর্যস্ত বড় 
ব্যাসের ১৬২টি নলকূপ জলসেচের জন্যে 
এই জেলায় বসানো হয়েছে | 


নলকুপ বসানো এবং পাম্প-প্রয়োগ 


কারিগরী এবং ক্ষির বিভিন্ন দিক প্রথম 
পরীক্ষা করে তারপর কোনও জায়গায় 
গভীর নলকূপ নস নে'= প্রস্তাব নেওয়া হয়। 
যদি A লে মনে হয়, প্রস্তাবটি 
অনুমোদনের জন্যে স্থান মনোনয়ন কমিটির 
কাছে পাঠানো হয়। সরকারের কাছে 
কমিটি এবিষয়ে সুপারিশ করলে এবং 


তারপর সরকারের অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুর হলে 
নলকূপ বসানোর কাজ BW হয়। 

মাটির নীচের জল কতদূর গভীরে, তার 
ওপর নির্ভর করে মোটামুটি নলকৃপের 
গভীরতা । সাধারণত £ গড়ে একটি নলকুপের 
গভীরতা ৪০০ ফুট হয়। ওপরের অংশে 
সাধারণতঃ এই নলগুলো ১৪৮ ব্যাসসম্পন্ন 
৬০ ফুট লম্বা হয়। জলের স্তরের মধ্যে 
ছিদ্রযুক্ত প্রায় ১০০ ফুট নল থাকে vt” 
ব্যাসের এবং উভয় নলের সঙ্গে যুক্ত vg” 
ব্যাসের প্রায় ২৪০ ফুট নল থাকে। নল 
এবং ছিদ্রগুলোর মধ্যে গোলাকার যে 
ব্যবধান থাকে, তা ছাঁকনির কাজ চালাবার 
মতো ভাল জাতের কাকড়ে ভরা থাকে । 
নল ফুটো করার যন্ত্রকে “রিগ” বলা হয় 
এবং যন্ত্রটিকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে চালানো 
হয়ে থাকে । নলকুপের কাজ পুরোপুরি 
হয়ে গেলে জল তোলবার যন্ত্রটি লশ্বালম্বি- 
ভাবে মাটির ওপর থেকে প্রায় ৪৫ ফুট 
নীচে বসিয়ে দেয়া হয় যাতে উত্তোলক 
যন্ত জলের নীচে থাকে । দীর্ঘ ও লম্কালম্বি 
করে রাখা একটি হালের মাধ্যমে 
উত্তোলক যন্ত্রটি একটি বৈদ্যুতিক মোটরের 
সঙ্গে যুক্ত থাকে | 


~ 


নলকূপ বসানোর পর জমিতে জল সর- 
বরাহের ব্যবস্থা কর! হয়। যেসব জায়গায় কাজ 
হচ্ছে তার একটা স্থান নির্দেশক মানচিত্র 
তৈরি করা হয়। তারপর কৃষি-সম্প্রসারণ 
আধিকারিকের সহযোগিতায় জমি মাপজোপ 
করে মাটির নীচে জলের নল যে সব 
জায়গা দিয়ে বসানো হয়েছে তার নক্সা 
তৈরি করা হয়। মাটির নীচে যেসব নল 
ব্যবহার করা হচ্ছে তা ৯ ব্যাসের এবং 
৬ ফুট দৈর্ঘ্যের । নলের মোট দৈর্ঘ্য 
হচ্ছে ৪,৫০০ ফুট। লাঙ্গলের সংস্পর্শে 
এসে নল যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য 
সাধারণতঃ মাটির ৩ ফুট নীচে নল বসানো 
হয়। বৃহৎ একটি জলাধারের সঙ্গে পাম্পের 
মাধ্যমে নল যুক্ত থাকে । জলের নলে 
সেই জলাধার আয়ত্তমত জলের চাপ 
সরবরাহ করে। নলপথ থেকে ৫০০ ফুট 
দুরে বসানো নলগুলির ভেতর দিয়ে 
জমিতে জল ছাড়া হয়। জমিতে যাতে 
বেশী জল দেওয়া যায়, তার জন্যে 
সতর্কতার সঙ্গে জল-সরবরাহের নলগুলো 
বসানো হয়। নল থেকে খণ্ড খণ্ড জমিতেও 
জলসরবরাহ করা হয়। 


নলকুপ বসানোর স্থান এবং জলকরের 
ব্যবস্থা 


নলকুপ বসানোর জায়গা থেকে কতদুর 
ate জল চাষের জন্য দেওয়া যাবে, তাকে 


বসুন্ধরা চৈত্র £ ১৩৭২ 


বলে সেচভুক্ত এলাকা । সাধারণতঃ এটা 
নির্ভর করে নল যেতে পারার মত মাটির অবস্থা, 
মাটির ছিদ্রতা, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আবহাওয়া 
এবং স্থানের মানচিত্র ইত্যাদি কতগুলো 
কারণের ওপর । এসব অবস্থা ও কারণগুলো 
মেনে নিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সি, এস, প্লট 
মানচিত্রে নলকুপ বসানোর স্থানের নক্সা 
আকা হয়। সাধারণতঃ নলকৃপের এলাকা 
১৫০৭ থেকে ২০০ একর পর্যন্ত হতে 
পারে I 

নলকূপ বসানোর কাজ সবদিক থেকে 
চূড়ান্তরূপে সম্পূর্ণ হলে ওই এলাকার মধ্যে 
কৃষকরা কৃষি কাজের জন্য এক বছর tis 
বিনামূল্যে নলকৃপের জল ব্যবহার করতে 
পারে। এক বছর পর প্রত্যেক চাষীকে নিদ্দিষ্ট 
হারে জলকর দিতে হয় । 

প্রথম বছর বিনামূলো চাষীদের 
জল-সরবরাহ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, 
সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ফসল পেতে হলে, 


চারার ভাল বাড়ের Oey জালসেচের 
প্রয়োজনটুকু চাষীকে বুঝিয়ে দেয়া | 
মাটির নীচের স্তরের জলের মাপ 


মাটির নীচের জল-সম্পদ সম্বন্ধে কিছু 
জানবার পক্ষে ২৪ পরগণা জেলায় ১৫০টি 
গভীর নলকূপ এক চমৎকার BMT বটে। 
মাটির গভীরে স্থির জলের উচ্চতা বর্ষাকালে 
সাধারণতঃ ৫ থেকে ১০ ফুট এবং শীতকালে ১০ 
থেকে ২০ ফুটের মধ্যে | 


PRM £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


২৪ পরগণ! (উত্তর ) জেলায় গভীর 
নলকৃপের সাহায্যে জলসেচ প্রকল্পের 
উন্নতি 

তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার গোড়ার 
দিকে গভীর নলকৃপগুলো যে হারে বসানো 
হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম হারে বিদ্যুৎ 
ইত্যাদির সাহায্যে চালু করা হয়েছে। 
তার মূল কারণ হচ্ছে এশ্রিকালচারাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং উইং এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ 
পরিষদ একাজে ততটা এগিয়ে আসতে 
পারেনি । ক্রমশঃই এশ্রিইঞ্জিনীয়ারিং উইংএর 
উন্নতি হওয়াতে এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ 
পরিষদের সঙ্গে এর ভালরকম যোগাযোগ 
হওয়াতে নলকূপ চালু হওয়ার ব্যাপারে 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি হচ্ছে । 


গভীর নলকুপ-সংক্রান্ত কাজ 
প্রতিটি গভীর নলকৃপের জন্যে ছুজন 
কর্মী থাকে । একজন চালক এবং একজন 


» 


¢ 


সিভিল ইরিগেশনের 
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এদের নিয়োগ 
করে থাকেন। এবং কাজে যোগদান 
করার পরেই তাদের ট্রেনিং পাঠানো 
হয়। 

সপ্তাহে ছয়দিন এবং দিনে ১৬ ঘণ্টার 
বেশী কোন পাম্প চালু রাখা হয় না। 
সপ্তাহের শেষ দিনটি পাম্প পরিষ্কার কর! 
এবং তেল ইত্যাদি দিয়ে ae করার জন্যে 
রাখা হয়। কোন পাম্পকে এক ঘণ্টার 
বিশ্রাম m দিয়ে একনাগাড়ে চার ঘণ্টা চালু 
রাখা হয় না। স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট 
অফিসের অধীন ওভারসীয়র পাম্প সুষ্ঠুভাবে 
চালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দায়ী 
থাকেন। তেল বা যন্ত্রপাতির নানা প্রয়োজনীয় 
জিনিষের তালিকা তিনিই দেখে থাকেন। 
ওভারসীয়রের সুপারিশ অনুযায়ী বি, ডি, ও, 
নলকুপের কর্মীদের বেতন ও ভাতা বাবদ 
টাকা তোলেন এবং দিয়ে থাকেন | 


জলপ্রেরণ সহকারী | 


Ar 
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মধ্যপ্রদেশে তিলের চাষ 


[ ইণ্ডিয়ান ফামিংএর সৌজন্যে ] 


মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়র-৫ ও গোয়ালিয়র- 
৩৫ এই ছুই রকমের তিলের চাষ হয়ে থাকে। 
১৯৫২-৫৩ সালে বর্তমান গোয়ালিয়র ও 
ইন্দোর বিভাগকে নিয়ে গঠিত তদানীন্তন মধ্য- 
ভারতের অর্থসাহায্য নিয়ে তিল-শস্তের জন্য 
এক প্রকল্প তৈরি করা হয়। এর ফলে 
রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, পুরানো 
মধ্যপ্ৰদেশ, নয়া দিল্লীস্থ ভারতীয় কৃষি- গবেষণা 
সংস্থা এবং সোভিয়েত রাশিয়ার কয়েক 
রকমের তিলবীজ ওখানে বপন করা হয়। এই 
তিল পরীক্ষার পর দেখা গেছে, গোয়ালিয়র-৫ 
এবং গোয়ালিয়র-৩৫ই এ অঞ্চলের পক্ষে 
সবচাইতে উপযোগী । গোয়ালিয়র-৫ গোয়া- 
লিয়র বিভাগে বেশ ভাল ফলন দেওয়ায় 
fray, fom, মোরেনা, শিবপুরী এবং 
দাতিয়াকে চাষের যোগ্য স্থান হিসেবে নির্বাচন 
করা হয়। নওগঞ্জে গোয়ালিয়র-৩৫ ভাল 
ফলন দেওয়ায় ছাতারপুর, টিকমগড় এবং 
রেওয়া বিভাগের পান্না জেলার পশ্চিম 
অঞ্চলকে চাষের উপযুক্ত স্থান হিসেবে 
নির্বাচন করা হয়েছে । মধ্যপ্রদেশের তিন 
লক্ষ একর জমির শতকরা ৩৫ ভাগে এই 
ছুই ধরণের তিলের চাষে বেশ ভাল রকম 
ফলন পাওয়ার আশা রয়েছে | 

এই ছুই জাতের তিল সম্পর্কে এখানে 
সংক্ষেপে আলোচন! করা যাক। 


গোয়ালিয়র-৫-_এই জাতের তিলগাছ 
হয় সিধে এবং প্রশাখাবিহীন। এর ছুইদিকে 
থাকে ঘন-সবুজ Aol: গাছের মাঝখান 
থেকে শুরু হয় ফল-ধরা | প্রত্যেক ডালের 
গ্রন্থিতে কমবেশী ২'৫ সেন্টিমিটার লম্বা ৬টি 
করে বীজাধার থাকে এবং ছুই দিকে থাকে 
তিনটি করে। প্রত্যেক গাছে কমবেশী 
মোট ৭০টি বীজাধার ফলে। এই বীজ পাকে 


৯৫ দিনে । বীজের রঙ সাদা ও দেখতে 
সুন্দর হয়। প্রতি একরে তিল ফলে 
২০০ থেকে ২২৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত । 


এক হাজার বীজের ওজন ৩'২০০ গ্রাম | 


এই ধরণের তিলগাছ জন্মায় গোয়ালিয়র 
জেলার few, মোরেনা, শিবপুরী এবং 
দাতিয়ায়। 


গোয়ালিয়র-৩৫--এই জাতের তিলগাছে 
শাখা-প্রশাখা থাকে । প্রতোক ডালের গ্রন্থির 
ছুই দিকে কমবেশী ২" সেন্টিমিটার লম্বা 
বীজাধার সাজানো থাকে । প্রত্যেক গাছে 
বীজাধার ফলে প্রায় ৯৫টি । ৯৫ দিনেই তা 
পাকে। এই বীজের রঙ সাদা এবং সুন্দর | 
প্রতি একরে ১৫০ থেকে ২০০ কিলোগ্রাম 
জন্মায়। এক হাজার বীজের ওজন হয় ৩৩৩৭ 
গ্রাম। এই ধরণের তিলগাছ জন্মায় 
ছাতারপুর, টিকমগড় এবং রেওয়া বিভাগের 
পান্না জেলার পশ্চিম অঞ্চলে । 


(AM ধানের MEN পোকা ও তাৰ প্রতিকার 


ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ 


পশ্চিমবাংলায় রোগ ও পোকার দরুণ 
২২ কোটি টাকারও বেশী মূল্যের ধান প্রতি 
বছর নষ্ট হয়ে থাকে। রোগ পোকার হাত 
থেকে ধানের ফসলকে রক্ষা করতে না পারলে 
বেশী ফলানোর উদ্যম বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনা | 

ধানের বিভিন্ন প্রকার রোগ-পোকার 
মধ্যে অতি অল্পই বোরো ধানে দেখা যায়। 
বীজতলার চারায় তিলছিট অনেক সময় 
দেখা যায়। পোরনঝ্স, বা ব্লাইটকা, জলে 
গুলে সিঞ্চন করে তা রোধ করা যায় | 

-৯--১৮ কেজি ওঁষধ ৪৫০ লিটার জলে 
গুলে চারার বয়স অনুযায়ী পরিমাণ মত কমবেশী 
করে ARA কর! হয়। পোকার মধ্যে পামরী 
পোকা ( হিস্পা ) এবং মাজরা পোকা ( স্টেম 
বোরার ) সব্বনেশে এবং প্রায়ই সমস্ত 
পশ্চিমবাংলার প্রভূত ক্ষতি করে থাকে। 
সময়মত প্রতিকার না করলে মাজরা পোকা 
ফুল ফোটার সময় সমস্ত ফসলই অনেক 
সময় ধ্বংস করে ফেলে। কাজেই এই 
কীটশক্রর হাত থেকে ফসল রক্ষা কর! 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । পামরী পোকা শতকরা 
১০ ভাগ বি-এইচ-সি গু'ড়ো (গ্যসেক্সেন্‌ ) 
ছিটিয়ে অথবা জলে গোলা ডিডিটি '৯ 
কেজি ২৯০ লিটার জলে গুলে সিঞ্চন 
করে রোধ করা যায়। মারা পোকা রোধ 


করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে 
দেখা গেছে যে এদের শুককীট ধ্বংস 
করায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। 
বোরো ধানের মাজরা পোকার হাত থেকে 
রক্ষা পাওয়ার নীচের পদ্ধতি চু"চুড়া ধান্য 
গবেষণাকেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নেওয়া 
হয়েছে । বিভিন্ন প্রকারের বোরো ধানে 
মাজরা পোকা আক্রমণের তারতম্য হতে 
দেখা গেছে। সুগন্ধী বোরো ধানের ডাটা 
লম্বা এবং রসালো । এই জাতের গাছ 
বেঁটে এবং কম রসালে। জাতের চেয়ে বেশী 
আক্রান্ত হয়ে থাকে। খুব সম্ভব মাজর। 
পোকা এবং রাত প্রজাপতির লম্বা এবং 
রসালো জাতের পাতায় বসে ডিম পাড়া 
সহজ হয় এবং এই কারণে বেঁটে এবং 
কম রসালো জাতের গাছ আক্রমণ এড়িয়ে 
যেতে পারে । ডাটার দৈর্ঘ্য এবং ডাটা এবং 
পাতার রসের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে মাজর! 
পোকার আক্রমণের একটি ভাল যোগস্বত্র 
লক্ষ্য করা গেছে । তাতে দেখ গেছে 
পাতা এবং ভাটার রসের পরিমাণের সঙ্গে 
মাঠে মাজরা পোকার প্রতিরোধের 
যোগাযোগ আছে । অর্থাৎ ভাটা এবং পাতা 
যত বেশী রসালো হবে আক্রমণও তত বেশী 
হবে। পূৰ্ব্বে চীন, জাপান এবং ভারতে 


মাজরা পোকার আক্রমণের কারণ বলা 
হয়েছে ধানে বেশী পরিমাণ নাইট্রোজেন 
ঘটিত সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ । 
অবশ্য নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে ডাটা 
রসালো হয় এবং দৈর্ঘ্যে বাড়ে। এই 
বিষয়ে চুচুডা বোরো ১নং ধান বিভিন্ন 
প্রকার নাইট্রোজেন সার এবং এ্যামোনিয়াম 
সালফেট একত্র ও পৃথক ভাবে হেক্টর প্রতি 
১১২ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করে 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সব 
জমিতে এযামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করা 
হয়েছে তাতেই পোকার পরিমাণ সবচেয়ে 
বেশী এবং এসব জমির ধানের ডাটা 
সবচেয়ে লম্বা এবং পাতা ও ভাটা সবচেয়ে 
রসালো | নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক 
সার প্রয়োগে Gi ও পাতা বেশী রসালো 
হয়। সেটা তাদের রসের পরিমাণ থেকে 
জানা যায় এবং রসালো হওয়ার জন্যই 
মাজরা পোকার আক্রমণও বেশী হয়ে 
থাকে। 

উপরের ফল থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা 
যায় যে লম্বা এবং রসালো জাতে বেঁটে এবং 
কম রসালো জাতের চেয়ে মাজরা পোকার 
আক্রমণ বেশী। এবারে দেখতে হবে 
কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ না করে পরীক্ষার 
জমিগুলি মাজরা পোকার হাত থেকে কিভাবে 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭২ 


রক্ষা পায়। এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশী সংবেদন- 
শীল জাতের বোরো ধান ( লম্বা ও রসালো ) 
পরীক্ষার জমির চারদিক দিয়ে মাজরা পোকার 
আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সীমানা রক্ষা 
সারি হিসেবে লাগিয়ে দেখা হয়। 
পশ্চিমবাংলায় অধিক ফলন দেয় এমন বিভিন্ন 
জাতের বোরো! ধানের মধ্যে PHS বোরো-১, 
মাজরা পোকার আক্রমণে খুব কম সংবেদনশীল 
এবং FIN ডি, এ, ৫ (লম্বা এবং রসালো) 
সবচেয়ে বেশী সংবেদনশীল | ডি, এ, ৫ 
সীমানা রক্ষার সারিতে চু'চুড়া বোরো-১এর 
পরীক্ষামূলক জমির চারদিক দিয়ে মাজরা 
পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য লাগিয়ে 
দেখা যায় যে সীমানা রক্ষার সারিতে 
আক্রমণ খুব কম এবং PHS বোরো-১ মাজরা 
পোকার আক্রমণ সবচেয়ে কম হয়েছে । ফলে 
সবেবাচ্চ ফলন পাওয়া গেছে । ডি, এ, ৫এর 
গাছগুলি man পোকার আক্রমণে সম্পূর্ণ 
বিধ্বস্ত হয় না এবং তাদের শীষের ব্যাপক 
ক্ষতি হওয়া সত্বেও কিছু ফলন পাওয়া যায়। 
এই পদ্ধতির সাহায্যে কীটনাশক ব্যবহার 
না করেও আমাদের দেশের গরীব চাষীরা 
তাদের বোরো ধানের ফসলকে মারাত্মক 
মাজরা পোকার হাত থেকে অল্প পরিশ্রমেই 
রক্ষা করতে পারবে | 
[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ] 


IJEN || বাসুদেব দেব 


ঝরিয়ে পাতা গিয়েছে অনেক শীত, 

ছড়িয়ে আবির অনেক চৈত্রদিন, 
CIM মেঘে অফুরান সঙ্গীত, 

কত না শরৎ শিউলি-শিশিরে লীন । 


তাতার বাতাস ছুটেছে উধ্ব শ্বাসে-- 

সময়ের ঘোড়া যুগ থেকে যুগে ছোটে, 
aganta অমলিন আশ্বাসে 

শপথের মত একটি গোলাপ ফোটে । 


রূপ বদলায় মঞ্চের কুশীলব-_ 
একটি মিছিল সমুখের দিকে চলে ; 
কত ধুলি-ঝড়, মহামারী বিপ্লব 
নির্বাণহীন নিভঁকি দীপ জলে । 


বনুদ্ধরার মমতামাখানে! মায়া 
স্নেহ-সুধাধার! নিবিড় সবুজে ঝরে, 
দগ্ধ দিনের স্নিগ্ধ মেছুর-ছায়া 
চামর-দোলায় কিশলয় মর্মরে | 


এইখানে যেন ফুল হয়ে থাকি ফুটে, 
যদি ঝরে যাই, সে তো তারই করপুটে ॥ 


জয় কিষাণ || সত্যৱত রায় 


উষর মরুতে সবুজ নিশান__ 
হাজার বাহুর ঝরছে Cay, 
শুন্য হোল যে সব বিভেদ, 

আকাশ বাতাস গাইছে গান 

জয় কিষাণ! জয় কিষাণ !! 


গ্রামে গ্রামে শোন বাজে বিষাণ__ 
বন্ধ্যা মাটি চমকালো আজ, 
শস্তভূমি সাজলো কি সাজ, 

ছটাক জমির রাখবো মান 

জয় কিষাণ! জয় কিষাণ ৷ 


সৈনিক মোরা সব জোয়ান 
অধিক ফলাও চাষ বাড়াও, 
ফপল-শক্র সব তাড়াও, 
তাড়াও নিঃস্ব অসম্মান 
জয় কিষাণ! জয় কিষাণ ৷ 
জয় কিষাণ! জয় কিষাণ ৷ 
চাষী রাজা সব সমান, 
দেশের UID দেশে ফলাও 


নইলে মায়ের অসম্মান £ 
জয় কিষাণ ! জয় কিষাণ n 


১১ 


আমার CHO 


শেখ রবিয়াল হক 


২নং বিষ্ণুপুর ব্লকের খাগড়ামুড়ি অঞ্চলে 
রামনগর গায়ে আমার বাস। এই ব্লকের 
কৃষি-আধিকারিক ও সহ-কৃষি আধিকারিকের 
উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিবিড় প্রথায় আমি 
ধান চাষ করতে gF করি। প্রাকৃতিক নানা 
বিপর্যয় সত্বেও এই চাষের ফলে একর প্রতি 
২৬।২৭ মন ধান পেয়েছি। কতগুলো Sita 
জন্যে আশানুরূপ ফল তবুও পাওয়া যায়নি । 
সরকার থেকে দরকারমতো তুঁতের জোগান 
না পাওয়ায় রোসনার দরুণ ধানের ফলন 
কম হয়েছে। 


কিভাবে আমি চাষ করেছি 


পৌষ এবং মাঘ মাসে বিঘে প্রতি 
৩ কেজি কড়াইর সঙ্গে ৫ কেজি ধৈঞ্চা মিশিয়ে 
বুনেছিলাম (যদিও ধৈঞ্চা বোশেখ মাসে বা 
জ্যৈষ্ঠ মাসে বোনাই ভাল ছিল)। এই 
ধৈঞ্চাতে একদিকে জ্বালানি, আরেক দিকে 
সবুজ সারের কাজ করেছে । আষাঢ় মাসে 
প্রথমেই আমি বীজ বপন করি ১২ কেজি 
“এস, আর, ২৬বি” প্রায় পাঁচ কাঠা 
জমিতে । এ সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছিল, 
অত্যন্ত বেশী বৃষ্টির FTA | 
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বীজ বপন করার আগে বীজতলা 
যথোচিত লোহার লাঙল দিয়ে চাষ করা 
হয়েছিল । এবং প্রায় ৫ মণ গোবর সার দেয়া 
হয়েছিল। ২৬ দিন পরে সেই চারা অন্য 
জায়গায় লাগানো হয়। যে জমিতে সেই 
চারা লাগানো হয় তাতে তিনবার লাঙ্গল 
দিয়ে ও পরে মই দিয়ে নেওয়া হয়। 
দিন পাঁচেক পরে জমিতে বিঘা প্রতি ৮ 
মণ গোবর ও ২০ কেজি শ্ুপারফ্ফেট 
সার দেওয়া হয়। তারপর লোহার লাঙ্গল 
দিয়ে আরে একবার চাষ করে জমি 
তৈরি করা হয়। এবার লাইন করে দশ 
ইঞ্চি দূরে দূরে চারা লাগানো হয়। চারা 
রোয়ার ১৫ দিনের দিন প্রথম নিড়ান দেয়! 
হয় প্যাডি উইজারের সাহায্যে। এর ২২ 
দিন পর এবং তারপর ৩০ দিন পরে 
পরপর দুবার নিড়ান দেয়া হয়। গাছ 
সবল সতেজ হয়ে উঠলে ধানের মিশ্রসার 
ব্যবহার করি একর প্রতি ৪০ কেজি 
করে। 

ভাদ্র মাসের গোড়া থেকে শেষ ATT 
পামড়ী পোকার আক্রমণ প্রবল হয়ে 
উঠেছিল। কিন্ত কেরোসিন তেল দড়িতে 
মাখিয়ে ধানচারার ওপর দিয়ে নিয়ে 


যাওয়ায় পোকার প্রকোপ কম হয়। 
ধানের ফুল ধরার সময় ওষুধ 
কোনো স্বযোগ পাওয়া যায়নি । 
বিশ্বাস, তখন ওষুধ দিলে ফল ভালই 
হোত। যা হোক, তারপর SETA মাসে 
ধান কেটে মাড়াই করে নেয়া হয়। 
মান্ধাতা-আমলের পুরোনে৷ ANA ধান চাষ 
করে আমার পাশের ক্ষেতেই একর Cfo মাত্র 


পরে 
দেবার 
আমার 


IIAM: চৈত্র £ ১৩৭২ 


নয় মণের বেশী ধান হয়নি। অথচ আমি 
আশাতীতভাবে বেশী ফসল লাভ করলাম। 
নিবিড় প্রথায় চাষ করার ব্যাপারে 
আমাকে আন্তরিক সাহায্য, উপদেশ ও নির্দেশ 
দিয়েছেন রক উন্নয়ন আধিকারিক, gf- 


আধিকারিক, সহ-কৃষি আধিকারিক এবং 
গ্রামমেবক। আমি তার জন্যে এদের কাছে 
কৃতজ্ঞ | 
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ইদুর সমস্য। ও তাৰ প্রতিকার 


ডঃ অজিত লাল মুখোপাধ্যায়, এম, এসসি ; 
ডি, ফিল (কলিঃ) শস্যরক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত (লণ্ডন) 


' ইদুর একটি ছোট্ট প্রাণী হলেও, এদের 
উৎপাতে আমরা nas বিব্রত থাকি । 
শহরে বা গ্রামে, ফসল-ভরা মাঠে কিংবা 
শস্যভরা গোলায়, ছোট্র কুঁড়ে ঘরে অথবা 
প্রাপাদোপম অট্রালিকায়, এদের উপদ্রব 
সর্বত্র । এই ছোট্র প্রাণীটির প্রবল পরাক্রমের 
বিষয় একটি উপকথায় gaa করে বলা 
হয়েছে। হেমলিন নামক শহরের বাসিন্দারা 
ইঁদুরের উৎপাতে অস্থির । শহরে বাস করাই 
কঠিন হয়ে পড়েছে তাদের পক্ষে । এমন 
সময় একটি যাদুকর বংশীবাদক তার সুরের 
ইন্দ্রজালে শহরের সমস্ত ইরগুলোকে 
সম্মোহিত করে শহরের প্রান্তে সমুদ্রের দিকে 
নিয়ে যায়। ইছ্রগুলো কাশীর সুরে নাচতে 
নাচতে সেই বংশীবাদককে অনুসরণ করে 
সমুদ্রের জলে নেমে যায় এবং শেষ পর্যন্ত 
জলে ডুবে মারা পড়ে । শহরবাসীরাও ইছুরের 
উৎপাত থেকে বেঁচে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। 
এই উপকথায় ‘ইতুরের উৎপাত কি নিদারুণ 
পরিণতি লাভ করতে পারে তার Ae 
ইঙ্গিত আছে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
যুগে ইছ্র-নিধনকল্পে এরকম কোন পদ্ধতির 
কথা ভাবা যায়কি? 
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ATT 

পৃথিবীর সর্বত্রই gaa সমস্তা ক্রমশঃ 
প্রকট হয়ে উঠেছে, যদিও গ্রীন্মপ্রধান দেশেই 
এদের প্রাদুর্ভাব বেশী। ম্যাকলে গ্রাসীর মতে 
বৃটেনে যতজন মানুষ আছে ঠিক ততটি 
Sgae আছে। আমাদের ভারতবর্ষে ইদুরের 
খ্যা ২৪০ কোটিরও বেশী, অর্থাৎ মানুষের 
সঙ্গে ছয়টি করে ইদুর বাস করে এদেশে । 
প্রতিটি Box দিনে গড়ে প্রায় ২৫-৩০ গ্রাম 
পরিমাণ খাবার খায় এবং এই হিসেবে 
মোট Aa অপচয়ের হিসেব ধরতে গেলে 
সত্যিই শিউরে উঠতে হয়। ফসল-ভরা 
মাঠেও ইদুর প্রচুর পরিমাণে শস্তের ক্ষতি 
করে। শুধু এক একর পরিমিত জমিতে 
১২৯টি গর্তের ভিতর ৬৫ কেজি গম পাওয়া 
গিয়েছে । আবার ইঁদুর যতটা খায় তার 
চাইতে অপচয় করে বেশী। যে কোন 
আসবাবপত্র, পোঁষাক-পরিচ্ছদ, শয্যা সামগ্রী 
এমনকি ইলেক্ট্রিকের তার, জলের পাইপ, 
বস্ততঃ কোন কিছুরই ইছুরের হাত ধেকে 
fasta নেই। সঞ্চিত খাদ্য এবং নিশ্চিন্ত 
আশ্রয় যত বেশী হবে এদের প্রাছুর্ভীব তত 
বাড়তে থাকবে । আজকাল খাছসঙ্কটের 


দরুন অধিকতর শস্ত-গোলার প্রয়োজন হয়ে 
পড়ায় ক্ষতির পরিমাণও তাই বেড়ে যাচ্ছে । 
এছাড়াও, ইছুর অনেক মারাত্মক রোগের 
বীজান্ব বহন করে এবং জনস্বাস্থ্যের অবনতি 
ঘটায় | এদের দ্রুতহারে বংশবৃদ্ধি 
সমস্তাটিকে আরও প্রকট করে তুলেছে। 
মোট ক্ষতির পরিমাণ এবং অসহনীয় 
উৎপাতের কথা স্মরণ করে তাই সকলের 
ই'ছুর-সমস্তা প্রতিবিধানকল্পে অবিলম্বে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা উচিত | 

ই'ছুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং চতুর প্রাণী। 
ই'ছুরের প্রতিকার করতে হলে এদের সম্বন্ধে 
ভালমত জ্ঞান থাকা দরকার | 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭২ 
ইঁদুরের প্রকারভেদ 


প্রথমেই জানা দরকার কোনটি কোন 
জাতের ইদুর। কারণ এদের চালচলন এবং 
স্বভাবের তফাৎ থাকাতে এদের দমন করবার 
ব্যবস্থাপ্রণালীও বিভিন্ন রকমের | 

সাধারণতঃ তিনটি বিভিন্ন জাতের ইছুর 
পাওয়া যায়, বাদামী ইছুর (Brown rat), 
মেঠো ইছুর (Field-rat) এবং নেংটি ইছুর 
(House-mouse) | 

নীচে তিন রকমের ইঁদুরের আকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হল। তিন রকম ইদুর 
ছবিতে দেখানো হল ( ১নং চিত্র । ) 


তিন রকম ই"ছুরের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য 


বাদামী Seq 
মুখ cats) 
লেজ মোটা ; মাথাসমেত 

দেহের দৈর্ঘ্যের চাইতে ছোট 
কান ছোট) লোমশ; মোট! 
গায়ের রং  বাদামী- ধুসর 
দেহের ওজন ৩৩৫ গ্রাম 
(পূর্ণবয়স্ক) 


মেঠো ইদুর 
ছু'চোলো 

সরু ; মাথাসমেত 
দেহের দৈর্ঘ্যের 


নেংটি ইদুর 
ছু'চোলো 
সরু; মাথাসমেত 
দেহের দৈর্ঘ্যের 


চাইতে বড় চাইতে ছোট 
বড়; স্বচ্ছ বেশ বড় 
পিঠের দিকে কালো  বাদামী-ধুসর 
এবং পেটের দিকে ধুসর 

২২৫ গ্রাম ১৫ গ্রাম 


ই'ছুরের মল দেখেও কোন্‌ জাতের BHA আছে তা বুঝতে পারা যায়! 
বাদামী ই'ছুরের মল £ ছুদিকটা ছু চোলে! ধরণের, মল একত্র করা থাকে। 
মেঠো ই'ছুরের মল £ বক্র শশকাকৃতি ; মল ইতস্ততঃ ছড়ানো থাকে। 
নেংটি ইছুরের মল £ সরু চষির মত; মল ইতস্ততঃ ছড়ানো NTF | 
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বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা 


তিন প্রকার ইঁদুরের মল চিত্রাকারে 
দেখানো হল ( ২নং চিত্র )। 


বংশবৃদ্ধি 

ইসছুরের বংশবৃদ্ধির হার আশংকাজনক । 
জন্মাবার তিন মাস পর থেকেই স্ত্রী-ই'ছুর 
বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। বছরে বাদামী 
ই'ছুর ৫ বার, মেঠো FRI ৬৷৭ বার এবং 
cris ই'ছর ৬ বার বাচ্চা দেয়। প্রতিবার 
বাচ্চা দেওয়ার সময় বাদামী ই'ছুর ৯টি, 
মেঠো ই'ছুর wae এবং নেংটি Fea ৫1৬টি 
শিশু ই'ছুর প্রসব করে। 

একজোড়া FOF থেকে এভাবে 
বছরে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ ই্ছুরের জন্ম 
হতে পারে । কাজেই এভাবে Zea বাড়তে 
থাকলে এতদিনে ভূভারত Bare ছেয়ে 
যাওয়া অসম্ভব ছিল না। 


NARA এবং মৃত্যু 

কিন্ত প্রকৃতির নিয়মে এত অধিক সংখ্যায় 
এদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। 
প্রথমতঃ এদের আয়ু খুব কম। গড় আয়ু 
মাত্র এক বৎসর । Cll BRE পুরুষ 
ই'হুরের চাইতে আরও তিন মাস বেশী 
বেঁচে থাকে । দ্বিতীয়তঃ খাদ্যের অভাবে 
এরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ছন্দে প্রবৃত্ত 
হয় এবং মারা পড়ে। শিকারী প্রাণী, যেমন, 
বিড়াল, কুকুর, শিয়াল, শুকর ইত্যাদিও 
প্রচুর ই'ছুর বিনাশ করে। *এন্কেফালাইটিস্‌, 


১৬ 


ফুসফুসের রোগ, প্লেগ ইত্যাদিতেও অসংখ্য 
ই'দুরের মৃত্যু ঘটে । এ ছাড়া প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ, যেমন, বন্যা ইত্যাদিতেও অনেক 
IYI ধ্বংস হয়ে AWA | 


খাচ্য 

মানুষ যা খায় ই'ছুরও তাই খায়। 
এছাড়াও গাছের শিকড়, পোকামাকড় এবং 
অন্যান্য জিনিষেও ই'ছ্ুরের অরুচি নেই। 
বাদামী ই'ছুর অন্যান্য খাবারের সাথে শিকড়, 
পোকামাকড় খায়, কিন্ত মেঠো aga দানা 
শস্তই বেশী পছন্দ করে। নেংটি ই'ছুরের 
সাধারণতঃ ঘরের AMIATA দিকেই cate 
বেশী | 


ইঁদুর AND ন& করে কেন? 


কুটুর কুটুর করা ইছুরের স্বভাব। 
কাগজপত্র, আসবাবপত্র, লোহার পাইপ, দস্তা, 
তামার তার, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছু 
অখাদ্য এর! ad করে নিজেকে {istata 
জন্য। ইঁদুরের মুখের অগ্রভাগে উভয় 
পাটিতে একজোড়া করে ক্রমবর্ধমান চু'চোলো 
দাত (Incisors) থাকে । এই oera 
সর্বদাই ঘসে ঘসে ঠিক না রাখলে ক্রমশঃ 
এগুলো বেড়ে গিয়ে ইছুরের মৃত্যু পর্যন্ত 
ঘটাতে পারে। তাই না খেলেও এরা যা 
পায় তাই কেটে কুটে ছারখার করে ফেলে 
এবং এইভাবে দাতগুলোকে বাড়তে দেয় 
না। 


° ৭২ 
বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩ 
Ni è 


চিত্র-তিন প্রকারের ইছুর | 
১নং 





হিসি 





বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 
২নং চিত্র--তিন প্রকার FGI মল | 





নেংটি ইঁছুরের মল 


om চিত্র-শ্প্রিংযুক্ত ইতুরের ফাদ 





১৮ 


¥ 


বাসস্থান 

বাদামী ইত্রদের সর্বত্র দেখা গেলেও 
শশ্-গোলা এবং শহরের ভূগর্ভস্থ নালায় 
এদের প্রাদুর্ভাব বেশী । মেঠো ইঁদুর সাধারণতঃ 
WOKE, বন-জঙ্গলে, বন্দর শহরগুলোতে, 
পাকাবাড়ীর দ্বিতলে. কিংবা কাচাবাড়ীর 
চালায় বাস করে। নেংটি ইছুরদের বাসগৃহ 
এবং খাগ্ভাগ্ডারে দেখতে পাওয়া যায়। 


স্বভাব 
(ক) গতি-বিধি £ 

বাদামী ইছুর খাবার জিনিষের 
কাছাকাছি নিজের আস্তানা করে (IJI 
বাসস্থান থেকে ৪৫ মিটারের ভিতর যাতায়াত 
করে এবং সাধারণতঃ যাতায়াতের পথ 
পরিবর্তন করে না। মেঠো ইছুরও যে কোনও 
দিকে se মিটার যেতে পারে, তবে এদের 
যাতায়াতের পথের কোন স্থিরতা নেই। 

ংটি Boa ৪-৬ মিটারের বেশী যাতায়াত 

করে NI | 

আক্রান্ত-স্থানে কতদূর পর্যস্ত ই'ছুর 
পাওয়া যেতে পারে তা উপরোক্ত তথ্য থেকে 
সহজেই FANA করে নেওয়া যায়। 


(8) সন্দেহ-প্রবণতা। 2 


বাদামী ই'ছুর খুব সন্দেহপ্রবণ। যে 
পথে রোজ যাতায়াত করে সেই পথে কোন 
নূতন জিনিষ দেখলেই (যেমন ফাদ ইত্যাদি) 
সন্দেহ করে এবং তা এড়িয়ে চলে । তিন 
থেকে পাঁচ দিনে এই সন্দেহ দূরীভূত হয়। 


১৯ 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭২ 


নিজেদের সর্বদাই আড়ালে রাখতে 
করে বলে কোন আচ্ছাদনের ভিতর 
অথবা দেয়ালের গা ঘেঁসে যাতায়াত 
করে এবং কখনও খোলা জায়গায় আহার 
করে না। মেঠো ই'দুর প্রায় একই রকম 
স্বভাবের, তবে এতটা সন্দেহ প্রবণ নয়। নেংটি 
Vga একেবারে বিপরীত স্বভাবের । মোটেই 
সন্দেহপ্রবণ নয়, বরং নূতন জিনিষের দিকেই 
এদের ঝৌোক বেশী এবং এরা নানাদিকে 
ঘুরে ফিরে আহার করে থাকে | 
(st) অনুসন্ধিৎসা £ 

সব রকম ই'ছুরেরই অল্পবিস্তর কৌতুহল 
আছে। কোন খাগ্ভসামগ্রী আড়ালে ঢাকা 
থাকলে তা এরা সহজেই খু'জে বার FTA | 
তাই ই'ছুর দমনের জন্য বিষমিশ্রিত 
ate সাধারণতঃ কোন কিছুর আড়ালে রেখে 
দেওয়াই ভাল | 
(ঘ) পরিচ্ছন্নতা-বোধ ঃ 

ই'ছুরেরা নিজেদের দেহ পরিচ্ছন্ন রাখতে 
সর্বদাই ব্যস্ত থাকে । দিনের মধ্যে বহুবার 
এরা পা এবং গায়ের লোম জিভ দিয়ে 
চেটে পরিষ্কার করে নেয়। Fyraa 
যাতায়াতের পথে তাই বিষমেশানো গুড়ো 
ওষধ ছড়িয়ে রাখলে অনেক সময় সহজেই 
ই'ছুরগুলোকে মারা যায় । 
(6) ক্রীড়াকৌশল £ 

. সব রকমের ই'ছ্রই সাঁতার জানে। 

বাদামী ইঁদুর সব থেকে ভাল Hera 
সব Igaz উপরের দিকে উঠতে পারে, 


এরা! 
চেষ্টা 
দিয়ে 


TAM £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


তবে মেঠো SB grad ক্ষমতা এবিষয়ে সব থেকে 
বেশী। Saran বেশ লাফিয়ে উঠতে 
পারে । মেঠো Sea ১ মিটার, বাদণমী 
ইস্ছুর ০'৬ মিটার এবং নেংটি ইদুর ove 
মিটার পর্যন্ত লাফিয়ে উঠতে পারে। 
ইদুর বাহিত রোগ 

ইছুর যে শুধু জিনিষপত্র বা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট 
করে তাই নয় এরা প্রায় ২০ রকমের মারাত্মক 
রোগবীজাণু বহন করে এবং যার ফলে মানুষের 
মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। নীচে কয়েকটি 
রোগের বিষয় বলা হল। 
প্লেগ £ 

ইছুরের গায়ে কোন কোন সময় এক রকমের 
প্লেগ রোগের Tete বহনকারী মাছি থাকে। 
মাছিগুলো৷ খুব ছোট ছোট। এসব মাছি 
কামড়ালে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে ৷ প্লেগ 
রোগ আমাদের দেশে অনেকবার মহামারীর স্থষ্টি 
করেছে । মহামারীর সময় শতকরা ৯০টি 
ইদুরও এই রোগে মারা যায়। 
ই দুরের কামড় জনিত জবর ঃ 

ই'ছুর কামড়ালে এক রকম Nery 
শরীরের মধ্যে ঢুকে এই রোগের সৃষ্টি করে। 
প্রথমে যে জায়গাটায় কামড়ায়, সেখানটা। 
শুকিয়ে যায়, কিন্ত পরেই আবার ঘা-এর মত 
হয়ে ওঠে এবং জর আসে। সাধারণতঃ 
শতকরা ১০ জন এই রকম ই'দুরে-কামড়ান 
রুগী মারা যায়। 
স্তাব-টাইফাস £ 

IRAI গায়ের এক* রকম মাকড়সার 


২০ 


কীড়ার কামড়ে এই রোগ হয়। এই 
কীড়াগুলো কোমর এবং হাটুর কাছাকাছি 
জায়গায় আক্রমণ করে এবং এক রকম বীজান্ু 
শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। যার ফলে জর, 
নিউমোনিয়া, afars রক্তক্ষরণ ইত্যাদি লক্ষণ 
দেখা দেয়। প্রায় শতকরা ভাগ 
জায়গায় আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে । 


Se 


মেরিন-টাইফাস £ 

ই'ছরের গায়ের মাছির কামড়ের ফলে 
এই রোগবীজান্থু দেহে ঢোকে । এর ফলে 
জ্বর হয়, শরীর জালা করে এবং স্থানে স্থানে 
ফুলে ওঠে । শতকরা ৫ ভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্ত 
ব্যক্তির মৃত্যু হয়। 


হেভারহিল-জ্বর £ 

কোন গরুকে এই রোগবীজান্ু-বহনকারী 
Iga কামড়ালে সেই গরুর দুধে এই 
বীজানুগুলো পাওয়া যায়। এই Be খেলে 
হঠাৎ সব্দি-জবরের মত দেখা যায়। অনেক 
সময় দেহের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয় এবং 
মারাত্মক অবস্থার z করে।. শোধিত 
দুধ তাই খাওয়া উচিত। 


খাদ্যদ্রব্য ছুষিত-করণ-জনিত রোগ £ 

ইস্ছরের মলের ভেতর এক রকম বীজাহু 
থাকে এবং এই মল খাবার জিনিষের সঙ্গে 
মিশে গেলে বীজাহ্বগুলো আমাদের দেহে 


ঢোকবার স্বযোগ পায়। হঠাৎ মাথাধরা, 
ঠাণ্ডা-লাগা ইত্যাদি এই রোগের 
লক্ষণ। 


দ্রিক্নোশিস্‌ £ 
এই বীজানুগুলে! ক্রিমিজাতীয়। এই 
রকম ক্রিমি-আক্রান্ত কোন ইপ্ছর যদি 


কোন শূকর খায় তবে এই ক্রিমিগুলো 
শুকরের দেহের মাংসপেশীতে আশ্রয় নেয়। 
পরে এই রকম কোন শুকরের মাংস খেলে 
এই মারাত্মক রোগ হয়। মাত্র ৩০ গ্রাম 
পরিমাণ মাংসের মধ্যে প্রায় ছয় হাজার 
ক্রিমি পাওয়া যেতে পারে । এই ক্রিমি- 


গুলো মানুষের দেহে মাংসপেশীগুলোকে 
আক্রমণ করে। এই রোগের কোন চিকিৎসা 
নেই। শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে রুগীর 
Jg ঘটে। তাই কখনও আধসেদ্ধ 


করা শুকরের মাংস খেতে CAR | 
জল-বাহিত রোগ £ 

SOA যকৃতে এই রোগবীজান্থ থাকে। 
এই বীজানুগুলো৷ জল-বাহিত হয়ে শরীরের 
কোন ক্ষতস্থান বা নাকমুখের ভেতর দিয়ে 
শরীরে ঢোকে । ধানের ক্ষেতে যারা কাজ 
করেন তাদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। এই বীজান্বগুলোর আক্রমণে 
যকৃতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মাথা ধরা, 
জ্বর এবং সেই সঙ্গে দেহ কমলা (Jaundice) 
রোগাক্রান্তের মত হলদে হয়ে যায়। অল্প 
বয়সে শতকরা ১০ জন এবং পঞ্চাশোদ্ধ হলে 
শতকরা ৩০ জন এই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা 
যায়। 

শুধু ট্রিকনোশিস রোগ ছাড়া প্রায় সব 
রোগেরই চিকিৎসা করা যায়। আক্রান্ত 
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কোন গর্ত খোল৷ 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭২ 
ব্যক্তিকে সংগে সংগে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা 
করার প্রয়োজন! 
areata 


স্বভাবতঃই ই"ছুরের মত Prat গতিসম্পন্ন, 
সন্দেহপ্রবণ এবং বুদ্ধিমান প্রাণী দমন করা 


সহজসাধ্য কাজ নয়। প্রথমেই জানা 
দরকার ই'ছুরটি কোন জাতের । আস্তানা, 
যাতায়াতের পথ এবং মোটামুটিভাবে 


কতগুলো VHA আছে তার সম্বন্ধে ধারণ! 
করে নিতে হবে। সাধারণতঃ মলের পরিমাণ, 
গর্তের সংখ্যা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জিনিষের 
অনুপাত দেখেও আক্রান্ত স্থানটিতে কত 
aga আছে তা বোঝা যায়। প্রতিটি গর্তে 
ই'ছুর নাও থাকতে পারে। গর্তের মুখ মাটি 
দিয়ে বন্ধ করে রাখার দু'একদিন পরে যদি 
অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে 
বুঝতে হবে এই গর্তগুলো ই"ছুর ব্যবহার করছে | 


প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা 


ইস্ছুরের আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে 
প্রথমেই ইপ্ছুর যাতে কোন স্থানে প্রবেশ করে 
নিজের বাসস্থান করে নিতে না পারে সেদিকে 
দৃষ্টি রাখতে হবে । গোলাঘরের বা বসতবাড়ীর 
দেয়াল ইত্যাদি এমনভাবে তৈরি করা প্রয়োজন 
যেন ই'দুর তা কেটে ভিতরে ঢুকতে না পারে। 
ঘরের যে কোন খোলা গর্ত বা ই'ছুর প্রবেশ 
করতে পারে এরকম উন্মুক্ত স্থান বন্ধ করে দিতে 
হবে। ঘরের* ভিতর জিনিষপত্র এমনভাবে 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


রাখতে হবে যেন প্রয়োজনমত যে কোন সময় 
পরিষ্কার করতে কোন অসুবিধা না হয়। গুদাম- 
ঘরে বস্তাগুলোকে এমনভাবে সাজানো দরকার 
যেন দেয়ালের দিকে অন্ততঃ ow মিঃ মিঃ 
(২ ফিট ) করে জায়গা থাকে । প্রতিটি সারির 
মাঝে এমনি ony মিঃ মিঃ (২ ফিট ) করে রাস্তা 
থাকা দরকার । ঘরের ভেতর কোন স্তরপীকৃত 
জিনিষ রাখতে নেই । 


হঁদুর নিধন - 

ই'ছর দমনের দ্বিতীয় উপায় এদের মেরে 
ফেল! 1 ই'দুর নিধন তিনভাবে করা যায় 
(ক) বিষ প্রয়োগ করে (খ) গ্যাসের ব্যবহার 
করে এবং (গ) “ফাদ তৈরি করে। 


(ক) বিষ প্রয়োগ £ 

Vga নিধনের জন্যে যে কটি পদ্ধতি আছে 
তার ভেতর ই'ছুরের খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে 
এদের দমন করাই সবচেয়ে সহজ উপায়। 
বিশেষ করে যখন কোন বড় এলাকা জুড়ে 
ই'ছুর দমন করা প্রয়োজন তখন এই পদ্ধতিতে 
বিশেষ উপকার পাওয়া ষায়। 

নীচে কয়েকটি ওষধ ব্যবহার করার নিয়ম 
এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা 
করা! হল | 


জিংক ফসফাইড 
(Zinc Phosphide) 

এটি একটি তীব্র বিষ। আগেই বলা 
হয়েছে ইছুরেরা প্রথমেই কোন Yor খাদ্তত্রব্য 


২২ 


সন্দেহের চোখে দেখে, তাই ATH খু'টে খেয়ে 
তার উপযুক্ততা পরীক্ষা করে নেয়। সেইজন্য 
এই জাতীয় বিষ মেশানো কোন খাবার দিতে 
নেই, কারণ এ রকম করে খু'টে খেলে এদের 
মৃত্যু হবে না অথচ দেহের অস্বস্তির জন্য পরবর্তী 
সময়ে আর এ খাদ্ভদ্রব্য স্পর্শ করবে না। 
এই বিষ নীচের নিয়মে ব্যবহার করা 
প্রয়োজন। 

(১) প্রথমে ২-৩ দিন জলে ভেজানো 
গম, ভাঙ্গা ভুট্টা, চাল, মুড়ির ecw ইত্যাদি 
ইছরের খাদ্য ( অনুন্য ৩০ গ্রাম ) গর্ভের ভিতর 
বা ইছুর চলার পথে একটু আড়ালে চৌকো 
কাঠের বা মাটির ছোট সরাতে রেখে দিতে 
হবে। ইছরেরা ২-৩ দিন ধরে এই খাবারে 
অভ্যস্ত হলে চতুর্থ দিনে এই খাবারের সাথে 
এ বিষ মিশিয়ে দিতে হবে | 

(২) প্রতি ১০৯ গ্রাম খাবারে আড়াই 
থেকে ৩ গ্রাম জিংক ফসফাইড বিষ মেশাতে 
হবে। এই মিশ্রণের সাথে একটু সরষের 
তেল মিশিয়ে দিলে ভাল হয়। এই বিষ 
মিশ্রিত খাবার ২ দিন পর্যন্ত আক্রান্ত স্থানে 
রেখে দিতে হবে | | 

বিষাক্রান্ত ইছ্রগুলো খোলা জায়গায় 
এসে মারা যায়। age বিষমিশ্রিত খান্ত 
এবং মৃত ইছুরগুলো জড়ো করে মাটির ভেতর 
পুঁতে ফেলতে হবে | 

যদি একবার বিষ ব্যবহারের পর কিছু 
ই'ছরের উপদ্রব থেকে যায় তবে ১৫ দিন পর 
আবার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। 


4 


দ্বিতীয়বার বিষ প্রয়োগের আগে, প্রথমবার যে 
খাবার ব্যবহার করা হয়েছিল, তা পালটিয়ে 
নুতন খাবার অভ্যস্ত করিয়ে আবার উপরোক্ত 
উপায়ে বিষ দিতে হবে | 

প্রতি একর জমিতে যদি ৩০টি ইছুরের 
গর্ত থাকে তবে প্রতি ১০০ একর জমিতে মাত্র 
৩ কেজি জিংক ফসফাইড বিষের প্রয়োজন 
হবে। যেখানে আশু ইছুরের উপদ্রব বন্ধ 
করার প্রয়োজন সেখানে এই বিষ প্রয়োগ 
করা উচিত ৷ 


রক্তক্ষরণ কারক বিষ £ 


(Blood Anti-Coagulants Warfrain etc.) 


এটা fares ফসফাইডের মত মারাত্মক 
বিষ নয়। এই বিষ প্রয়োগের সুবিধা এই যে 
ইহুর প্রথমে বুঝতে পারে না যে খাবারের 
সঙ্গে বিষ মেশানো আছে। কারণ এই 
বিষ প্রয়োগের প্রথম অবস্থায় কোন দৈহিক 
যন্ত্রনা দেখা দেয় না। কিন্তু ক্রমাগত ৫ থেকে 
৭ দিন বিষ মেশান খাবার খেলে দেহে এই 
বিষ সঞ্চিত হতে থাকে এবং পরিশেষে 
আভ্যন্তরীণ রক্ত ক্ষরণের ফলে ইছুরের মৃত্যু 
ঘটে। কাজেই ইছুরেরা সন্দেহপ্রবণ হলেও 
এই বিষপ্রয়োগে কোন অসুবিধা নেই । 

প্রথম দিন থেকেই এই ধরণের বিষ 
মিশানে খাবার ব্যবহার করা যায়। তবে এতে 
agaa মৃত্যু ঘটতে একটু দেরী হয়। প্রতি 
দিনই প্রায় মাটির বা কাঠের সরাতে বিষ 
মেশানো খাবারের পরিমাণ সম্বন্ধে খোজ রাখতে 


TIAN £ চৈত্র £ ১৩৭২ 


হয় এবং প্রয়োজন মত খাবার দিয়ে দিতে 
হয়। 

ইপ্ছরের জন্য শতকরা **০২৫ শক্তিসম্পন্ন 
ওয়ারফারিন জাতীয় বিষ মিশ্রিত খাবার 
তৈরি করতে হবে। যেহেতু এই মিশ্রণ 
সহজসাধ্য নয়, সেই হেতু প্রথমে ০'৫ শতাংশ 
শক্তিসম্পন্ন ওয়ারফারিন জাতীয় বিষ মিশ্রিত 
খাবার তৈরি করে, এরকম মিশ্রণের প্রতি এক 
ভাগের সাথে ১৯ ভাগ ভেজান গম ইত্যাদি 
ই'ছুরের খাদ্য মিশিয়ে নিলেই শতকরা ০**২৫ 
ভাগ শক্তিসম্পন্ন ওয়ারফারিন জাতীয় বিষমিশ্রিত 
ই’দুরের খাবার তৈরি হবে | এই খাবারের সাথে 
শতকরা ২ ভাগ পরিমাণ সরষের তেল মিশিয়ে 
নিলে ভাল হয়। 

প্রতিটি সরাতে বাদামী ই'দুরের জন্য 
১২৫ গ্রাম, মেঠো ইপ্ছরের জন্য ৯০ গ্রাম এবং 
নেংটি Iyaa জন্য ৩০ গ্রাম খাবার দিতে 
হবে। 


জিংক ফসফাইড ও রক্তক্ষরণ কারক বিষ HIA 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ঃ 
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(ক) যদি কোন গবাদি পশু বা অন্য 
কোন প্রাণীর বিষ মিশ্রিত খাবার গ্রহণ করার 
সম্ভাবনা থাকে তবে ০'০৫ মিঃ (১৫) দীর্ঘ 
এবং ৭৫ মিঃ মিঃ (৩) মুখ বিশিষ্ট লোহার 
নলের ভেতর বিষ মেশানো খাবার দিতে 
হবে। 

(খ) প্রতিটি সরাতে 
লিখে রাখতে T I 


“বিষ” কথাটি 


PTAA £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্য! 

(গ) এমন কোন জায়গায় বিষ মেশানো 
খাবার দিতে নেই যেখান থেকে কাজের 
শেষে ওগুলো সরিয়ে ফেলতে পারা যায় 
না। 

(ঘ) বিষ প্রয়োগের কাজ শেষ হয়ে 
গেলে সমস্ত সরা বা অন্য কোন পাত্র সরিয়ে 
ফেলতে হবে। মৃত ই’হুর এবং age বিষাক্ত 
খাবার মাটির ভিতর পুতে ফেলতে KUI | 
মৃত ই'ছুর ধরবার সময় হাতে রবারের আচ্ছাদন 
পরে নিতে হবে নইলে রোগাক্রান্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে। 

(s) বিষ মিশ্রিত খাবার তৈরির সময় 
হাতে রবারের আচ্ছাদন পরে নেওয়! উচিত। 
হাতে কোন কাটা ঘা থাকলে খালি হাতে 
কখনও ওষধ মেশান চলবে না। নিঃশ্বাসের 
সঙ্গে যেন বিষের গু'ড়ো বা ধেশয়া শরীরে 
ঢুকতে ন! পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে | 
লম্বা হাতওয়ালা কাঠের চামচ ইত্যাদি দিয়ে 
সরাতে বিষ-মেশানো খাবার দেওয়া উচিত। 
কাজের শেষে হাত, নখের অগ্রভাগ ইত্যাদি 
ভালে! করে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে 
হবে। সমস্ত ব্যবহৃত পাত্র কাঠের চামচ 
ইত্যাদিও এই সময় ভাল করে ধুয়ে রাখতে 
হবে। 

বিষ অথবা বিষ-মেশানো খাবার বাড়ীর 
ছেলেমেয়েদের থেকে দুরে রাখতে হবে। 
বিষের পাত্রটি বাসস্থান থেকে দুরে রাখা 
বাঞ্চনীয় । কেউ বিষাক্রাত্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে 
ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে r 


(খ) বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ : 

এই জাতীয় গুড়ো বিষাক্ত Say 
ই দুরের গর্তে দিলে এই গু'ড়ো ওঁষধগুলে! 
বিষাক্ত গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং 
গর্তের ই ছুরগুলো মারা পড়ে। গুড়ো tay 
প্রতিটি গর্তে কারের চামচ অথবা গ্যাস 
ব্যবহারের পাম্পের সাহায্যে ঢুকিয়ে দিয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে মাটি দিয়ে গর্ভের মুখ ঢেকে 
দিতে হবে। প্রতি তিনটি গর্ভে সাধারণতঃ 
৩০ গ্রাম বিষের প্রয়োজন হয়। নরম মাটি 
বা ফাটলধরা জমিতে এই গ্যাস ব্যবহার 
করা উচিত নয়। 

এগুলো অত্যন্ত মারাত্মক ধরণের বিষ । 
অসাবধানে ব্যবহার করলে ব্যবহারকারীর 
মৃত্যু ঘটতে পারে। বাসস্থানে কখনই এই 
বিষ ব্যবহার করা উচিত নয়। অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি ছাড়া এই বিষ ব্যবহার করা 
নিষেধ | 

মারাত্মক বিষ বলে, এই বিষের ব্যবহার 
আজকাল প্রায়শঃই করা হয় না। 


গে) ইঁদুরের ফাদ, 


ইদুর দমনের জন্য নানান ধরণের 
ফাদের প্রচলন সব দেশেই আছে। খুব 
কম সংখ্যায় SSA থাকলেই ফীদের ব্যবহার 
চলতে পারে । এক রকম বাক্স তার অথবা 
কাঠ দিয়ে তৈরি কর নেওয়া হয় এবং তাতে 
এরকম ব্যবস্থা থাকে যে বাক্সের ভিতর 
খাবার: খেতে গেলেই বাক্সটির দরজা আপনা 


২৪. 


থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং ই*ছুরটি ধরা 
পড়বে | 

আরেক রকম ফাদ একটি ভারী লোহার 
পাত অথবা কাঠের ওপরে জোরালো স্প্রিং 
দিয়ে তৈরি করা হয়। 3ga যখন এপাতের 
সামনে রাখা খাবার খেতে আসে তখন 
fera আটকানো মোটা তারের বেষ্টনী 
হঠাৎ খুলে এসে OR GACH চেপে ধরে 
(৩নং চিত্র )। 

এ ছাড়। তীরের মত ব্যবস্থা করেও এই 
ধরণের ইদুর ফীদের ব্যবস্থা করা হয়। 
সাধারণতঃ এই সব ফাদে একটি করে ইদুর ধরা 
পড়ে । কাজেই যেখানে ই'দুরের উৎপাত বেশী, 
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সেখানে বিষাক্ত ওষধের প্রয়োগেই আশু 
উপকার পাওয়া TA | 

ই'দুর-দমনের জন্য প্রধান কথা এই যে, 
যে কোন প্রতিকার-ব্যবস্থাই সংঘবদ্ধভাবে কর! 
প্রয়োজন। এদের দ্রেতহারে বংশবৃদ্ধি এবং 
গতিবিধির কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে শুধু 
একজনের চেষ্টায় এদের দমন করা অসম্ভব | 

woes এই চরম দুর্দিনে 
প্রত্যেকের ই'ছ্র-সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে 
ংঘবদ্ধভাবে সকলে মিলে ইপ্ছুরের আক্রমণ 
প্রতিহত করতে সচেষ্ট হলেই আমরা এই 
নিদারুণ অপচয় বন্ধ করতে সক্ষম হব। 





খরিফধন্দের জমি তৈৰি 


সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 


ধান, পাট, তিল ও agaa প্রভৃতি খরিফ- 
খন্দের জন্যে জমি তৈরি করার সময় এগিয়ে 
আসছে। ফলন ভাল পাবার জন্য জমিও 
ভাল করে তৈরি করতে হবে। এখন আউশ 
ধানের সময় | এসময় জমি ভাল করে পাট 
করে আউশের ধান ছড়িয়ে বা সারিতে 
বুনতে হয়। রবিখন্দ কাটার পর জমিতে 
২ বার হাল দিয়ে জমি খুলে রাখার মানেই 
জমি পাট করা। এর ফলে জমিতে ধানের 
ag মাটি থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে 
আসে। হাওয়া ও Fat তেজ মাটিতে 
রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া we ক'রে জমিতে 
ধানের খাবার তৈরি করতে থাকে । তারপর 
জমিতে জল পড়ার পর থেকে হাল ও মই 
দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। এসময়ে 
জমিতে গোবর সার দিতে হয়। জমি 
ভুরভুরে না হওয়া পর্যন্ত মই দিয়ে যেতে 
হয়। তারপর আউশ ধান বা পাট বুনবার 
সময় এলে জমিতে যেখানে হালের পেছনে 
পেছনে গর্ত হয়েছে, সেখানে পাটের বা 
ধানের বীজ অল্প অল্প ছড়িয়ে দিতে 
হয়। বীজ 
রাসায়নিক সারও দেয়া হয়, যাতে চারাগাছ 
জোরালো হয়। ধান বোশার পরও জমির 
রন ধরে রাখার জন্যে মই, দিয়ে জমির 


5 E 
দেয়ার আগে এই গত্তে 


২৬ 


ঢেল! ভেঙে জমিকে সমতল করে দিতে 
হয়। 

পাট এবং আউশ ধানের জন্যে জমি 
তৈরির উপায় প্রায় একই রকম। পাটের 
কিংবা ধানের চারা বেরোলে জমি বিদে 
দিতে zai বিদে দিলে জমির ওপর থেকে 
প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ জমি আচড়ে 
যাবে। এর ফলে জমির আগাছাগুলো উঠে 
যাবে এবং ক্রমশই রোদে মরে গিয়ে জমির 
সঙ্গে মিশে যাবে । জমির ওপরেও ধুলোর 
মত আস্তরণ থাকায় জমির ভেতরের রস 
ওপরে উঠে না এসে ভেতর থেকেই ধান বা 
পাটের চারাকে ক্রোরালো করবে । তাছাড়া 
চারা গাছও ভালভাবে বেড়ে উঠতে পারে। 
এতে গাছের গোড়ায় যথেষ্ট হাওয়া ও রোদ 
মেলে এবং ধান বা পাটের ফসল ভাল হয় । 

গাছ ৮/১০ ইঞ্চি মাপে বড় না হওয়া 
পর্যন্ত বিদে দেওয়া চলে। তারপর ঘাস বড় 
হয়ে উঠলে মাঝে মাঝে নিড়ানি দেয়া উচিত । 
জমিতে ভালভাবে বিদে দেয়া হলে ২ বার 
নিড়ানি দেয়াই যথেষ্ট । fan ভাল না হলে 
বারবার নিডানি দিতে হয়। নিড়ানিতে পাট 
বা ধান গাছের গোড়ার মাটি আলগা হয়ে 
যায় এবং আগাছাও নষ্ট হয়। তাছাড়া নিড়ানির 
পর সার দিলে ধান বা পাটের চারা তার 


সবটাই গ্রহণ করে। ফলে ফসল ভাল হয়। 
তারপর জমির আর পাটের দরকার হয় 
না। | 

আউশের জমির মতই বর্ষাতি তিলের 
তৈরি করতে হয়। তবে একটু 
পার্থক্য আছে। তিলগাছ গোড়ায় জল 
সইতে পারে না বলে জমিকে চৌরস 
করতে হয়। আর, যাতে জমির ওপর 
দিয়ে জল আস্তে আস্তে বয়ে যেতে পারে 
সে ব্যবস্থাও করতে হয়। মাটি নেড়ে 
দেবার সুবিধের জন্যে তিলগাছও সারিতে 


জমি 


বুনলে ভাল হয়। 

আমন ধানের জমি তৈরি করার 
কথাও আলোচনা করা যায়। আমন ধান 
কাটার পর প্রথম বৃষ্টিতেই জমি চষে 
ফেললে ভাল হয়। কেউ কেউ মনে 
করেন, আষাঢের বৃষ্টিতে জমিতে জল 
জমিয়ে গাছপালা এবং আগাছ। মাটির সঙ্গে 
পচিয়ে নিয়ে জমি চাষ করা উচিত। 


জমির 
জলে 


গাছ-গাছড়ার কার্ধন-ডাই অক্সাইড. 
মিশে কার্বলিক এসিড তৈরি করে 
মাটি থেকে ধানগাছের we তৈরি 
করে। কাজেই জমিতে পচন ধরিয়ে চাষ 
করলে ধানের খাবার পাওয়া যায় বটে, 
কিন্ত এর কুফলও আছে। আগের ফসলে 
যদি বোরার পোকা ধরে থাকে, তবে তা 
জাঁমর মধোই থেকে যায়। ধান কাটার 
পর ধানগাছের গোড়ায় ঢুকে মাটির মধ্যে 
বাস করতে থাকে এইসব পোকা এবং 


আবর্জনা সার এই কাদার 
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বংশও বাড়াতে থাকে । ফলে ABA চারা 
লাগাবার সময়ও এরা গাছকে আক্রমণ করে 
ফসলের ক্ষতি করে | 

সেঙ্ম্তই জমিতে জল জমিয়ে পচনের 
অপেক্ষা না করে প্রথম বৃষ্টিতেই জমি চষে 
ফেলা উচিত । তার ফলে বোরারের 
আক্রমণ থেকে ফসল নিরাপদে থাকবে | 
তাছাড়া জমি হাল দিয়ে রাখলে, জলে 
ডুবে জমি যতটুকু খারাপ হবার 
জমিতে আলো হাওয়া লাগার sey 
হয়ে যাবে। বর্ষার জলের জন্যে জমি 
কাদানরও IY হয়। গোবর বা 
সঙ্গে মিশে 
যাবার স্বযোগ পায় । খৈঞ্চার সার দিতে 
হলে চষা জমিতে ধৈঞ্চার বীজ ছড়িয়ে মই 
দিতে zai ধেঞ্চার ওপর মই দিয়ে মাটি 
ওপ্টানো হাল দিয়ে মাটি চাপা দিলে 
ধৈঞ্চা ভাল করে পচে যায়। তারপর 
জমিতে কাদা করে মই “দয়ে জমি চৌরস 
করার পর ধান রোয়া যেতে পারে | 

জমিতে জল দীড়ালেই কাদা করা 
সম্ভব হয়। আগে হাল লাঙ্গল দিয়ে বার 
বার আড়াআড়ি চাষ করে মই দেয়া হোত। 
এতেই জমি মোটামুটি তৈরি হয়ে যায়। 
কোনো কোনো জমিতে ৪ বারের বেশী চাষ 
লাগে। জমিতে আগের চাষ দেয়া থাকলে 
২ বার চাষেই মোটামুটি কাদানো হয়ে 
যায়। চাষের সময় রাসায়নিক সার দিতে হয়। 
ধানের চারা তাড়াতাড়ি এবং ভাল করে 


তাও 


g 


ভাল 


PIEN: সপ্তদশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 

বেড়ে ওঠার জন্যে অর্ধেক সার জমি তৈরির 
সময় দিতে হয়। তাছাড়া আমন ধানের 
জমি তৈরির জন্যে আল ও ঢালের ওপর 
নজর বিশেষভাবে রাখতে হয়। জমিতে 
একদিকে কম, একদিকে বেশী জল যাতে না 
জমে, সেজন্যে মই দিয়ে চৌরস করতে হয়। 
শক্ত করে আল বাধতে হয়। বীজ পৌঁতার 
৩ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে জমির ব্যবস্থা 
করতে হয়। কোদাল দিয়ে জমি উল্টে 
কিংবা হুইল-হো দিয়ে মাটি ধানের সারির 
মধ্যে টেনে দিতে হয়। এতে জমির 
আগাছাও নষ্ট হয় এবং জমিতে বায়ু প্রবেশের 
সুবিধা হয়। এসময় বাকী অর্ধেক রাসায়নিক 
সার দিয়ে দেয়া উচিত। কোন জমিতে কি 
পরিমাণ সার দিলে ভাল হয়, তা রসায়নবিদকে 
দিয়ে দেখিয়ে নিলে ভাল । ধান পৌঁতার 
জমির কথা এখানে বলা হোল, ধানের চারার 
জন্যেও জমি বিশেষ ভাবে তৈরি করতে হয়। 


বীজতলার জমি কেমন করে তৈরি করা 
উচিত সে বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে । বীজ- 
তলা ছু'রকম, শুকনো ও ভিজে । ছক্ষেত্রেই 
জমি তৈরির ধারা একই রকম । বীজতল। ১২ 
ইঞ্চি ভাল করে চাষ করা উচিত। লাঙ্গল ও 
মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে গোবর সার ভাল করে 
মেশাতে হয়। ধানের চারার শেকড যাতে 
গভীরে যেতে না পারে সেজন্যে দু’ ইঞ্চির নীচে 
জমি যাতে শক্ত থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে | 
মাটির দেড় ইঞ্চির মধ্যেই সব শেকড় যেন থাকে 
তার জন্যেই এব্যবস্থা। ওপরের এক ইঞ্চির 
মধ্যেই সার মেশালে ধানের শেকড় ওই এক 
ইঞ্চিতেই থেকে যাবে । এবং তাতে চারা 
তোলবার সময় কোনো ক্ষতি হবে না। যেখানে 
সহজে জল পাওয়া যায় সেখানেই এই সব বীজ 
ধানের জমি তৈরি করা উচিত। আরও দেখা 
উচিৎ যাতে বীজতলা Vp জমিতে করা হয়। 
বৃষ্টি হলে সহজে যেন সে জমি ডুবে না যায়। 





২৮ 


ছায়ার ফসল 


শ্ৰীগোপাল চন্দ্র দাস 


আমাদের দেশে লোক সংখ্যার তুলনায় 
চাষের জমির পরিমাণ কম । যতটুকু চাষ যোগ্য 
জমি আমাদের আছে তার সদ্ব্যবহার করে বেশী 
ফসল উৎপন্ন করার চেষ্টা করতে হবে | 

এমন অনেক জমি আছে, যেখানে যথেষ্ট 
পরিমাণ রোদ ও বাতাস যায় না। সেখানে 
সাধারণতঃ কোনো কিছুর চাষ হয় না। জমি 
অনাবাদী পড়ে থাকে । অথচ এইসব জমিতে 
যদি এমন জিনিষ উৎপন্ন করা যায়, যা ছায়াতেই 
ভাল হয়, তবে জমিও অনর্থক পড়ে থাকে না। 
কৃষকও কিছু বাড়তি পয়সা আনতে পারে । এই 
সব উৎপন্ন জিনিষের মধ্যে বিশেষ করে বলা 
যায় আদা, আম-আদা, হলুদ, তাছাড়া কিছু ফল 
যেমন আনারস ইত্যাদি | 

এখানে আজ আদা ও হলুদ চাষের পদ্ধতি 
সম্বন্ধে বিশেষ করে আলোচনা করবো | 


শ্রেণী 

হলুদ ও আদার চাষ প্রায় একই রকম। 
সবজি হিসাবে চাষ করলেও এদের আমরা রান্নার 
মশলা হিসাবেই বেশী ব্যবহার করে থাকি । 
আম-আদাতে কচি আমের গন্ধ পাওয়া যায়, মুখ- 
রোচকও বটে । অধিকাংশ তরকারিতেই আদ! 
ও হলুদের প্রয়োজন হয়। এছাড়া কবিরাজীতে 
এই সবজি ত্রিদোষ নাশক | আম-আদা ও হলুদ 


২৯ 


গাছের পাতা ও মূলের আকার প্রায় একই 
রকম । হলুদ, আদা ও অম-আদা মূল বা খন্দ 
জাতের | 


জমি নির্বাচন ও মাটি তৈরি 


লাল ও দোয়াশ মাটিতে এবং ছায়ায় ও 
আধো ছায়ায় হলুদ. আদা ও আম-আদার 
চাষ ভাল হয়। যদিও বর্ষার জল পেলে 
ফলন আবার এই গাছের 
গোড়ায় কোন রকমে জল জমলে অতি ay 


ভাল হয়, 


সময়ের মধ্যে মূল পচে নষ্ট হয়ে যায়! 
তাই ofa অবস্থান ও মাটি দেখে হলুদ ও 
আদার চাষ করা উচিৎ। পতিত জায়গায় বা 
বাগানের বড় গাছের নীচে দেওয়ালের ধারে 
এর চাষ করা হয় কলে অনেকে হলুদ ও আদাকে 
ফাউ বা বাড়তি ফনলও বলে থাকেন | 

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আদা ও হলুদের 
চাষ আরন্ত করতে হয়। সাধারণতঃ এই সময়ের 
অতিরিক্ত তাপে জমিতে কোন রকম রস থাকেনা 
সেজন্য আরও ১1৩ মাস আগে, মাঘ FIA 
মাসেই জমি তৈরি করে রাখা প্রয়োজন | 
প্রায় এক ফুট গভীর করে লাঙ্গল দিয়ে বা 
কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি পাইট করে নিতে 
হয়। ছায়াযুক্ত স্থানে অনেক সময় কেঁচো, 
জ'ইয়ে পোকা, লাল পি"পড়ে ও ভূ'ইপোকার 


ক্তমি 
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আস্তানা থাকে । এক্ষেত্রে অলড়েস্কের ( ৫%) 
গুঁড়ো বিঘা প্রতি ৩1৪ কেজি ব্যবহার করলে 
বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে । অনেক সময় 
চুণও বাবহার করা হয়। এতে জমির অস্রভাব 
থাকলে দুর হয় । 
সার প্রয়োগ 

মূল ও খন্দ জাতের গাছ গাছড়া পটাশ 
ঘটিত সার বেশী পছন্দ করে। কাঠ, তৃণ ও 
ঘু'টের ছাইয়ে বেশী পরিমাণ পটাশ থাকে। 
সম্ভবতঃ সেজন্যই খনার বচনে আছে--“মাসের 
গোড়ায় দিবে ছাই***1” সকল প্রকার ছাই 
মাটি খুব ga বুরে রাখে । এতে মার নীচে 
এই মূলজাতের সবজীগুলো অতি সহজে বাড়তে 
পারে। আবার এই ছাই-এর জল শোষন ক্ষমতা 
অনেক বেশী থাকায় বর্ষার অতিরিক্ত জল 
অনায়াসেই শোষণ করে হলুদ ও আদার PALS 
রক্ষী করতে পারে। ব্যবসার জন্য আদা ও 
হলুদের চাষ করতে হলে-বিঘা প্রতি দশ 
কুইণ্টাল গোবর সার, ৭৮ কেজি সালফেট অব 
এমোনিয়! এবং সমপরিমাণ সালফেট তব পটাশ 
দিয়ে জমির মাটি তৈরি করতে হবে | ছাই দিতে 
পারলে পটাশ ঘটিত সারের পরিমাণ আরও 
কমাতে হবে। আরও জানবেন, আদা ও 
হলুদের বীজমূল বসাবার আগেই মাটিতে এ 
ভাবে সার দেওয়া থাকলে বেশী উপকার পাওয়া 
যায়। কারণ আদা ও হলুদ গাছ বর্ষাকালে 
জন্মায় । কিন্তু বর্ষাকালে জমিতে পৃথকভাবে 
সার দিতে গেলে বর্ষার জলে ধুয়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনাই থাকে বেশী । ` 


বীজঘুল রোপণ প্রণালী 

কন্দ বা মূলজাতের গাছের বেশীর 
ভাগই অঙ্গজ উপায়ে অর্থাৎ মূল বা 
শাখামূল থেকে বংশবৃদ্ধি করে। প্রতি 
মরস্থমে জমি থেকে তোলার সময় ছোট 
ছোট মুখীগুলো বীজ হিসাবে বংশবৃদ্ধির 
জন্য রেখে দিতে হয়। বৈশাখ জোষ্ঠ মাসে 
মাটিতে বীজমুল বসাবার ৭।৮ দিন আগে 
কাঠের করাতগু'ড়া, বা খড়ের মধ্যে ছায়াযুক্ত 


ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে জলের ছণাট দিলে 
এর মুখে কল দেখা দেবে। Fas 
পশলা বৃষ্টি হলে, এবং সময় মত বসাতে 
পারলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে 


বসাবার আগে আর একবার মাটি কুপিয়ে 
বা লাঙ্গল দিয়ে জুলি টেনে নিলে ভাল 
হয়। এবার কলগুলো এ জুলির মধ্যে 
og ইঞ্চি গভীর ও ১ ফুট অন্তুর বসাতে 
হবে। কলগুলো কিছুটা বড় হয়ে মাটি ফুণ্ড়ে 
উঠলে, আস্তে আস্তে পাশের মাটি দিয়ে জুলি 
ভরাট করে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে 
এ সময়ে ২১ বার জল দিতে ভুলবেন না। 


তদারকি 
খনার বচনে দেখতে পাই, 
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠতে হলুদ CATS | 
আষাঢ় শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি। 
ভাদরে নিড়ায়ে করহ খাট ॥ 
_ ইত্যাদি । 


a 


খাতু-বৈচিত্রের এই. বঙ্গভূমি। 
কাজেই প্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারলে 
সফল পাওয়া যায় বৈকি! গ্রীষ্মকালে হলুদের 
বীজমূল বসানো হলেও বর্ষার কবল থেকে 
তাকে রক্ষা করতে হলে জমিতে নিডানি দিয়ে 
মূলের পাশের মাটি উঁচু করে চেপে দিতে হবে । 
লক্ষ্য রাখতে হবে, গাছের গোড়ায় যেন কোন 
রকমে জল না জমে) সেজন্য প্রয়োজন মত 
নালী কেটে জলনিকাশের ব্যবস্থাও রাখতে 
হবে। আর বর্ধাশেষে আবার নিড়ানি দিয়ে 
আগাছা বেছে দিতে হবে। তাছাড়া বর্ষার 
জলে মূলের গোড়ার মাটি কিছুটা আলগা 
করে দিলে মূলগুলো। সহজে বাড়তে পারে | 
শীতের শেষে মুল পুষ্ট ন! হওয়া পর্যন্ত আদা ও 
হলুদগাছের মূলকে অযথা নাড়াচাড়া না 
করাই ভাল | 


রোগ ও প্রতিকার 
আগেই বলেছি, আদ! ও হলুদ 
সাধারণতঃ ছায়ায় ভাল হয়। ছায়ার জমি 


কিছু স্যাৎস্যেতে হয়। ফলে এই জমিতে 
নান! রকম কীটপতঙ্গের উপদ্রব বেশী হয়। 
আবার এই স্যাৎসে'তে মাটিতে এসিড থাকার 
সম্ভাবনাও আছে। জমিতে কোন রকম 
এদিভ থাকলে সালফেট অব. এমোনিয়। 
দেওয়া মোটেই উচিত নয়। আবার 
অন্যান্য জৈবসারেও যেমন গোবর ও খৈলের 
গন্ধে কেঁচো, পিঁপড়ে ইত্যাদি আসে। 
এই দিকে দৃষ্টি রাখলে সমুহ ক্ষতির কবল 


৩১ 
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থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । আবার বর্ষাশেষে 
এক রকমের সবুজ পোক! অথবা মৌজা 
পোক! ( শ্যামাপোক! জাতীয়) আদা ও 
হলুদের কচি পাতা খেয়ে গাছকে দুর্বল 
করে ফেলে। এসব উপদ্রব দেখা দিলে 
বিকালের দিকে একটা বড় কঞ্চি বা 
বাখারি দিয়ে জমির একধার থেকে গাছগুলি 
নেড়ে যেতে হবে। তাতে এ পোকাগুলো 
তাড়া খেয়ে নীচে পড়ে যাবে বা উড়ে 
গিয়ে অন্য গাছে বসতে চেষ্টা করবে। 
এই সময় আর এক ব্যক্তি যদি পেছন 
দিক থেকে কীটনাশক পাউডার ছড়াতে 
আরন্ত করেন তাহলে ওুষধের তীব্র গন্ধে 
এই পোকা উড়ে পালাবে বা মরে যাবে। 
জঙ্গলের নেউল, AS ও শুকর কন্দ ও 
মূলের যম। আবার শুকরের যম হলুদ । 
কাজেই জমির চারিপাশে হলুদ চাষ করলে 
সব রকম কন্দজাতের ফসলকে এই 
শুকরের মুখ থেকে রক্ষা করা যায়। 
সংগ্রহ পদ্ধতি 

হলুদ ও আদা পুষ্ট হতে প্রায় via মাস 
সময় লাগে। মূল পুষ্ট হলে গাছ শুকোতে 
আরম্ভ করে। এই সময় গাছগুলো মুড়িয়ে 
দিলে ভাল হয়। শীতের শেষে জমি থেকে 
কোদালি দিয়ে হলুদ ও আদা তুলতে হয়। 
আদা বেশী দিন ঘরে রাখতে হলে আলুর মত 
বালির সঙ্গে ঘরের ঠাণ্ডাস্থানে রাখতে হবে। 
আর কীচা হলুদের অপেক্ষা শুকনো হলুদের 
ব্যবহার হয় বেশী। কাজেই হলুদ মাটি 
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থেকে তোলা হলে W'S তৈরি করে নিতে হয়। 
নানা উপায়ে এই ws করা যেতে পারে। 
গোবর-জল অথবা কলিচুণ দিয়ে হলুদ সিদ্ধ 
করে নিতে হয়। পরিমাণ মত সিদ্ধ না হলে 
দরকীাচা পড়ে যায় এবং রঙ উজ্জল হয় 
Ali মনে রাখতে হবে, এই রউএর জন্যই 
হলুদের সমাদর বেশী। সাধারণতঃ একটা 
বড় পাত্রে গোবর বা কলিচুণ দেওয়া জল 
উনানে ফুটাতে হয়। আর চটের থলেতে 
বা ঝুড়িতে করে এ ফুটন্ত জলে হলুদ ডুবাতে 
হবে। ১০।১৫ মিনিট এইভাবে ডুবিয়ে রাখা 
প্রয়োজন। তারপর ফুটন্ত জল থেকে তুলে 
নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলুদগুলি অন্য কোন পাত্র 
দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। কয়েক ঘণ্টা ঢেকে 
রাখার পর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে রৌদ্রে দিতে হয়। 
হলুদ শুকোতে বেশ সময় লাগে। শুকোবার 
সময় বস্তা চাপ দিয়ে কয়েকবার রগড়ে 
ওলট-পালট করে দেবেন। তাহ'লে রঙ নষ্ট 
হবার বা ‘দরকাচ!’ পড়ার ভয় থাকবে ar 
সিদ্ধ করার জন্য টাটকা গোবরই ভাল অথব! 


মণ প্রতি এক তোলা কলিচুণই যথেষ্ট । আরও 
অনেক উপায়ে হলুদ সিদ্ধ করে এদের রউ 
বড়ানো যায়। 

অনেক জাতের আদা ও হলুদ আছে। 
তবে আজকাল পাটনাই জাতের আদা ও 
হলুদের চাহিদাই বেশী। প্রতি বিঘায় ২৫।৩০ 
কেজি এদের বীজমূল দরকার হয়। কিন্তু হলুদের 
চেয়ে আদার মোট পরিমাণ ফলন অনেক 
বেশী। কারণ আদ! কাঁচা ব্যবহার কর! হয়, 
আর হলুদ শুকিয়ে নিতে হয়। সেজন্য ওজনের 
এত পার্থক্য । বিঘা প্রতি ১০১২ কুইণ্টাল 
তাদ! জন্মায়, আর শুকনে! হলুদ পাওয়া যায় 
মাত্র ২৷৩ কুইণ্টাল। হলুদের চেয়ে আদার 
ক্ষয়ক্ষতি হয় অনেক বেশী । আগেই বলেছি 
বাগানের ছায়া বা অকেজো জায়গায় আদা ও 
হলুদের চাষ হওয়াতে এদের বাড়তি ফসল 
হিসাবে পাওয়া যায়। তাছাড়া এদের চাষ 
করলে যে অতিরিক্ত সার জমিতে দেওয়া হয় 
তা অনেক সময় বাগানের অন্যান্য স্থায়ী গাছের 
উপকারে লাগে | 





আত 
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ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম সমুদ্রতীরে | 
ঝিনুক কুড়াতে ব্যস্ত। সেই নিঃসঙ্গ ছেলেটি । 
ওর বারো বছরের শীর্ণ শরীরে কেমন এক ঝলক 
করুণ গন্ধ ছিল। 

‘এত ঝিনুক কুড়িয়ে কি হবে তোমার 2” 

আমার কথার কোনো উত্তর দিল না বলে 
একটু অবাকই হলাম । দেখলাম ও শুধু আপন 
মনে ঝিনুক কুড়িয়েই চলেছে। 

_-“কি হবে এত ঝিনুক দিয়ে?” আবার 
বললাম। 

“বিক্রী করবো।” ছেলেটির করুণ ক, 
“কিনবেন আপনি?’ . 

_-অনেক হয়েছে | আর কিনে কি হবে? 

_-“ঘরে নিয়ে যাবেন। সাগরের foe’ 

‘fom’ শব্দটার ওপর ছেলেটি এমন জোর 
দিল গে আমি অত্যন্ত অবাক হলাম। তারপর 
অনেক্ষণ নীরব থেকে বিশাল সমুদ্রের পট- 
ভূমিকায় ওকে দেখলাম । যেন একটি মৃতিমান 
দীর্ঘশ্বাস | 

—‘fage বিক্রি করে তোমার অনেক 
লাভ হয়, না? ছেলেটি কোনো উত্তর FAAA] | 
শুধু অসীম সাগরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে 
রইল | 

--কি দেখছে! এমন করে? 
একটু বড় গলায় বললাম। 


এবারে 
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“আমার বাবাকে । এযে। এ অনেক 
দুরে। বাবা এখন দূর সাগরে মাছ ধরতে 
যাচ্ছে। দেখছেন?” 

দেখলাম সাগরের সীমারেখা ছুয়ে জেলে 
ডিডিটা তখন কালো বিন্দু হয়ে wea দূরে 
মিলিয়ে যাচ্ছে । 

_বাবা ফিরে এলেই তাকে আজকের 
ঝিনুক বিক্রীর পয়সাগুলো দেবো ।, 

_বিড় হ'লে তুমিওতো এমনি বাবার 
মতো সাগরে যাবে মাছ ধরতে । যাবেনা P’ 

_আমি?, একটা বেদনাদায়ক অভি- 
ব্যক্তি ওর সার৷ মুখে ছড়িয়ে পড়ল । একটু পরে 
ও ফু'পিয়ে ফু'পিয়ে কাদতে লাগল | 

_-কি হল, চোখে জল কেন তোমার?’ 

_-এিমনি ॥ বলেই ছেলেটি বালিতে পা 
ঘষে ঘষে চলতে লাগল । এতক্ষণে আমি লক্ষ্য 
করলাম ছেলেটি পঙ্গু । এবং আমার বিস্মিত 
দৃষ্টির দিকে ও অসহায়ের মতো তাকিয়ে 
বুঝতে পারল আমি ওর অচল মুতিটা ধরে 
ফেলেছি | 

-_দেখছেনতো ? জন্ম থেকেই এরকম ৷’ 
বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ছেলেটি | 
বসে রইল সিক্ত বালির ওপর। 

আমি অভিভূত হয়ে বললাম-_-“কাদতে 
নেই৷’ একটু থেমে আবার বললাম, “বড় হলে 
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সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন তুমিও এমনি কত 
qa সাগরে চলে যাবে ৷ 

ছেলেটির কান্না আস্তে আস্তে কমে এল | 
কল্লোলিত সাগরের দিকে তাকিয়ে একসময় সে 
বলে উঠল, “বাবা বলেছে বড় হলে নাকি আমি 
মাঠে সোনার ফসল ফলাতে পারব । সেদিন 
রোজ আমি সোনালী ধানের সাগরে ডুব 
দেবো P 

যেন আনন্দে নেচে উঠল ওর ছুটি জলভরা 
চোখ | 

এরপর আমি আর ছেলেটির কাছ থেকে 
ঝিনুক না কিনে পারলাম না। 

ও যখন আমার দেওয়া পয়সা গুনছিল 
তখন আমি ফেনিল ঢেউএর দিকে তাকিয়ে 
বলে উঠলাম, “দেখো, আবার হারিয়ে ফেলোনা 


যেন’ 


ছেলেটি বুঝি চমকে উঠল । বলল, ‘একি 
আমি হারাতে পারি? এ যে আমার শরীরের 
রক্ত । বাবা বলেছে 'ঝনুক বিক্রীর পয়সাগুলো 
নাকি আমার পায়ের চিকিৎসার খরচে লাগবে ।” 
বলতে বলতে ওর গলার স্বর ভারী হয়ে এল। 
আমি চমকে উঠলাম। 

এই মুহুর্তে আম-র হাতের মুঠোয় ছেলেটির 
কাছ থেকে AD কেনা ঝিন্বুকগুলো ঝলমল 
করছিল। মনে হ'ল ওগুলো শুধু ঝিন্ুকই নয়, 
যেন একমুঠো সোনালী ধান। রোদ লেগে 
ঝিকমিক করছে। 

তখন ASS জলকল্লোল শুনতে শুনতে 
মনে মনে বলছিলাম, ঈশ্বর, ছেলেটিকে তুমি 
ভাল করে fire | 

ওর সোনালী ধানের সাগর ও যেন একদিন 
দেখতে পায়। 





৩৪ 


বাড়তি ফসল উৎপাদনের নতুন পথ 


বৈজ্ঞানিক কৌশল কাজে লাগালে রবি 
খন্দে অনেক ভাল ও বেশী ফসল পাবার আশা 
আছে। কিন্ত কতগুলো কারণে পশ্চিমবাংলায় 
গ্রীষ্মকালীন ধানের একর প্রতি ফলন অনেক 
কম হচ্ছে। প্রথম কারণ, সেচের FTT- 
gaa অভাব । দ্বিতীয়তঃ ভাল বীজ সরবরাহের 
অভাব, এবং তৃতীয়তঃ কৃষি-পদ্ধতির উন্নত ও 
নতুন জ্ঞানের অভাব | 

বছরের একটা নিদিষ্ট সময়েই কেবল 
আমন ধানের চাষ হয়। 'সেই নির্দিষ্ট সময় 
ছাড়া অন্য সময় আমনের ভাল উৎপাদন হয় 
Al) তাছাড়া দীর্ঘ মেয়াদী আমন ধানের জন্যে 
জমি আটকে থাকে বলে, চাষীরা জমিতে 
অন্যান্য রবি woe ফলাতে পারে না। 
জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও চাষী তবু 
আমন ধানের চাষকেই প্রাধান্য দিতে চায়। 
কারণ তাছাড়া কৃষকের আর কোন নতুন পথ 
জানা নেই। প্রথমতঃ সেচের অন্তবিধা, 
তারপর ভাল বীজের ও কৃষিজ্ঞানের অভাব। 
কৃষককে এর জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকারও করতে 
হচ্ছে। কিন্তু কৃষক এই সমস্যার সমাধান 
করতে পারেন নি। 

তবে সম্প্রতি সমস্যার একটি সমাধান 
পাওয়া গেছে। ppota কৃষি খামারের 
ডাঃ বি, এন, ঘোষ গবেষণা করে এবং জমিতে 
ঠিক মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, 
বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমন ধানের 


এর 


৩৫ 


ফলন হলেও, লাটিশাল নামে আমনেরই একটি 
নমুনা, সেই নিদিষ্ট সময় ছাড়া বোরো ধানের 
সময়ে বুনলেও প্রচুর ফলন (TAI ১৯৬৩-৬৪ 
সালে চাকদা খামারে এই পরীক্ষা আশার 
আলো দেখিয়েছে | 

এ পরীক্ষায় ভাল ফল পেয়ে ১৯৬৪-৬৫ 
সালে চাকদা খামারে প্রচুর লাটিশাল বোরো 
ধানের সময় বোনা হয়। তাতে একর প্রতি 
৬৩'৫ মন ধান হয়েছে । কিন্তু চাকদা খামার 
থেকে ভালো বীজ পেয়েও কোন কোন চাষী 
লাটিশালের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রথা ও প্রণালী 
বা নিয়ম-কানুন মেনে না চলায় একর প্রতি 
মাত্র ১০১৫ মন ধান পেয়েছে । একজন 
কৃষক লাটিশালের জন্যে খামারের নিয়ম-কানুন 
মেনে সে জায়গায় একরে ৩৬ মণ ধান 
পেয়েছে I ২৯৬৪-৬৫ সালে চাকদা খামারে 
লাটিশাল চাষের একটি উন্নত মান দেখা CTA I 
এ বছরেই গ্রীষ্মকালীন ধান চাষে এই নতুন 
পরীক্ষা প্রচুর উৎসাহ এনে দিয়েছে | ১৯৬৩-৬৪ 
সালে এ রাজ্যে বোরো উৎপাদনের মোট 
জমির পরিমাণ ৬০০০০ থেকে ১,০০,০০০ 
একর করা হয়েছে । তাছাড়া হুগলী ও বর্ধমান 
জেলায়ও বোরো চাষের নতুন উদ্যম ও উৎসাহ 
দেখা দিয়েছে । 

পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা ৩ কোটি ৮০ 
লক্ষ | মাথাপিছু ১৫ আউন্স করে হলে এ রাজ্যে 
বছরে মোট ৬৬ লক্ষ টন চালের প্রয়োজন হষ। 


বসুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


১৯৬৫-৬৬ সালে মোট উৎপাদন ছিল ৪৯ লক্ষ 
টন। বিশেষদ্বরা আশা করেন যে, এই ঘাটতি 
সহজেই পূরণ করা যাবে, যদি বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে চাষ করে একই জমি থেকে তিন 
চারটা ফসল উৎপন্ন করা যায়। এর জন্য 
কৃষকদের উৎসাহিত করা দরকার । বোরো 
ধানের অধিকতর ফলন যে এ রাজ্যে কৃষি 
উন্নতির একটি উল্লেখযোগ্য সোপান তা আজ 
অনেকেই বুঝতে পেরেছেন | 

কিন্ত বৌরো ধানের সময়ে বুনে লাটিশাল 
থেকে যে প্রচুর ফলন পাওয়া যায়, এই 
গবেষনার ফল উৎসাহের ও যথেষ্ট আশার 
হলেও, এই সফলতা কতগুলো বিষয়ের ওপর 
নির্ভর করছে । কৃষি খামার থেকে উন্নত বীজ 
পরিবর্ধন করে বীজের অভাব মেটালেও সেচের 
সমস্যা রয়েছে। জল ছাড়া ছুটি ফসল করা 
সম্ভব নয়। যদি গভীর নলকূপ বসিয়ে এবং 
নদী থেকে পাম্প করে জল তুলে ও সেচের 
আরও ব্যবস্থা করে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ 
বাড়ানো যায়, তবে, পশ্চিমবাংলার কৃষি- 
ব্যবস্থায় নতুন যুগের ZBA] হবে | 

গভীর নলকূপ ও নদী থেকে জল তুলে এ 
বছর ৫১৭৫০ একর জমিতে সেচ দেয়া STE | 
ডি, ভি, সি, এবং ময়ুরাক্ষী প্রকল্প থেকে 
যথাক্ৰমে ৫০,০০০ এবং ২৫,০০০ একর জমিতে 
সেচ দেওয়া হচ্ছে । পশ্চিমবাংলার 
১,১০,০*,০০০ একর চাষের জমির মধ্যে 
মাত্র অল্প অংশেই সেচ দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 
সেচের আজও যা অবস্থা তাতে *পশ্চিমবাংলার 


এই বৃহৎ এলাকায় শ্রীম্মকালীন ধান উৎপাদন 
করা প্রায় অসম্ভব | 


সেচ-ব্যবস্থার অ-রও উন্নতি এবং চাষের 
অন্য সুবিধা আরও বাড়াতে পারলে পঃ বাংলায় 
গ্রীষ্মকালীন ধান চাষের ক্রমশঃ উন্নতি হবে। 
হাওড়া জেলার ‘বেন্দুযা’ বিল অঞ্চলের বিরাট 
এলাকায় এই প্রথম বোরো ধান চাষের 
পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে । এই TWAT বছরের 
অনেক সময়েই জলে ডোবা থাকে 1 উপযুক্ত 
বাবস্থা করলে এই এল কা থেকে প্রায় ৪০১০০ ০ 
টন বাড়তি ধানের আশা করা যায়। এই 
বাড়তি ধানের মূল্য ve কোটি টাকার 
কাছাকাছি । এ এলাকার মোট জমির পরিমাণ 
৭১,০০০ একর । তার মধ্যে মাত্র ১,৫০০ একর 
জমিতে এবছর বোকো ধান রোয়া হয়েছে। 
কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা এই জমি থেকে 
আপাততঃ ৩০,০০০ CAF ৩৬,০০০ মণ ধান 
আশা করছেন । আগ-মী বছর ৩,০০০ একর 
জমিতে বোরো ধান রোয়া হবে বলে আশা 
করা যাচ্ছে। 

চাকদা খামারে গত বছর লাটিশাল 
লাগিয়ে একর প্রতি ৭৩ মণ ধান পাওয়া 
গিয়েছিল | এই খবরে উৎসাহী হয়ে আরও 
বেশী ফলনের আশায় কেন্দুয়া বিল এলাকার 
Bala লাটিশালের চাষ করছে। 

বোরো ধানে সেচের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা 
রয়েছে সে কারণেই লাটিশালের অধিক 
ফলনের জন্যে সেচের দিকে ঠিক মতো 
লক্ষ্য রাখতে হয়। নারিচায় নদী থেকে 


i* 


iF 


জল উত্তোলন করে সেচ দেবার একটি 
প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে হুগলী 
জেলার বলাগড় থানায় ১০০ বিঘা জমিতে 
গ্রীষ্মকালীন ধান হিসেবে লাটিশাল লাগানো 
হয়েছে । তা থেকে একর প্রতি কম করেও 
8° মণ ধানের আশা করছে সে এলাকার 
কৃষকরা! এছাড়া ছয়টি বোরো বাধও চাষীর! 
দিয়েছে । ডি, ভি, সি,র একটি খাল থেকে 
নালা কেটেও সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে | 
লাটিশাল ধান কৃষকর! খুব পছন্দ করায় 
এবং এর প্রয়োজনীয়তা এই ag ঘাটতির 
দিনে খুব বড় করে দেখা দেয়ায় আমনের 
আরে! কয়েকটি শ্রেণী নিয়েও এ বছর পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চলছে। বর্ধমান জেলা খামারে নতুন 
সেচ ব্যবস্থায় বোরো ধানের সময়ে আরো 
কয়েকটি নতুন শ্রেণীর ধান এ বছর ফলানে৷ 
হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে তাইচাং 
নেটিভ-১। তাইওয়ান থেকে আনা এই ধান 
আউশ হিসেবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭২ 


এতে খুব বেশী ফলন হয়। একর প্রতি এর 
উৎপাদন প্রায় ৪৮ মন ৷ তাছাড়া কালিম্পং sae 
ও টিটান ৬নং, এই ছুই নযুনার ধানও এই 
খামারে বোরো ধানের নিয়মেই ফলছে। কোথাও 
কোথাও আউশের কয়েকটি নমুনা, যেমন-- 
ধারিয়াল, ভূতমুরী, ও কেলে এসব ধানও 
ভালো ফলন দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে । 
ইদানীং জমির পরিমাপ ও পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে মালদহ, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার 
বহু এলাকাতেও প্রচুর বোরো ধানের চাষ 
করা যায়, যদি নদী ও বিলে বোরো বাঁধ 
তৈরি করা যায় এবং নালা কেটে জমিতে CAS 
দেয়াযায়। এবিষয়ে বি,ডি,ও, এবং এ,ডি,ও,কা 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে সরকারী নিদেশিও 
পেয়েছেন । তাছাড়া জেলা সমাহর্তাদের 
দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়েছে । রাজ্য-সরকার 
আশা করছেন, আগামী বছর থেকে বোরো 
ধান পঃ বাংলার খাছ্সমন্তা-সমাধানে অনেক 
সাহায্য করবে | 


VS 


৩৭ 


ঘাসের চাষ 


অরুণ প্রকাশ চৌধুরী 


প্রকৃতির aera, উদার দাক্ষিণো আমর! 
আলোক, বাতাস ও জলের পরই যে জিনিষটি 
পাই, সেট হচ্ছে ঘাস। বৈষ্ণব-সাহিত্য থেকে 
সিনেটর ইন্গাল্স্‌ ( Ingalls ) পর্ধন্থ সকলেই 
তাই বোধ হয় ঘাসের মাহাত্মা-কীর্তন করে 
গেছেন। কেউ কেউ MATH বলেছেন প্রকৃতির 
ক্ষমা, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রের শোনিত-সিক্ত প্রান্তুরেও 
অসীম ক্ষমায় ও প্রাণশক্তিতে সবুজের সমারোহ 
নিয়ে আসে ঘাসের কচি পাতা; আবার দুর্গম 
গিরিশিখরেও দুর্বার প্রাণকন্যার স্বাক্ষর রাখার 
একক ক্ষমতা আছে এই ঘাসের। কেউ 
আবার “শ্যামল মাটির ধরাতলে ঘাসের রঙিন 
ফুলের আলিম্পন' দেখে মুগ্ধ হয়েছেন; 
ছন্দে, গানে, কবিতায় তাকে অমর করে 
রেখেছেন | 

দেশবাসী যখন খাছ্য-সংকটে বিব্রত, তখন 
ঘাস নিয়ে এতট! কাব্য করাকে কেউ কেউ 
হয়ত বাড়াবাড়ি বলবেন। তাদের কাছে 
সবিনয়ে নিবেদন করছি, কাব্যের গৌরচক্দ্রিকার 
আড়ালে আমি যে বিষয়বস্তুর প্রতি আপনাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা একান্ত বাস্তব 
এবং বর্তমান খাগ্ভ-সংকট সমাধানেও তার 
পরোক্ষ অবদান আছে । আমি ঘাসেরই চাষের 
কথা বলছি এবং এর সাহায্যেই যে আমাদের 


খাগ্যসম্পদ ও খাগ্য*স্কের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব 
সেকথা নিবেদন করতে চাই | 

শরৎচন্দ্রের গফুর অবোলা জীব মহেশের 
প্রতি কাশীপুর গ্রামের অবিচার অত্যাচারে 
আল্লার কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছিল। আজ 
বাংল-দেশের মহেশেরাও তাদের ফরিয়াদ নিয়ে 
এগিয়ে এসেছে । পশ্চিমবঙ্গে গরু-মহিষের 
সংখ্যা এক কোটির কিছু বেশী । এই বিপুল 
ংখাক গো-কুলের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে 
দুধ ও চাষের কাজ পেতে হলে এদের 
যথোপযুক্ত খাতের বাবস্থা করতে হবে; কারণ 
পশুপালনের মূল তিনটি স্যাত্রের প্রথমটিই হচ্ছে 
AZIA বাবস্থা । পশ্চিমবঙ্গে চাষযোগা ভূমির 
পরিমাণ হচ্ছে নযনাধিক ১ কোটি ১৭ লক্ষ একর 
(১ একরস্প্রায় ৩ fa): এই ভূমির 
অধিকাংশই আমাদের খাছ্যশম্য ও অন্যান্য 
অর্থকরী ফসল আবাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। 
পশ্ুখাগ্যশস্যা চাষের জন্য ব্যবহ্ৃত জমির পরিমাণ 
মোট ভূমির ০'০৫ শতাংশ মাত্র । অথচ পাঞ্জাব 
ও মহারাষ্ট্রে পশুখাদ্বশস্য চাষের জন্য IAS 
জমির পরিমাণ যণাক্রমে ১৪১ 
শতাংশ । এর পরে আমরা কী করে আশা 
করব, আমাদের গরু দুগ্ধবতী হবে, আমাদের 
বলদ কর্মক্ষতায় তদ্ধিতীয় হবে? আমাদের 


ও Soto 








*তৃণবিদ্‌, হরিণঘাটা ফার্ম, জেল: নদীয়া | 


৩৮ 


নিজেদের উন্নতির জন্যই গো-কুলের উন্নতি 
প্রয়োজন এবং সেজন্যই ঘাসের চাষ 
অপরিহার্য । 

1H বলতে শুধু তৃণজাতীয় উদ্ভিদ বোঝায় 
না; সবুজ, Nextar উপযোগী যাবতীয় 
উদ্ভিদকেই আমরা এই MagF করতে 
পারি। জোয়ার, ভুট্টা, ওট্স্‌, গিনি, নেপিয়ার 
প্রভৃতি তৃণজাতীয় উদ্ভিদ । এই সকল উদ্ভিদের 
সঙ্গে Wie বা ডালজাতীয় উদ্ভিদের সংমিশ্রণে 
আদর্শ feng প্রস্তুত হয়। বরবটি, কলাই, 
বারসিম, লুসার্ণ (বা আল্ফা-আল্ফা ) প্রভৃতি 
শু'টিজাতীর উদ্ভিদের অন্তভূক্তি। শু"টিজাতীয় 
এই সকল উদ্ভিদে প্রোটিনের পরিমাণ 
" তৃণজাতীয় উদ্ভিদের তুলনায় অনেক বেশী; 
সুতরাং পশুখাগ্ে প্রোটিনের ভাগ বাড়াতে 
হলে এই শু'টিজাতীয় উদ্ভিদ পশুখাগ্ঠের 
TPS কর! প্রয়োজন । আবার এই 
শু'টিজাতীয় উদ্ভিদের জমির উর্বরতা বাড়ানর 
এক বিশেষ ক্ষমতা আছে। এদের শিকড়ে 
ছোট ছোট এক ধরণের গুটি (০৭০1০) দেখা 
যায়। এই গুটির ভিতরে এক জাতের 
ব্যাক্টিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাতাসের 
নাইট্রোজেন আহরণ করে এ গুটির মধ্যে সঞ্চিত 
রাখার এক বিশেষ ক্ষমতা এই সকল ব্যাকৃটি- 
রিয়ার আছে। উদ্ভিদ থেকে জৈব পদার্থ 
আহরণের বিনিময়ে এই সকল ব্যাকৃটিরিয়া 
উদ্ভিদকে নাট্রোজেন সরবরাহ করে থাকে | 
পরস্পরের উপকারের জন্য শুণটিজাতীয় উদ্ভিদ 
৮ ও ব্যাক্টিরিয়ার এই বিচিত্র সহাবস্থানকে বলা 


৩৯ 


বশুদ্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭২ 


হয় সিম্বায়োসিস্‌ (Symbiosis) এবং এরই 
উপর ভিত্তি করে আমাদের খাছ্যসম্পদ বৃদ্ধির 
জন্য শু'টিজাতীয় উদ্ভিদকে নিয়োগ করা যেতে 
পারে, উপরস্ত তৃণজাতীয় উদ্ভিদের চাষের ফলে 
এ সকল উদ্ভিদের গুচ্ছমূল ও গোড়ার পচনে 
জমিতে জৈব পদার্থ যুক্ত হয় এবং ফলে, ভূমি- 
সংরক্ষণে সহায়তা হয়। 

সৃতরাং ঘাসের চাষে আমাদের বিবিধ 
উপকার হতে পারে--(১) শু"টিজাতীয় উদ্ভিদের 
চাষে জমির উর্বরতা বাড়ে, (২) সুষম 
পশুখাগ্ভের সরবরাহ সম্ভব হয়, ফলে চাষের 
বলদের কর্মক্ষমতা অটুট থাকে এবং দুগ্ধবতী 
গরুর দুধের উৎপাদন বাড়ে, (৩) ভূমি সংরক্ষণ 
ব্যবস্থায় সহায়ত, হয় এবং (gi খামার 
পরিচালনের ভিত্তি দৃঢ়তর হয় । 

এখন প্রশ্ন উঠবে, যেখানে খাগ্ভশস্তের 
চাষের অগ্রাধিকার, সেখানে ঘাষের চাষের 
QUT কোথায়? পাট ও ধান চাষের পর 
ASATI চাষের ব্যবস্থা করা কি চাষীর পক্ষে 
সম্ভব? তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, 
সুনির্বাচিত শস্যপর্ধায়ের সাহায্যে ঘাসের চাষের 
ব্যবস্থা করা যেতে পারে । জমির উৎপাদিকা- 
শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিভিন্ন ঝতুতে বিভিন্ন 
শস্তের চাষের ক্রমকে শিস্ত-পর্যায়' বলা হয়। 
দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা! যেতে পারে, পাটের পর 
আমন ধান কিংবা আউশ ধানের পর গম অথবা 
আলুর চাষ আমাদের দেশের একটি বহুপ্রচলিত 
HVAT এই সকল মুখ্য শস্তের মধ্যে 
অথবা AY WAN শুটিজাতীয় wees 


TAA £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 

চাষের ব্যবস্থা কর! সম্ভব এবং তার ফলে কৃষক 
উল্লিখিত উপকার লাভ করতে পারেন। পাট 
কিংবা আউশ ধান চাষের পর জমিতে বরবটি 
কিংবা কলাই-জাতীয় AUT জন্মানো যেতে 
পারে। আবার আমন ধান কাটা হয়ে গেলে 
বাংলাদেশের যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর শূন্য পড়ে 
থাকে, সেখানে জলসেচের ব্যবস্থা করে বারসিম 
(Berseem), qaf (Lucerne) প্রভৃতি 
পুষ্টিকর ABAT চাষের ব্যবস্থা করা যেতে 


পারে। পতিত জমি কিংবা গ্রামের প্রান্তিক 
জমিতে তৃণজাতীয় ও শু"টিজাতীয় উদ্ভিদের 


মিশ্রণে আদর্শ গোচারণভূমি গড়ে তোলা যেতে 
পারে; বিশেষ করে, যে সকল অঞ্চলে gA- 
উত্পাদনের চাহিদা বেশী, সেখানে অনুরূপ 


শহ্যপর্যায় অবলম্বনে প্রত্যক্ষ ফল-লাভের ষোল 
আনা সম্ভাবনা আছে। 

‘অধিক খাছ ফলাও, আন্দোলনে ধান, 
গম, পাট, আখ, আলু প্রভৃতি ফসলই কুলীন ; 
তারাই জমিতে অগ্রাধিকার পেয়েছে; তাদের 
জন্যই নিবিড় চাষের ব্যবস্থা হয়েছে, তাদের 
জন্যই ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজন 
হয়েছে। তাই ঘাস সেখানে “কাঙালিনী মেয়ে'র 
মত বিরসমুখে দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে আছে। 
তাকে আজ যথাযোগ্য সমাদর ও মর্যাদা] দিতে 
হবে। আজ আমাদের একথা উপলব্ধি 
করার সময় এসেছে যে ধান, গম ইত্যাদি কুলীন 
খান্ভেরই অধিকতর উৎপাদনের জন্য ঘাসের 
চাষের প্রয়োজন । 


১34৮০ Mh 


বিদেশের খবর 


ছোট ধাম্নারঃ বড় ফসল 
জাপানের নজীর 


মাত্র ৯ কোটি ৫৩ লক্ষ মানুষের দেশ। 
নিজেদের সম্পর্কে তারা বলেন জাপান হচ্ছে 
প্রাচ্যের এক টুকরো পাশ্চাত্য জগৎ। দেশের 
চার ভাগের তিন ভাগ পর্বত ও অরণ্যভূমি । 
চাষের উপযোগী যে জমি আছে, তাও সমতলে 
অবস্থিত নয় | 

এই ৯ কোটি ৫৩ লক্ষ মানুষের অন্ন- 
সংস্থানের জন্য জাপানকে' প্রচুর খাদ্যশস্য 
বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। খান্ত 
আমদানী করতে হয় ভারতবর্ষকেও। কিন্তু 
ভারতবর্ষের tia আমদানীর পরিমাণ যেখানে 
তার মোট আমদানীর শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ 
(১৯৬৩-৬৪ এর হিসাব) সেখানে জাপানের হচ্চে 
শতকরা ২২ ভাগ ( ১৯৬৩ এর হিসাব )। কিন্তু 
তাতে ভারতবর্ষের সন্তষ্ট হওয়ার কারণ নেই । 
কেননা, খাদ্যশস্য উৎপাদনে জাপানের কাছ 
থেকে ভারতবর্ষের শিখবার আছে। প্রতি একর 
পিছু কৃষি উৎপাদন, প্রতি চাষী পিছু কৃষি 
উৎপাদন সব দিক দিয়েই জাপান হচ্ছে পৃথিবীর 
শীর্ষস্থানীয় দেশ । 

শুক্রবার থেকে কলকাতায় জাপানী শিল্প- 
মেলার যে জাহাজটিতে জাপানের এ বৈষয়িক 
উন্নতির নিদর্শন দেখান হবে সেখানে অন্যান্য 
জিনিষের মধ্যে কৃষি উৎপাদন শিল্পেও জাপানের 
উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাবে এবং স্বভাবতঃই 


৪১ 


আজকের ভারতবর্ষের অন্নাভাবের দিনে ভাসমান 
প্রদর্শনীর এই দিকটি এই দেশের মানুষের দৃষ্টি 
বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে | 

কি করে কৃষিতে জাপানের এই বিস্ময়কর 
উন্নতি সম্ভব হল, তা খু'টিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল 
ওকায়ামা প্রিফেকচারের শ্রেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানীদের | 
টাইফুন হোপ এর ধ্বংসলীলার বলি কতগুলি 
কৃষিক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে জাপানের সবচেয়ে 
শস্তশালী অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী মোশিয়ো 
হায়াসি বলেছিলেন, তার আগে দেখ প্রকৃতির 
সঙ্গে লড়াই করে কি ভাবে আমাদের ফসল 
বাঁচাতে ZJ | 

‘বন্যা প্রকৃতির ধবংসলীলা অত্যধিক তুষার- 
পাত এ সব হিসেব করেই আমাদের বৎসরের 
ফসল ঘরে তুলতে হয়। কাজেই যতটা পারি 
একবারে ফলিয়ে নিই । চেষ্টা করি যাতে ধান 
বা গমের গাছ বেশী লম্বা হয়ে মাটিতে ঢলে না 
পড়ে | 

“তোমরা হয়ত জান না, ছোট গাছে ফলন 
হয় বেশী, তাই বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার দিয়ে 
জমিকে ভালভাবে তৈরি করে আর উপযুক্ত 
পরিমাণে জলের ব্যবস্থা করে যেভাবেই হোক 
ঠিক ফসল আমাদের ঘরে তুলতেই হয়। তবে 
এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে সমবায় 
সমিতিগুলি। ওরাই কৃষকদের উপদেশ দেওয়া 


থেকে শুর করে তাদের অভাব অভিযোগ, 
সমস্যা, মায় শস্য বিক্রির বন্দোবস্ত পর্যন্ত সব 
করে দেয় । আমরা কেবলমাত্র বিশেষ বৈজ্ঞানিক 
সমস্যার সমাধান দিই । অন্যান্য বিষয়ে অবশ্য 
সাহায্য করে কৃষকদের জন্য মুদ্রিত মাসিক পত্র- 
গুলি--বলেন ওকায়ামা প্রদেশের কৃষি 
বিভাগের প্রধান আকিরা সিগেনাবি । 

‘তুমি হয়ত বললে বিশ্বাস করবে না যে 
এনে! হিকারি নামে কৃষি বিষয়ক মাসিক পত্রটির 
প্রচার সংখ্যা হল ১৭ লক্ষ । এ ছাড়াও যে সব 
মাসিকপত্র আছে তাদের কোনটির প্রচলন 

ংখ্যাই ১ লক্ষের কম নয়। তবেই বল, 
আমাদের কাজ কতটা । ১৯৬২-৬৩ সালে 
জাপানের কৃষি উৎপাদন প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ 
বেড়েছে। শুধু তাই নয়, ১৯৫৫-৫৬ সালের 
তুলনায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সার 
ব্যবহারের দ্বারা জন প্রতি উৎপাদন ক্ষমতাও 
বেড়ে গেছে শতকরা ৩৮ ভাগ | 

কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কেবল- 
মাত্র কৃষিতে যন্ত্রের প্রবর্তন, সমবায় পদ্ধতিতে চাষ, 
বীজের উন্নতিসাধন এবং প্রচুর পরিমাণে রাসায়- 
নিক সার ব্যবহারই জাপানের কৃষি বিষয়ক 
উন্নতির মূল। 


সারের ব্যবহারে সেরা 


কেবলমাত্র নেদারল্যাণ্ড ও জার্মানী ছাড়া 
পৃথিবীর কোনও দেশে জাপানের মত রাসায়নিক 
সার ব্যবহার করা হয় ন! । অন্যান্য উন্নত দেশে 
যেখানে জমির এক ইউনিটে মাত্র ১৯'৪ কিলো- 


৪২ 


বহুন্ধরা £ সপ্তদশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্য 


গ্রাম রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়, জাপান 
সেখানে ব্যবহার করে ২৫৬ কিলোগ্রাম | 
জাপানী কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা! 
হয় নাইট্রোজেন সার, তারপরেই আসে পটাশ। 
প্রতি ইউনিটে জাপান ৯৮ কেজি নাইট্রোজেন, 
(অন্য দেশ ৬৬ কেজি), প্রতি ইউনিটে জাপান ৮৬ 
কেজি পটাশ, (অন্য দেশ ৬৮ কেজি) এবং ফসফেট 
জাপান ৭২ কেজি,(অন্য দেশ সেখানে ৬ কেজি) 
ব্যবহার করে। অধিক পরিমাণে সার ব্যবহারের 
একমাত্র উদ্দেশ্য হল অল্প জমিতে অধিক ফসল 
ফলান। 

আর একটি মজ-র ব্যাপার হল যেখানে 
যাওয়া যাক না কেন, দেখা যাবে জমি কোথাও 
ফাকা পড়ে নাই; টোকিও থেকে শুরু 
করে ওসাকা, ওকায়ামা বা হিরোশিমা 
যেখানেই গেছি শহরের মধ্যেও, কলকাতার 
ডালহোৌসির মত জায়গায় যদি এক ফালি জমি 
খালি থাকে কেউ তাতে কিছু ধান ছড়িয়ে 
দিয়েছে | 

এমন দেশকেও খাদ্য আমদানী করতে হয় 
বলে বিস্মিত হবার কোনও কারণ নেই। 
জাপানের জনসংখ্যা জমির তুলনায় অত্যন্ত 
বেশী। এ ছাড়াও test পরিবর্তনের ফলে 
আমিষজাতীয় wor জাপানকে প্রচুর 
পরিমাণে অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও 
আর্জেন্টিনা থেকে আমদানী করতে হয় । 


রুষির যন্ত্রী করণ 


কিন্ত অত্যধিক শিল্পোননয়নের ফলে 





p 


জাপানের কৃষিক্ষেত্রে আজ এক নতুন সমস্যার 
সৃষ্টি হয়েছে । অত্যধিক আয়ের আশায় বহু 
কৃষিজীবী আজ শহরের কল কারখানার দিকে 
পা বাড়িয়েছে। ফলে কৃষি উৎপাদন বাবদ 
জাতীয় আয় শতকরা ১৭৮ ভাগ থেকে ১৯৫৫ 
সালে কমে শতকরা ৯৬ ভাগে দাড়িয়েছে | 
save সালে কৃষিজীবীর সংখ্যা শতকরা! 
৫৭'১ থেকে কমে এসেছে শতকরা ২৫৯ ভাগে | 
হিসেব করলে দেখা যায় গড়ে প্রতি বৎসর ৭৭ 
লক্ষেরও ওপর লোক কৃষি ছেড়ে শিল্পকে জীবিকা 
নির্বাহের উপায় বলে গ্রহণ করেছে | 
কৃষিজীবীর সংখ্যা ক্রমে কমে আসায় 
কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে | কেবলমাত্র 
১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে জমিতে যন্ত্রের 
ব্যবহার বেড়েছে সাড়ে তিন গুণ। আজ 
জাপানে প্রতি ১০০টি কৃষি পরিবারে ৩১ টিরই 
যন্ত্রচালিত লাঙ্গল আছে । এবং এই তিন বৎসরে 
তাদের ভোগ্যপণ্য ও মুলধনী দ্রব্যের চাহিদা 
বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ৭০ ও ৬২ ভাগ। 
জাপানের গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত তথ্য থেকে 
জানা যায় সেখানে প্রতিটি চাষী পরিবারের গড় 
বাৎসরিক আয় প্রায় নয় হাজার টাকা। 
জাপানীদের খাদ্য রীতির পরিবর্তনের সঙ্গে 
ফলের চাহিদা বেড়ে গেছে এবং নতুন বৈজ্ঞানিক 
পন্থায় ফলের উৎপাদন হচ্ছে, বিশেষ করে 
arya, ম্যাস্কট প্রভৃতির । জাপানের প্রতিটি 
অঞ্চলে আজ তাই গ্রীণ হাউস স্্টি হচ্ছে। 
এইসব গ্রীণ হাউসে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় 
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ফলের চাষ করা হয়। 
অতিবৃষ্টির হাত থেকে শস্য রক্ষা করার জন্য 
জাপানীরা শাক সবজির ক্ষেতগুলিতে প্লাষ্টিকের 
আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে । প্রতিটি জমিতে 
কংক্রিটের সেচ নালা থাকায় এবং প্লাস্টিকের মধ্য 
দিয়ে রোদ ও তাপ আসার অসুবিধা না হওয়ায় 
এই নতুন প্রথায় জাপানের কৃষকেরা তাদের 
ফলন বহুলাংশে বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। 


ঘণ্টা পিছু ফলন ৮ গুণ 


উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহার, সমবায় প্রথায় 
চাষ ও জমির সংস্কারের ফলে জাপানের কৃষি 
ঘণ্টা পিছু ৮ গুণ বেশী উৎপাদশীল হয়েছে এবং 
এই উন্নতি যদি ব্যাহত না হয় তবে ভবিষ্যতে 
আরও কম লোক ভারতের মত ছোট ছোট 
ভাগে বিভক্ত জমিতেই আরও অধিক ফলন 
FACS পারবে | 

ভারতবর্ষে আমর] বলে থাকি যে, জমি 
ক্ষুদ্র হওয়ায় অধিক ফলনের অস্মুবিধা চাষের 
প্রতিবন্ধক হয়। কিন্ত জাপানে গেলে দেখা 
যাবে ক্ষুদ্রতম জমিতে মাত্র একজন লোক হস্ত- 
চালিত কলের লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে কত বেশী 
ফসল ফলাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত জনবহুল 
দেশে “র্যাঞ্চকামিং এর কল্পনা করা যায় না, তাই 
আমেরিকা বা রাশিয়ার বিরাট বিরাট যান্ত্রিক 
চাষের খামারের দিকে না তাকিয়ে জাপানের 
ক্ষুদ্রতম জমিতে কিভাবে অধিক শস্য ফলান হয় 
তা সত্যি দেখবার মত | 





বহু ক্ষেত্রে বরফ ও _* 


শ্রীবিমানকুমার দত্ত পঃ বঙ্গ সরকারের 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরে একজন অফিসার | 





বিমল কুমার দত্ত 
বিদেশে শিক্ষা নিতে যাবার আগে তিনি 


কর্মী সংবাদ 


PEST গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। তারপর ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে 
শ্রীদত্তকে যুক্তরাষ্ট্রের মুসৌরী রাজ্যে কৃষি 
সম্প্রসারণে উচ্চশিক্ষার জন্যে পঃ বঙ্গ সরকার 
থেকে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে ন’ মাস 
শিক্ষা নেন। ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে তিনি 
দেশে ফিরে আসেন । ফিরে এসে শ্রীদত্ত ইক্ষু 
সম্প্রসারণ অধিকর্ত্তার পদে যোগ দেন। বর্তমানে 
তিনি মৃত্তিকা সংরক্ষণ অধিকর্তার পদে রয়েছেন | 

সম্প্রসারণ মানেই জনসাধারণের সঙ্গে 
যোগাযোগ । তাই এই জ্ঞান যখনই জনসাধা- 
রণের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন হবে, তখনই 
কাজে লাগাতে পারবেন। iver এই 
বৈদেশিক শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে বিশেষ 
সাহায্য করবে। 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৬৭২ 





সৌরেক্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ডঃ সৌরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এস- 
পি-এইচ. ডি. ( লণ্ডন), এফ. আর, ই. 
( লণ্ডন ) পঃ বঙ্গ সরকারের কৃষি ও সমষ্টি 
A বিভাগে কীটতত্ববিদের পদে রয়েছেন। 
ze দীর্ঘকাল উচ্চশিক্ষা লাভ করে এবং 
'বণা করে তিনি কীটতত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
ছেন। বাংলা সরকারের স্কলার রূপে 
ন্দ্যোপাধ্যায় ইংল্যাণ্ডে রোদামস্টেড্‌ পরীক্ষা- 
র ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত শিক্ষা 
‘করলেন | আবহাওয়ার বদলের সঙ্গে সঙ্গে 
3H কীটের যে সম্পর্ক সে বিষয়ে পূর্বাভাস 
পারা তার শিক্ষার বিষয় ছিল। তারপর 
*-৬১ সাল পর্যন্ত কর্নেল বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
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রকফেলার ফেলো রূপে শিক্ষা লাভ করেন। 
নেমাটোভ, ওষুধ ছি'টোনো, কীটের সঙ্গে গাছের 
প্রতিরোধক শক্তি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিভিন্ন 
বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে শিক্ষা পান | 

বর্তমানে এ রাজ্যে বছরের কোন সময় 
কোন জাতীয় কীটের আক্রমণ হয় তার একটা 
তালিকা তৈরি করা এবং ধানের ডখটা far- 
কারী পোকা (বোরার ) ও হিস্পাত আক্রমণ 
সম্বন্ধে আগে থাকতেই প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকায় 
প্রতিকার করার কাজে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা বিশেষ 
উপকারী হচ্ছে । তাছাড়া ১৯৬২ সাল থেকে 
কীট গবেষণা gea বিষয়ে একটি কর্মস্থচীও 
নেয়া হয়েছে। 












উর ররর রস 





_ উত্তর বাংলার বৃষ্টি বুল এলাকায় ও এ রাজ্যের যে সব অঞ্চলে সেচের সুবিধা 
স্বাছে সেখানে আমন ধানের জমিতে ধান চাষের আগে এখনই তেতো পাট বুনে 
দি. ও একটি অতিরিক্ত ফসল তুলে নিন। 

বৈশাখের মধ্যে পাট বোনা শেষ করতে পারলে, পাট কেটে উপযুক্ত সময়ে ধান 
রোয়ার কোন অস্থবিধা হবে না ও পাটের ফলনও আশানুরূপ পাবেন । এভাবে 
পাটের পর ধানের চাষ করলে আপনি আথিক দিক থেকে লাভবান তো' হবেনই, 
ধানের FATS বাড়বে | K 

ধানের আগে সেই জমিতে মিঠে পাট বুনতে হলে বৈশাখের আগে না বোনাই 
উচিত। কারণ, তাতে পাট গাছে অকালে ফুল ধরার ও গাছের বাড় ব্যাহত হওয়ার 
আশঙ্কা থাকে। 

জমি ফেলে না রেখে তার সদ্ব্যবহার করুন, তাতে আপনারও লাভ-_দেশেরও 
লাভ = 


৩০০০০ 





রি 


dyad! 
_নিগ্বয়াবলী 


ভেখকদের প্রাতি_বস্ুদ্ধরা মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে 
প্রকাশিত। এই পত্রিকায় পরিবেশিত হবে কৃষি বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, 


* ক্রবিত৷ প্রভৃতি । এছাড়া৷ Ae উন্নয়ন, পঞ্চায়েত, সমবায় ও পল্লী অর্থনীতি প্রভৃতি 


বিষয়ের ওপর abate থাকবে । সরকারী ও বে-সরকারী সমস্ত লেখকেরই রচনা যোগ্য 
বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেওয়া হবে । রচনা ঘটা 
সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেওয়! হবে । পারিশ্রমিকের হার_-উচ্চ মানের টেক্‌ কাল 
প্রবন্ধ 9৫২7 সাধারণ টেক্নিকাল প্রবন্ধ ৩০২; ছোট.গল্প এবং সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২7 
কবিতা ১৫২; কৃষি বিষয়ক নাটক ২৫২ সাধারণ "কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২। 

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রাতি_-সিকি পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। 
বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাষিক মুল্য প্রত্যেক কেরে অগ্রিম দিতে হয়। বস্ুন্ধরার'বিজ্ঞাপনের 
হার নিম্নরূপ £_ 


প্রচ্ছদপট-( বাইরের দিক )__২৫০২ প্রতি সংখ্যা, প্রচ্ছদপট (ভিতরের দিক ) 4 


seo. প্রতি সংখ্যা ৷ সাধারণ পূরণ পষ্ঠা__১০০ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা__৫২. 
প্রতি সংখ্যা। সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা__২৫২ প্রতি সংখ্যা | 

ড্রষ্টবয--এক বৎসরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ টাকা হারে 
কমিশন দেওয়া হয় I 


দার হার £ প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা 
বাষিক তিন টাকা 


রেজিঃ নং সি ৪০৬. | | বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭২ 


ছি. 
দি 
With compliménts from :— a 
a | 


২৯১৯০ 


4 
_ 
| 
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Associated Tube Wells (India) 


S Private Limited 


12, Scindia House PEE E 9/1, Darga Road 
‘New Delhi-1 Calcutta-17 i 


46546 & 46547 44-7395 
; Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
IsI ১৫ Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 


Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 





ee পা Rok ace ar গা নাকি চরহ 
আধিকারিক কর্তৃক প্রকাশিত | fe ॥ কলিকাভা-৯ হইতে afew | 





